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' প্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ই 
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ই ( প্রবন্ধে মতামতের জন্য পর্িকাধ্যক্ষ ধারী নহেন) 
>১। দীন চণতীদাস (২) 5. .** শরীীন্রমোহন বন এমএ *" ১ 
২। শব-সংগ্রহ ৩" মোল্লা জীরবীউদ্দীন আহমদ ১২ 
৩। কবীন্্র রমাপতি ' *** শ্রীমৃগাঙ্ষনাথ রাঁষ 2. ৩ ২৫ 
৪। “অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” শ্রীহরেকষঃ মুখোপাধ্যায় সাঁহিত্য-রত্ব ৪৫ 

৫1 বুদ্ধ :ও বৌদ্ধ সমন্ধে 

বাঙালীর ধারণা শ্রীরমেশ বনু এম্‌ এ টী ৫৭ 

৬২ টাকা পক্রিষদ্ছপ্রন্থাব্লী 


"ও পাওয! যায়।- এই বইগুলির মুল্য সদস্ত-পক্ষে ১৫৷০ ও সাঁধারণ-পক্ষে ২২/০, কিন্ত | 


।1গরস্থাবলীর বহুলপ্রচারকল্পে সদস্ত-পক্ষে ৬ ও সাঁধারণপক্ষে ৭২ মূল্যে দেওষা হইতেছে । 
চি: মীষাপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্ঘভ্রমণ, ৪। তীর্থমঙ্গল, ৫। বিষ্ণুত 

-* ৬1 গল্গাম্লল, ৭। জ্যোতিষ-দৰ্পণ, ১৮ দুর্গীমঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, 
সর সপুজা-বিধান, ১১। সারদা-মঙ্ল, ১২। জ্ঞান-সাঁগর, ১৩। মূগলুন্ধ, ১৪। মৃগলুক্ধ- 
২০৭ ১৫। প্রাচীন পুণির বিবরণ (২ঘ খণ্ড), ১৬। পদকল্পতরু ( ১ম ও ২য় খণ্ড), 
- । শ্রীকৃষ্বিলাস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯। ভ্াঁয়দর্শন ( ১ম ও ২য খণ্ড )। 
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(২) 
পি শি Ed 
প্রাচীন পবিত্র তীথ 
গঙ্গার পশ্চিম ভীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬ষ্রাপীসান্বশ্বরী কালীমাতরিস 
মন্দির। ইহা একটি বহুপুরাতন সিদ্ধগীঠ এবং বলয়োপ-গীঠ নামে জনক্রুভি আছে, 
এখানে, পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে । দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল্ঞতভৈরষ ৷ ই, আই, 
আর, স্বগলী-কাটোম্বা লঃহনের জীর।ট ফেঁশনের অদ্ধী গ’ল পুবেধ মন্দ্যি। 
___ লেবাইত_-প্রীকা মাধ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় । 


Cheap Editi Edition, 10)/- net: 


RELIGIONS OF THE EMPIRE 
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A CONFERENCE ON SOME LIVING RELIGIONS WITHIN TIE উচিত 


field at the Lnperial dntitute, সানা September 22n0 10 04০৮০ 3rd, 1024; 
under the Aunustices I the School of Oriental Stud:+: ( University uf. 
Lotion) and the Sociological Sodiely 


EDITED BY « Kl 
WILLIAM LOFTUS HARE - 
Joint LJonorry Secretary to ihe Confel 2852 | i; 
WITH AN INTRODUCTION BY / 
SIR ৮, [11501 ROSS, CLE, PLD. 8 2৮ 


... ০0 0ণশল শু 
HLNRIEITA SYPEET, LONDON, WC. ছি, 











Etat ina lee ক 
রূধকদন্ব Ey 
ক্ৰশ্িল্নত-ব্িল্পভিজ্ত | 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভীচতধ্য এম এ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আগুতোষ চে 
এম এ স্পাদিত1 গ্র্থণাব এই গ্রন্থে দাৰিংশ অধ্যায়ে দ্বাবিংশ রসেশ অব্পর৫ ঞ 
কৈ ধর্ম সুলছিত কবিভা'যু আলোচনা 'ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই গ্রহ চৈতন্ত-ট 
গ্রন্থের পূর্বে লিখিত এবং অধুর্দ-গ্রকাশিত। সম্পাদক নহাশয়হ গ্রন্থে বৃহ 
গ্রন্থে ভাঁশ৷-টীক।, এবং পন্দচী সংযোহ্মনা করিষা প্রাচীন সাহ্ত্যালোঁচন 


[বিশে উপকার কবিষাঁছেন। শুল্যু পরুধদের সদস্য পক্ষে ১২, শাখা বিষ্দের * | 
৯৮০ এধং সাধারণপক্ষে ১০. 


সি 


(৩) 
THE AMAZING DISCOVERY-OF THE AGE. 
THE UNIVERSE 


Tf you wish to know the extent of the knowledge of the 
edic Hindus in Physical and Astronomical sciences tested 
ith the tdUSh-stone of modern science, you must read tLis 
unique book, and you will be satisfied, no doubt. It is written . 
ith the help of geology, ancient and modern astronomy, the 
edas, the Puranas, the Koran, thé Bible, bhe Avesta, etc,, 
eliminating the allegories, on & strict scientific method. “Ones 
taken up, cannot be left unfinished.”— A.B. Patrika. There 
is much in this huge volume ক ক to show the author's pains- 
taking perseverence in research.” —FOR WARD. P. 460, price 
Rs. 5:4, foreign post free 98. Binode Bihari Roy Vedaratra, 
Research House, P.O. Rajshahbi, India, 


দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার 


কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে ব্দীয়-দাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য 
বার জন্ত একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইযাছছে। এ পধ্যন্ত এই ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহাঁরী 
দৃত্ত মহাশয় ২১০০২ দুই হাঁজার এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯২ টাকা দান 
করিয়াছেন। এতদ্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লন্ধ অর্থ এই ভাঙারে জমা হয়।-_ 
ক) বুন্দাবন-কথা-_শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত। মূল্য--সাধারণ পক্ষে ২০ সদস্য পক্ষে ১৪০ 
থীঁ মেঘদূত ( মূল, অয় ও পত্ভান্ুবাদ ) শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ ১২. &০ 
1) খতুসংহারম্‌ (মূল, টীকা ও পপ্ভানবাদ )৮ গণপতি সরকার বিন্ধারত্ব ১২ ১৯ 
) পুষ্পবাণবিলাসম্‌ (মূল ও পদ্যান্থুবাদ ) * বিধুভূষণ সরকার l/e 1%০ 
) উত্তরপাড়া-বিবরণ *  * অবনীমোহন, বন্োপাধ্যায় ৭ 15 
) ভারত-ললন! »- রামপ্রাণ গুপ্ত Veo Vo 


মুস্তফী মহাশয়ের স্বৃতি-রক্ষার জন্ত কবি শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার রচিত সন্দ্চিল্লা পরিষৎকে দান করিষাছেন। মুল্য ॥০ 
ঘদের-সাধার্ণ-ভাগারের পুষ্টির জন্ত শ্রীযুক্ত শনাথ দেন মহাশয তাহার রচিত ভ্যাষাভত্র 
‘১ম ও ২য় খণ্ড ) দান করিযাছেন। ল্য ১২ 

'মাহিত্য-পরিষদেব রঙ্পুরূশাখার প্রকাণিত উর বারি য ভিত লন কাও চক্রবর্তি প্রণীত 
টঞগৌত্ডল্ হভিহাস্ন, ১ম খণ্ড হিন্দু রাজত্ব_১২ এবং ২য় খণ্ড-_মুসলমাঁন রাজন 


"ye | 





























৭ (৪8) 


“অপ্রকাশিত-পদ-রতাবলী” ও “রস-মঞ্জরী” 


Bb যাহারা বৈষ্ণব-কবির পদাবলী-পাঠের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে চাঁহেন, 2 
"্গীতগোবিন্ব,” “পদকল্নতরু” প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুসীশচন্ত্ রায়, <. 
মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত স্রাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শতের অধিক -৯-. 
অপ্রকাশিত পর্দীবলী-পুর্ণ সুবিস্তৃত ভূমিকা, পদ-স্বচী, রস-থচী ও শব্ব-কোষ-সম্। 
“অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” ও রস-শাস্রে অতুলনীয় সংস্কত গ্রন্থ ভাঙ্গুদত্তের রস-মঞ্জরীর বি- 

-- ভূমিক], সুচী ও রম-বিহেষণ-সম্বলিত সুমধুর পদ্ভান্ুবাদ পাঠ না করিলে চলিবে :, 
“অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” চাক! বিশ্ব-বিস্তালয়ে বাঁ্গাল। ও সংস্কৃত শাখার বি, এ, পরীক্ষ' 
অন্ততম পাঠ্য নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ গ্রশংসা-স-, 
অভিমত হইতে কয়েক পঙ্ক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল । ) 

“বৈষ্ণবসাঁহিত্য-প্রকাশ-কার্ধ্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণ! ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিতে,. 
প্রভূত উপকার করিয়াছে; এ সমন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাঁছিত্য- বলিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীক-- 
করিবেন।”--রবীন্দ্রনাথ 4 
_ “এই সকল অপরিচিত প্-কর্তাদের পদ বাস্তবিকই র্জাবলী; অসাধারণ কবিত্বপ্র . 

__. “মসুল । বাংলার প্রাচীন যুগের প্রক্কৃত কবিত্ব-রস-উৎস এই সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-সাহি 
রূপিক মাত্রেরই সমাদর লাভ করিবে 1৮-_ প্রবাসী চি 

“্রস-মগ্ররীতে নায়ক-নায়িকার সুবিস্তৃত শ্রেণী-তেদ বিবৃত হইয়াছে । সেই বিবরণী অপু" 
কবিত্ব-রসে মণ্তিত। ৯ * * রস-শীল্্রবিষয়ক এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালাঁষ অনুবাদ করি 
তিনি সাহিত্যান্থুরাগী বাকিম ত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাঁজন হইয়াছেন ।?__ভারতী 

“অনুবাদে সতীশবাবুর সুনাম কেবল রক্ষিত হয নাই, বৰ্ধিতই হইযাছে। 
রল-মঞ্জরীতে কেবল আদিরসেরই সোদাহরণ বর্ণনা আছে। আদি-রসের নামে হ 
শিহরিয়া উঠেন, তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িয়া রুচি-সংস্কার করিতে আমরা 

* করি ।-_হিতবাদী 










মূল্য যথাক্রমে ২২ টাকা ও ॥০ আনা। 


গুরুদাসবাবুর পুস্তভাঁলয়ে, সংস্কৃত প্রেমে ও ঢাকেশ্বরী মিল পোঃ (ঢাক! ) 
শ্রীযুক্ত ফ্তীনচন্দ্র রায়, এম, এ, ঠিকানায প্রাপ্চব্য। 








এই সে মানিয়ে আ্ীলে। . 


_সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


দীন চণ্ডীদাস 
[ পুর্ব গ্রকাঁশিতের পর ] 
[ ৩৬২ পত্র ] 
তথা রাগ ' হয়ে নয়ে দেখ মনে বিচারিয়া 
বিচিত্র আসনে  বসিলা সুন্দরী - - সকল জনাতে বলে ॥ 
রাধার মন্দির ঘরে। . কহেন উত্তর. . ০০ 
বিনোদিনী রাই কহেন তাঁহাই সেই দেও নবরামী। 
অধিক আদর করে ॥ আগে আস্ত শষ্যে করি আলিঙ্গন 
বিয়োগী দেখিয়া. - নবীন কিশোর জানিব তোমার প্রেমা॥ 
বিবিধ মিঠাই আনি & চ্তীদাস বলে নর নি 
শাকরই ক্ষীর ঝুনা নারিকেল অসীমা যাহার লীলা । 
চিনি চাপাকলা ফেনী ॥ ছহেপর্পর একুই সমমর 
আনি বিনোদিনী রাজার নন্দিনী বান্ধ পসারিয়া নিলা ॥ ১০৪৬ ॥ 
যোগাই তাঁহার কাছে। EN 
পুন পুন কহে এ[ ]প বদনে | 
তবে বহু সুখ আছে ॥ [<৬৩ পত্র আরম্ভ ] 
হাসিয়া রমণী - কুলের কামিনী | 
কহেন উত্তর বাঁণী। রাগী 
_ এ সব মিষ্টান্ন ছুজনে পাইব রাঁধারে ধরিয়া কোরে লইল মনের সরে 
একেলা না লব আমি আলিঙ্গন করে নব রাম! । 
এ কথ শুনিয়া বৃঝভাঙ্ছন্থতা শ্রীজঙ্গ পরশ পাই সো নব কিশোরী রাই 
হাসিয়া! হাসিয়া বলে। জানল পরশরস প্রেমা ॥ 
তোমার আদর পরম যতনে* কপট করিয়া ছল! জানিল () কলে! 
শান্সের লিখন-সারে ॥ ' জানি ধনী সো অঙ্গ পরশে । 
অভ্যাগত আগে পূজন যজন জানিল কালিয়| কাছ ছুইতে আপন তথ 


আপনা আপনি ভালবাস! 


বি ৬ 


২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 
উঘাড়িয়া গ্রেমরদ আপনি পাঁষল রস দুহু দুহা সুখ বাঁ়ল আনন্দ 
ওঁছন কপট রস লেহ। বিরল মন্দির ঘরে। 
হাঁসি ধুম রাই পির বদন চাই , হান" সে শবদ, বষের আমোদ 
তোমার চরিত বড়ি এহ ॥ উথলে রসেবুঢউ । 
বিনোদ মোহন বেশ তাঁর কিছু নাহি নেশ সহিতে নারয়ে রসের গরিমা 
এ সব রাখিয়া আইলে কোথা। পরাণ কাড়িয়া লেউ। 
ধরিয়া নারীর বেশ বান্ধিলে লোটন কেশ এক সুখে কত সুখ উপজল 
পিং কেমতে আইলে তুমি এথা ॥ | বাজিল দুজনে রণ । 
হাসিয়া কহেন হরি শুনহ কশোরী গুরি সমর জিনিতে নাহিক শকতি 
তোমার বচন নহে আন। ' বিনোদিনী কিছু কন।॥ 
তোমার বচন ধরি আন না! করিল আমি হে দে হে নাগর চতুর শেখর 
ধরিল নারীর বেশ ঠান ॥ পঞ্চ কি সয়ে টান। 
নিয়া নিকেতন বরে আনন্দে বেহার করে অলির দংশনে পঙ্ক কম্পিত 


কত সুখ কহনে না মায় । 
-শুন্ত মন্দির ঘরে ছুজনে বেহাঁর করে 
দণ্ডীদাঁস দুহু গুণ গায় ॥ ১০৪৭ ॥ 


পপ 


রাগ সুহই 


আননে নাহিক ওর। 
কিশোর কিশোরী আপনা বিসরি 
সুখের নাহিক ওর ॥ 
ফেরাঁফিরি বাহু ছান্দে যেন রাহ 
- গিলল গগন মাঝে। 
*  তৈছন পীরিতি, করত এ রতি 
রণরতি ছুহে বাজে 
যেমন শশক সৌর কিশোরী 
সিংহের সমান কানি। 
শশ[ক] ধরয়ে কতেক পরাণ 
মেজন কি জিয়ে টান॥ 
রতি রণ কাজে মন্দির সমাঝে 
রতন-শেষের পরে। 


দীন চণ্ডিদাস গান ॥ ১৪৪৮ 


জা 


i রাগ কানড়া 
উঠহ নাগর রায়। 
দিবস গমন এ নহে করুণ 
কহিয়ে তোমার পাঁয়॥ 
তেজহ সমর গুন স্ুনাগর 
আর সে উচিত নয়ে। 
শাশ্তরী ননদী আদি দেখে যদি 
এই আছে মনে ভয়ে ॥ 
জানি বা দেখে পাড়ার পড়শী 
বিষম লোকের কথা। 
তুরিতে গমনে চলি যাহ তুমি 
| রহিতে [নারায়ে এথা ॥ 
* যেমতে আঁইলে ধরি নাঁরীবেশ 
এছন চলিযা যাহ। 
শীতের বসন উঠল টানি'** 


PE ক'খেতে লহ 


সন ১৩৩৪ ] 


এ বোল শুনিয়া _ নাগর চতুর 
কলসী লইয়া কাখে। . 
বাহির হইল আঁয়ল--- 


[৬৪ পত্র আরম্ভ ] 
গত ভরিয়া দেখে | 
কেহোঁ গোপরামা উলটিয়া! চাহে 
একলা! যুবতী ষায়। 
গোকুলের নহে কন গোপ রী... 
**য়া নয়নে চায় ॥ 
কাহার ঘরণী - রূপের তরণী 
আঁয়ল মন্দির হতে। 
কখন নী দেখি এ পথে আসিতে 
বিষম লাগিল চিতে ॥ 
করে কানাকানি *  ', বরজ রমণী 
এ জন কাহার মায়া! 
[ চণ্তীদাস বলে ] .  িনিতে নারিবে 
কৈ যায় এ পথে বায়্য ॥ ১৯৪৯ ॥ 





রাগ নটনারায়ণ - 


নিজ বেশ ছাড়ি বণিক মুরারি 
' বান্ধল বিনোদ চূড়া । 
নানা আভরণ অঙ্গের ভূষণ 
_. নানা মালতির বেঢ়া ॥ 
কনক বলয়া! নানা রত্ব মণি 
মাণিক তাহার মাঝে। 
বিনোদ লাগর বিনোদ বেশেতে 
নান৷ অভরণ দানে | 
মোহন মুরুলী ধরিয়া করেতে 
. বায়ই নাগর রাঁয়। 


দীন চণ্তীদাস . ' | ৩ 


শুনিতে সুস্বর মুরুদীর রব 
শ্রবণ পতল তায় |, 

তরুয়া কদষে - দাওাই ভ্রিভলে 

- রসিক নাগর কান। 

গৃহ কাজে নাহি , গমন মনোহর 
শুনিতে শুনয়ে-আন ॥ 

শ্রবণ ভরিয়া! মন মনাইয়। 
শুনল বাণীর গীত। 

গৃহে কাঁজ মোর : ছাঁরখাঁরে জাউ 
ইহাতে লাগল চিত ॥ 

কেমন বাঁশীর গীত আপনে 
শ্রবণে পশিল যবে। . 

কি জানি কঠিন এ পাঁপ [ প ]রাণ 
ধৈরজ ন! রহে তবে ॥ 

বৈঠল কিশোরী.  সবপরিহরি 
গৃহকাজ রহেদুরে। 

শ্রবণ পরশি শুনি নেই বাঁশী 


চণ্তীদাঁস মন ঝুরে ॥ ১০৫০ ॥ 


৬. 
০ 


রাগ গড়া 


আন ছল! করি জলেরে যাই! 
সো নব কিশোরী বরজ রাই ॥ 
কনক গাগরি লইয়া কাথে। 
এছন চলল যমন! মুখে ॥ ' 
চলিতে ন! পারে সুখের সরে। 
যেন রদভরে খনিয়া পড়ে ॥ 
পুলক ন মানল দকণ তনু। 
উথলি উথলি চলত দুহু ॥ 
হেরল নাগর তরুয়া মূলে। 
ছুহে দছুহা ভেল কটাক্ষ হেলে ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চা 
.বন্ধিম নধনে নয়নে মেল । _ বতিষ্রী 
রস-পর-কথা দুজনে ভেল ॥ বামেতে বসিলা রাঁই অতি অন্পাম। 
সঙ্কেত করল কদঘ বনে! নীলমণি বেড়ে যেন বিভুরির দাম ॥ 
এখানে থাকিব মনের সনে ॥ কনকর শিল মাঝে নীক্জার দাপুনি। 
ছন যুগতি করিয়া সাঁরা। মেঘ মাঝে উপি রহে যেমত দামিনী ৷ 
নারীবেশ ধর তেমতি পারা ॥ বৃন্দাবন আলে! করে ছুহার ছটাতে । 
লইবে কটোর! পুরিত করি । দেখিয়া সকল জন হুইল মোহিতে ॥ 
তৈল হলদি লইবে হরি ॥ বরজ রমণী তুমি কুসুম স্গদ্ধ । 
গুপতে গমন করিবে ভালে । বাছিয়! বিছাঁষ শেষে ঝরে মকরন্দ ॥ 


যেমত কে! জন লখিতে নারে ॥ 
এই মে সঙ্কেত করল রাই। 
যমুনার জল লইয়া যাই 

নবীন কিশোরী চলল ঘরে। 





[৩৭৬ পত্র] 

***রূউপামনা স্বান। 
রাধানাম দুই বর্ণ. কেবল আমার মর 
তুমি সে রূপসী অন্গুপাম ॥ 
তুমি নয়নের তারা *তিলে কতবার হার! 
কেবল পরাণ মমতুল। 
দেখিলে জুড়াঁধ আখি নহে বা মিয়া থাকি 

তুমি সে আমার হ ( ) মূল ॥ 

_ তুমি সে তন মোর কে জানে মম! তোর 
এক মুখে কহিলে কি হৰ । 
তোমার তুলনা তুমি রমণীর শিরোমণি 

দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাম কয় ॥ ১০৭৭ ॥ 


চণ্ডীদাস দেখে আখের পরে ॥ ১০৫১ ॥ 


প্রছন পীরিতি 


হরয বদনে 


নিন নিন কুটীর করয়ে ফুল সাঁজ। 
মণিমন্দির শোভিছে তার মাঝ ॥ 

বিচিত্র পালক্ক পরে সোনার তুলিচা। 
সুরঙ্গ পাটের তুলি সুরঙ্গ মালিচ! ॥ 
কুঙ্কুম চন্দন আর আাঁতর গুলাল। 

মৃগমদ সৌরভ উঠে যার ভাল! 

তথিপর শুহ্তুলি পুতলি নবগুরি। 
আনন্দে বেহাররসে কিশোর কিশোরী ॥ 


* মাতল মদন রসে চতুর মুরারি। 


মদন আলস ভরে পড়ে-শ্রমবারি ॥ 


-্ছন করল কেলি গ্তাম মধুকর । 


পন্কজ পাইলে যেন পীরিতি ভ্রমর ॥ 
তৈছন কুন্দ (--)-কাঁছু বসিয়! ৷ 
ব্ৰজবধূ রসে মধু পিবই মাতিয়া ॥ 


পর্ন পীরিতি দীন চণ্ডাদাঁস গান ॥১০৭৮॥ 
কান সুই 

করিয়া এ রীতি 
নাগর রসিক বরে। 
কহুগ বচনে 
প্রেমের পীহিতি শরে ॥ 


সন ১৩৩৪ ] 

গুপথ পীরিভি ঝর নিতি নিতি 
কেহ সেনাহিক জানে । 

মধুর মঞ্জুরি কাছে. 
পুরিয়া কার স্থানে ॥ 

গেল৷ নিশাপতি হইল বিহাঁন 
রৃহিতে উচিত নছে। 

নব নব রাম! তেছি গৃহ ধাম! 
যাইতে উচিত হয়ে ॥ 

গেলা চান্দ স্থানে হইল বিহানে 
শুনহ নাগর কান। kb 

হরষে বিদায় কর যছ্রায় 
ইহাতে না কর আন ॥ 

মভারে ক্ত্র হরষ বদনে 
চলিতে গৃহের মাঝ। 

এথা গোচাঁরণে বালকের সনে 
চিল! নাগররাজ ॥ ৯ 

নিজ নিদ গৃহ করল পয়ান 
যতেক ব্ৰজের রামা। 

গুরুদ্জন| কেহ নাহি জানে এহ 
গুপথ রসের প্রেম ॥ 

নিজ গৃহ কাজে চলযে সভাই 
আপন গৃহের মাঝ। 

কহে চণ্ডীদাস না হয বেকত 


জানল কি রীতি কাল | ১০৭১৫ 


সুই সিদ্ধুড়া 


গৌণরাধ কহিল এবে 

গুনহ শ্রবণ পাঁতি। 
আগে কহিয়াছি _ 

ব্ৰহ্ম রাত্রি হয় তথি॥ 


পঞ্চ অধ্যায়ের 


: দীন চত্তীদাস 


কহি মহারাস , 


তেজি আবর্তন 
এছন গেল! সে চলি ॥ 
কেহো বা আছিল শিশু কোলে করি 
[মুখে] দিয়া তার স্তন। 
শিশু ফেঁলি ভূমে « চলি গেলা ভ্ৰমে 
বৃন্দাবন্‌ পান্রে মন ॥ | 
কেছো বী আছিল 
অমতি চলিষ! গেল। 
কৃষ্ণ মুখী হয়া 
_ সব বিসরিত ভল্ল ॥ 
কেহো! বা আছিল 
" নয়নে আছিল নিন্দ । 
যেন কেহ আসি চোরাই লইল 
মানসে কাটিয়া গিন্ধ |" 
চমকিত হয়! উঠিল জাগিয়া! 
বসন খসিয়া পড়ে। 
চণ্ডীদাসে কহে ' ডাকাতিয়া বাশী 
. পাইয়া তাহার চাড়ে | ১০৮২ ॥ 


হইয়া বিমন 


রন্ধন করিতে 


মুরুলি গুনিযা 


শষন করিয়া 


রাগ মঙ্গল 


কোন সখী করে বেশে র ] বন্ধনে 
পদ অতর্ণ করে। 
করের কন্চম 
আপন চরণে পরে ॥ 


নপুব বলিয়! 


আস্ত আন্ত বলি 


| সুম্বর শুনিয়া 


৬ সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


কেহোঁ পরে এক নয়ানে অগ্রন 
কুণ্ডল পরল এক । 

ভালের সিন্দুর 
দেখ হয় পরতেক ॥ 

পলে গজমতি হার মনোহর 
পরিছে নিতম্ব মাঝে। 

বান অভরণ যে ছিল ভূষণ 
তাহাই করেতে না ॥ 

শ্রছন আপন বেশ পরিপাটি 
করিয়া সকল'ন্থুনে। 


চিবুকে পরল 


হরষ হইয়! 
চলি যায় নিধুবনে ॥ 

মুরুলির রব 

-অনুসর চলি যায় । 

সঙ্কেত বলিয়৷ 
শ্রবণে শুনিতে পায় ॥ 

প্রেমভরে ষৃত আহির রমণী 
গলিছে নয়নধারা ! 

অঙ্গ প্ৰফুল্লিত . গদগদ স্বরে 
পাইয়া প্রেমরস-সার! ॥ 

যা করে তা করু - গৃহে গুরুন৷ 
নাহিক তাহার ভয়। - 

পরিবাঁদ মালা গলায়ে পরেছি 
র্সময়ী ইহা কয়। 

নিজ পতি তেজি চলি ল] গোপিনী 

নাহিক কিসের ভয়। 

কষণমুখী হয় বৃন্দাবন-পুরে 
চলি বায়ে অতিশয়॥ 

রাই মাঝে করি যায় যত গোপী 
গাইছে কানুর গুখে। 

বনে নান! অস্ত " বৈসে ভয়ঙ্কর 
কিছুই নাহিক মনে॥ 


রাধারে লইধ! - 


[ ১ম সংখা! 
ওঁছন চলল বরজ রমণী 
বৃন্দাবন পানে দিষ!। 
চণ্ডীদাস কহে উর্মুখী সভে 


যাইছে হরযন হয়! ॥ ১০৮৩ । 


হই সিদ্ধুড়া 
প্রবেশিল যত আহীর রমণী 
গভীর বনের মাঝে । 
নিধুবনে বসি 
-  নটবৰ বেশে সাজে ॥ 
চম্পকলতা তাহে আগে হয়া কহে 
নাগর কাঁছেতে গিয়! | - 
কহেন সকল . বাধার গমন 
হরধিত কিছু হয়া ॥ 
কত দুরে সই 
শুনি নাগর শুনি। 
রক # | + 
[ ৬৯০ পত্র] 
স্থির মান ভাই আপন চিত্ত ॥ 
তাহারে মিলাব তোমার. সঙ্গ ৷ 
তবে মোর নাম.''রজ ॥ 
এ কথা শুনিতে হরষ কানু । 
পুলক হইল সকল তনু ৃ 
তাহারে হেহিতে ভৈগেলু' ভোর । 
- সুখের অবধি নাহিক ওর ॥ 
তৈথনে পড়িল অঙ্গের ধড়া। 
বিধার হইল মাথার চূড়া ॥ 
নপুর পড়িল ধরণীতলে । 
এ সব বচন কহিল তোরে ॥ 
চতীদাস বলে চরণতলে। 
সুবল ইহার জানিল মূলে ॥ ১৮৬৯ ॥ 


নাগর হরষি 


গমন মাঁধুরি 


~~ 


-তোমাঁয় কহিল এহ 


দীন 


সন ১৩৩৪ ] 


ধান 


হেদে হে সুবল সখ! আঁচগ্বিতে দিল দেখা 
চিত্রের পুতলী হেন বাঁসি। . 

কিবা সে অঙ্গের ভঙ্গ কনকপুতলি রঙ্গী 
মন্দ মধুর কৈল হাঁসি॥ 

সে কথা পড়িল মনে আমার মরমে জানে 
কুটিল নয়ন কর বাঁকা । 

দেখিতে তাঁহার রদ অবশ করিল অঙ্গ 
শুন ভাই মরমের সখা ॥ 

সে হইতে তন্তু মোর মদনে হইল ভোর 
প্রাণ মোর স্থির নাহি মানে। 

বিচার করিয়া কহ 
বেদনা কহিল তোর স্থানে ॥ 

হাঁসিয়া সুবল কয় শুন তুয়া রসময় 
রূসিক নাঁগরি দিব আঁনি। 

তবে সে আমার নাম 
নিসন্দে জানিহ তুমি ॥ 

কালিয়া নাগর কহে সকলি কহিল তোরে 
মরম সরম সব কথা। - 

বুঝিরা যে কর তুমি কি আর বলিব আমি 
বড়ই হইল হিয়ার বেথা ॥ 

ভাল ভাল বলি কহে অতি দেহ প্রেমমোহে 
চল ভাই নিজ ঘরে যাই। 

সুবল সংহতি যাই নন্দের মন্দিরে আই 
দীন ক্ষীণ চণ্তীদাস গাই ॥ ১৮৬২ ॥ 


০০ 


ভুড়ি রাগ 
কহেন সুবল তবে মধুর বচন। 
ইনার বিচার ভাই কহিব এখন ] 
নিভৃতে বগিল গিয়া কৃষ্ণের সঙ্গতি । 
সুবল কহেন কিছু শুন ফুপতি ৷ 


সুবন বলিয়া গান 


চণ্ডীদাস . ৭ 

বৃখভামুপুরে যাব একটী বিচার। 
মনে মনে কহে বাক্য রচিল! সুসার ৷ 
যাইব তথায় যদি গুন ব্নমালি। 
ইহার রচনা কিছু নিবেদন করি ॥ 

'ধরিব কনছু ছলা, হব পাঁটদার। 
তবে বৃখভান্পুরে করিয়া স্সার ॥ 
নানা অবতার লিখ মত কুর্দ আদি। 
বরাহ নৃসিংহরূপ এই বিবিধি॥ 
লিখিব বাউন...তি রাম। 

[ ৬৯১ পত্র আরম্ভ ] 


ভূগুরাম বলরাম লিখিব অনুপাম ॥ 
প্রীনন্দ যশোদা লিখি তরুলতা। 
নানামত জীব হাথে লিখিয়ে সর্কথা॥ 
পশ্চাতে লিখিয়ে রূপ নবঘন স্তাঁম। 
চতুর মুরুলি ধরি বেশ অঙুপাম ॥ 
সেই চিত্ৰপট দেখাইৰ সভা শেষে। 
পট দেখি মুগধ হরষ হয় যিসে ॥ 
এই তন্ত্র মন্ত্র করি বসাই রাধা। 
ইহাতে অন্তথ! নহে না করিব বাধা ॥ 
দীন চণ্ডীদাস বলে অনুমানি। 
চিত্ৰপট দেখি যেন লাগয়ে মোহিনী ॥ 

1 ১৮৬৩ 


শপ উপ 


শীনট 


ভাল ভাল বলি নাগর. শেখর 
সুবল পানেতে চাঁষ।, 
* লিখ চিত্ৰপট হইয়া লিকট 
মোর মনে হেন ভায় ॥ 
আনিয়াকাগত পট করি যুত 
যাহার উপমা নহে। 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


আনি তুলি কাঠি লিখিতে লাগল 
অতি সে সুবল মোহে ॥ 
নানা অবতার মত কুৰ্ম্ম আদি 
নানা তরু জীব করি। 
নানা পক্ষগণ লিখিল তৈধন 
__ তাহা কি কহিতে পারি ॥. 
মত কুৰ্ম্ম আর . নৃসিংহ অবতার 
বরাহ মুরতি সারা। . 
বামন শ্রীরাম আর ভূগুরাম 
রোহিণীনন্দন পারা ॥ 
তিন রাম রূপ লিখিল শ্বরূপ 
শ্ীনদ ষশোদা অদি। 
তরুলতা৷ বন্ড লিখিল! বেকত 
আর সে যমুনা নদী ॥ 
নানা পক্ষগণ লেখিল! তৈছন 
_. নানা ভব করি বেলা। 
চন্তীদাঁস বলে অতি অপরূপ 
আনন্দ রসের খেল! ॥ ১৮৬৪ ॥ 


ধান 


তবে আর পট 
নবধন স্তাম রূপ । 
দেখিতে কি দেখি শিছলয়ে আঁখি 
আনন্দ রসের কূপ ॥ 
জলদ বরণ - 
চরণে নপুর দিল। 
নখচন্দ্র দশ যেন শশধর 
অতি সে উজর ভেল॥ 
রতন নপুর চরণ উপর 
সোনার বসন সাজে । 


লিখিল! নিকট 


যেন নব ঘন 


[১ম সংখা। 


কটি মাঝে কিবা ঘাঁঘর কিন্ধিণি 
কলহুংস পার! বাজে ॥. 

সুনাভি গভীর অতি সে মধুর 

কুন কন শোভ!। 

কুপ্তর সোসর কুম্ভ পরিসর 
তৈছন দেখিতে আভায 

তাথে সুল্টরোন মলয় চন্দন 
মৃগমদ তাথে সাঞ্জে। 

সুগন্ধ পাইয়া অলিক্কুল যত 
তাহাতে আসিয়া মন্ধে॥ 

সুবাহু গঠন সুবল মোহন 
বলয়া বিরাজে ভাল। 

কর ছুটী যেন হিন্গুল সমান 
দশ চান্দ শৌভে তাঁর॥ 

পদক করে ঢল ঢল 
ব্লমালা শৌভে তায়। 

শ্রবণ মকর কুণ্ডল শোভিত 


+৫৪০ 


স্মবল যেখানে আছে। - 
নবোঢ়া মিলন হইল তথন 
- নিলি বিনোদিনী কাছে॥ 


স্থবল জানল সকল মরম 
চিত্তের আনন্দ বড়ি। 


চত্ডীদাস তাথে আনন্দ অপার 
রি সুবল চরণে পড়ি ॥ ১৯০৩ ॥ 


সন ১৩৩৪ ] দীন চশ্ডিদাঁস 


জরা 


চলল যমুনা সিনান আশে । 
সহচরিগণ রাধারে পুছে ॥ 
দেখিলে বনের ‘দেবতা কৈছে। 
কেমন বরণ ভূষণ তৈছে। 
কেমন মুরুতি কহ না রাধে। 
কত সুখ কৈলে মনের সাধে | 
কেমন দেবতা কোন বা স্থান। 
কেমন মুক্তি কি তার নাম ॥ 
রাধা কহে তবে সভার আগে । 
গুনহ শ্রবণে এছন রাগে ॥ 


যখন পুজল নৈবেদ্য ফুলে! 
শব্দ শুনিতে কাপল দেহ । 
না দেখি মূর্তি শব্দ এহ ॥ 


তরাসে এ অঙ্গ শৈবাল ফুলে । ' 


বড়ই অন্তরে লাগল ভয় ॥ 


পুজ...সেখানে-..করিয়া সাধা ॥ 

একেল! গেলড়ি দেবের স্থানে! 

তোমরা এখানে রহিলে কেনে 
২ 


কহে সহচরী রাধার পাণে। 
কহিলা সুবল আমার কাঁছে॥ 
আন জন গেলে দেবার ক্রোধ । 
আমরা পাইল মনের বোধ ॥ 

তেই মে না গেলু' তোমার সাঁথে। 
আমরা রহিলু' এই সে পথে॥ 
হাসি রসবতী নবীন রাই । 

দীন চণ্ডীদাস এ গুণ গাই ॥ ১৯০৪ ॥ 


ভুড়ি রাগ 

সহচরী বলে ভালে গুন নব রাঁমা। 

না দেখ মুরুতি রতি বনচারী নামা ॥ 
এ কথা গুনিযা রাধা হাসিতে লাগল । 
বনচারী দেবে কতি দেখিতে না পাল্য ॥ 
চলিল! যমুনা সানে সহচরী সনে। 
স্গান করি রসবতি চলিলা ভবনে ॥ 
নিজ নিকেতনে গুরী করিল পয়ান। 
ভাবিতে লাগিলা সেই রূপের আখ্যান ॥ 
নাগর বটের মূলে আছয়ে বসিয়া! । 

নব ঘন পথ চাহি সুবল লাগিয়া ॥ 

- [৭১৩ পত্র আরস্ত ] 


হেনক সময়ে আসি সুবল মিলিল। 
চিত্রপট কথা সকল কহিতে লাগিল৷ - 
নাগর হরষ বড় সুবলের বোলে। 
আনন্দে সুবল লয়! করিলেন কোলে ॥ 
তোমা হইতে মিলি রাধা অনেক যতনে। 
বহু মুল্য হেম মণি দিলে তুমি দানে ॥ 
হে..*মণি রত্ন কত খুঁজিলে সেপাই। 
প্রাণ ধমতৃল বস্তু দিলে মোর ঠাই ॥ 


| কিনিলে আমার মৃন প্রেমডোর দিয়া। 


ইহাকে অধিক কিবা সুখী হইল পায়! ॥ 
চ্ডীদাস কহে কিছু করিয়া বিনয়। 
ূর্বরাঁগ সখা উক্তি এই রম কয় ৷ ১৯০৫ 


রাগ কাঁফি 


কহিতে লাগিল তবে রাজা পরীক্ষিত । . 
" কহ কহ মুনিবর আঁকধিল চিত ॥ 
প্রেমরস কথ! শুনি অমৃতের ধাঁর!। 
কোন প্রয়োজন উক্তি কহ্‌ মুনি সারা ॥ 
্র্মবৈবর্ভের কথ! নৈমিষারণ্যেতে । 
গকরুড় পুরাণ কথ! শুনিলে তুরিতে ॥ 
যাটি সহস্র মুনি শুনি কহে খগরাজ । 
অষ্টাদশ পুরাণ কথা দেখি পাঁখমাঝ ॥ 
বিস্মিত হইলা ব্যাস দেখি পক্ষরাঁজ। 
অষ্টাদশ পুরাণ লেখ! পাঁখের সমাব ॥ 
গরুড় পুরাণের কথা আর .বৈবর্ত। 
বিষ্ণুপুরাণ কথ! আর গ্ীভাগবত ॥ 

চারি পুরাণ বাটি সখ! উক্তি হয়ে । 

* পূর্ববরাগ নবোছ।র কথা কহিল নিশ্চয়ে ॥ 
সুবল মিলন আর পূর্বকথা শুনি । 
নানামত পুরাণ কথ! রসতত্ব আনি। 
শ্রীভাগবতে আছে সখার গণন। 
রাধিকার নাম তত্ব পরম কথন ॥ 
বিস্তার না কৈল ব্যাস রাখিল| গোপনে । 
সাঁঠিয়। সকল গ্রন্থ লেখিল যতনে ॥ 

এ ষট্সম্বাদ কথা [আ]পুর্ক কথন। 
পিক সনে গুক পক্ষ কহেন বচন । 

" পিক কহে গুনিলাও পূর্বরাঁগ কথা। 
মুখ। উক্তি নবোঢ়ারম রতিগুণগাথা ॥ 
আর কিছু কহ শুক শুনিয়ে শ্রবণে। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিরা 


[ ১ম সংখ্যা 


অমৃত বচন কথ! শুনি একমনে ॥ 
শুক কহে শুন পিক আর এক শ্রেণি। 
যুগল মধুররস অমিয়ার কণি | 


দীন চণ্তীদান কহে সমুৰ্তের কণি। ১৯৪৬ | 


অথ বিপ্রলস্ত 
- উল্লাস 
সুই রাগ 
এক দিন বগি নাগর রদিযা 
বন্যা চাপার বনে। . 
কহে বিনোদিনী হরয বদনী 
চাহিয়। পিয়ার পানে ॥ 
আছু সে তোগার বেশ বনায়ব 
বসিয়! চ'পার বনে। 
তবে সে পুরব মনরথ কাম 
শুনহ নাগর কানে ॥ - 
তুলি বনফুল হার বনাওল 
তুলব সুন্দরী রাই। 
চন্দনের টা ভালে পরা... 
পিয়ার ধ্দনে চাই ॥ 
পুন শশধর কিব! সে শোভল 
চাঁচর কুন্তল আটি। রর 
পাটুআর ডোরী  *৮া দোফেরী 
বান্ধল নে পরিপাটি | 
. নান! ফুলদাম বেছি অনুপাম 
এ গজ মুকুতা ছড়া। . 
ছুসারি মালি... 


সন ১৬৩৪]. 


[৭৫০ পত্র আরম্ত ] 

**'শেষ নিশি দ্বিতীয় পছরে 
দেখিল স্বপনে এই। 

দেখিতে দেখিতে ঘুম দূরে গেল 
কাঁতরেলিল সেই 

তেজিল শয়ন 
বৈঠল শেজের মাঝ। 

ননদীর ভয়ে বাহির না হই 
বুঝিল আপন কাজ ॥ 

সেই হতে মোর হিয়া জর জর 
পরান হইল সার! । 

বল বল দেখি কেমন উপায় 
করিমু কেমন ধারা ॥ 

মো মন সেই এমত হইল 
যেমন বাউল প্রায়। 


কচালি নয়ন 


০৬ কহেন বচন 


চণ্ডীদাস তায় | ১৯৯৯ ॥ 


রাগ জুই সিন্ধুড়া 
কহিমু কাহার আগে । 
তুমি সে বেথিত তথির কারণে 
কহিল তোমার লগে ॥ 
ষে দিন দেখিল কদঘ্বের তলে 
চাহিয়। অকাজ কইু। 
নেই দিন হতে অঙ্গ জর জর 
না জানি কি ফল পাঁচু ॥ 
বিষ সম দেখি 


এ বড়ি বিষম লেঠা ॥ 


তাহার পুড়এ দেহ! ৷ ২০০০ ॥ 


কাহারে কহিব মরম কথ] । 
উগারিতে নারি হিয়ার বেথা ॥ 
যে হয় ব্যথিত তাহারে কই । 
ম্রম বেদনা কহিল এই ॥ 
ঘরে পরে হল্য কলঙ্ক সার! । 
তনু তিয়াগিব এমতি ধারা ॥ 
কেন বা চাহিল কালিয়া পাঁনে। 
হিয়া জর জর মরম স্থানে ॥ 
কে এত সহিব বিষম তাঁপ। 
জলে গিয়া দিব দারুণ ঝুঁপ ॥ 
ননদী বচনে কুশের কাঁটা 
চণ্ডীদাস্‌ কহে বিষম লেঠা ॥ ২০০১ 


, খাইলে ব্যাধের বাণ। 

তেমত করিল অবলার প্রাণ 
ইহাতে নাহিক আঁন॥ - 

পরের পরাণ হরিতে নাগর 
পাঁতয়ে কতেক ফাঁন্দ। 

কোন কুলবতী পীরিতি করিয়া 
এ চিত্তে ধৈরুজ বান্ধ ॥ 

[ ৭৫০ পত্র শেষ ] 


( ক্ৰমশঃ ) 
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু 


ক--পা’ড়। 
খ--কোনাঁচ, ৷ 
গ--শামকল। 

ঘ- রুইও । 
ও-_সাড়োক, কাঁবারি, বাঁখারি। 
চ-_শিতুলি, ছিটুলি। 
উসারা-_বারান্ন! 
মড়কৌচা-_ঘবের মাথ! | 
ঘাড়। 

শরদল। 

কুমুরী। 

কড়ি। 

তীর। 

সাতীর। 





শব্ব-সংগ্রহ 
[ ১৩৩৩, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর ] 
নবম বিভাগ 


নিম্তীর। 
তিলেট। 
হাতশোড়ে। 
বোঠোনি। 
বোঠ্ে। 

বাতা। 

বা 1 / 
ভোড়। 

পেল! । 

পাড়,ল। 

ঢালু। 
ভুম্নি। 

কব জা। 

ঢিলে কবজ|। 
ছাচ। 

বাছু। 

থাড়,। 

দীর্ঘ। 

ঝুনকাঠ। 

বেনী বাতা । 

পিঠ বাতা। 

ধূল। 
কেওড়-_কপাট | 
চৌকাঠ। 

খটি। . 
কুড়সি- খুঁটির বোঠোনি ( বসিবার স্থান )। 


সন ১৩৩৪ ] 


মাথলা--ধুঁটির মাথ!। 

বারজাল1--জানাল! । | 

মুরি-_দেওয়ালের গায়ের ক্ষুদ্র ছিদ্র । : 

তাক । 

কোলঙ্গা। 

আল্গুনি--আল্ন!। 

দেওয়ালের পাট-_স্তর, থাক । 

আন্দারে--ঘরের মধ্যে অন্ধকার কোণার 

জায়গ!। 

রেল- রেলিং । 

গোরোট-_ভিত্তি। 

কাঠাম-আকার। 

ছড়কে--ঘরের দরজা বন্ধ করিবার বাঁশের 
খিলবিশেষ। 

খিল। 

শাজা। 

গোড়। 

ছাঞ্চে--যেখানে চালের অল গড়াই পড়ে। 

পিছ কা, পিছেড়ং_ধরের পিছন্‌ ধারে। 

আন্দি সাদ্দি__ঘয়ের ভিতরের একেবারে 

কোণের আধার অংশ। 

ছয়োর--ধরসংলগ্ন ঘরের বাহিরের অংশ । 

লাছ---বাঁড়ীর বাহিরে যাইবার সদর রাস্তা । 

দুয়ার--ঘরের দরজা! | 

ধারি- উষারার প্রাস্তভাগ । 

বায়ান্দা--গৃহের বাহিরের খোল| বলিবার 
জায়গা। | 

হঁড় শিল_যে ঘরে ভাত খাইবার হাঁড়ি ধাকে। 

চুলোশাল, চালা--যেখানে ভাত রাধা! হয়। 

দহলিজ --বৈঠকথান|। 

দরমা--ছোট মুরগী রাখিবার ঘর। 

আ'তুরধর-_যে ঘরে সন্তান প্রসব হয়। 


Ah 


শব্দ-সংগ্ৰহ 


চোর কুঠরী--সি'ড়ির তলার ঘর। 
পরচালাঁ-ঘরের দেওয়ালের বাহিরের অংশ 
হইতে যে একটী ছোট নূতন চাল্‌ 
. : তৈয়ারী করা হয়। 
গোয়াল-_যে ঘরে গরু রাখা হয়। 
খরোটা--ঘরের দেওয়াল লেপন কর! । 
গু'ঁচ--ঘর লেপিয়| পরিষ্কার করা ( শৌচ )। 
ঘোঁলানী-_শু"চ দিবার বিন্ধে মাটি জলের সহিত 
মিশাইলে যে পদার্থ তৈয়ার হয়। 
লাতাঁ-যে একটা ছোট ছেঁড়া কাপড় থোল- 
নীতে ডুবাইয়! শু'চ, দেওয়া হয়। 
উটুনো--একটা ঘরের চাল প্রস্তুত করা। 
ঘর উদ্লান্--চাল পুনরায় ছাওয়াইবার জঙ্ত 
চালের পুরাণ খড় কাড়িয়া (বার 
করিয়া ) ফেলাইয়! দেওয়া। 
বাড়োই যে ঘর ছাঁয়। 
নাগর ছাওয়ানী__পুরাঁণ 'ছাওয়ানীর উপর 
ছাওয়া। 
ছিটে দেওয়া বাঁ গু'জা দেওয়া-_চালের মাঝে 
মাঝে ছু'এক গোঁছা খড় শু'জিয়া 
দেওয়া। 
কোঠা--মাটির এক প্রকারের দোতাল ঘর। 
চিলে কোঠা---এক প্রকারের দোতাঁল! ঘর। 
বাদামে কোঠা--এক প্রকারের দোতাল! ঘর । 
পাঁখাপেড়ে কোঠা- মাটির এক প্রকারের 
দোঁতাল! ঘর। 
নবম বিভাগ 
পাড়াগীয়ের খাবার 
প্রথম পরিচ্ছেদ - 
দিবারাত্রে খাবার বিভাগ। 
নাস্তা! বা মুড়ি খাওয়া--সৰ্য্য উঠিবার একটু 


" পরেই খাওয়া হয়। ( অভ্যাগতকেই 
কেবল নাস্তা দেওয়া হয় )। 
কড়কড়ো ভাত-- সকালে পূর্শদিনের রক্ষিত 

শুকৃন! ভাত (প্রায়ই রি লোকের৷ 
খায় )। 
বামিভাত-_পুর্বরাত্রে জল দিয় ভিজাঁন ভাত। 
দুই ঘণ্টা বেলা হইলে খাঁওষা হয় 
(শ্রমজীবীর। ইহা প্রায়ই খায় )। 
পানি খাবার বা জল খাঁবার-হ্বেলা ১১1৯২টার 
সময় মুড়ি বা গুড় দ্বারা জল খাওয়া। 
গরম তাঁত--ছপুর বেলা হইতে ঘট পর্য্যন্ত সর্ববা- 
প্রথম মধ্যাফভোজন। 
রেতের ভাত--২।১ ঘণ্টা রাত হইলে আবার 
যে ভাত খাওয়া হয়। : 


"দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
পলীগ্রামে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের 
“খাবার জিনিষ! 
মুড়ি চাঁউল হইতে প্রস্তত.হয়। 
ভুজো, মুড় কি, উথড়ো--খই ও গুড়দ্বারা 
"প্ৰস্তুত হয়। - 
খই-_ধান হইতে প্রস্তুত হয়। 
ছড়,ম_ ধান হইতে প্রস্তুত হয়। 
ফুটকলাই--কলাই ভাজির়! তৈযাঁর হয়| 
গুড় ছোল।-গুড় ও ছোলা দিশইয়া তৈরার 
হয়। 
মুড়ির লাড়ু-_মুড়ি ও গুড় মিশ ইয়া তৈয়ার 
হয়। (মুড়ির গোলকার ভাব 
বিশেষ )। 
কীকলাড়়৮-খই ও গুড় মিশাইয়া তৈয়ার 
হয়। '- - 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[১ম সংখ্যা 


নারিকেল খণ্ড নারিকেলশাস ও চিনি 
মিশাইয়া তৈয়ার হয়। 

সিদ্ি-যে কোনও মিঠাইকে বলে | 

পেটেলী-_পাঁটালী; গুড় হইতে তৈয়ার হয়। 
পাটা (তক্তা) উপর ফেলাইয়। 
করা হয়। ক 

আদর্কী--চিনি হইতে তৈয়ার হয়। 

তিলুয়া--চিনি ও তিলে তৈয়ার হয়। 

কদ্মা-চিনি হইতে প্রস্তুত এক প্রকার 


মিঠাই। 

মুণ্ডা--চিনি ও ছন! হইতে তৈয়ার একপ্রকার 
মিঠাই । { 

বু'দিযা_-চিনি, ঘি ও ব্যাসম হইতে - তৈয়ার 
একপ্রকার মিঠাই.। 

রসকবা--চিনি ও নারিকেল হইতে তৈয়ার 
এক প্রকার মিঠাই। 

রধগোল্লা--চিনি ও ছানাদারা প্রস্তুত এক- 
প্রকার মিঠাই। 

গাঁনতোয়া--মোয়া ( খোয়াক্ষীর ), ঘি ও চিনি 
দ্বার! প্রস্তুত মিঠাই। - 

মতিচুর ও মিহিদাঁনা__ঘি, চিনি ও ব্যাসিমহারা 
প্রস্তত-মিঠাই। 


জিলাপী--ঘি বা তৈল, চিনি বা! গুড় এবং 
কড়াইর ডাঁল-বাট। দ্বার! প্রস্তুত 
মিঠাই । 

কাচাগোন্লা_চিনি 'ও ছান! হইতে: প্রস্তুত 
মিঠাই 

লবাদ্‌--খাুরের রস হইতে তৈয়ারী হয় । 

পুয়ো, বড়া--তালের মাড়ি ও .চাউলের আটা 
(চেলেটা) ও সরিষার তৈলে ভাজি 
প্রস্তত। .. - 

পাঁকান্‌ মালপোঁয় চাউলের আটা, গুড়- ও 
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নন ৯৯১, " শব্-সংগ্রহ - 

ঘি বা সরিষার তেলে ভাজিয়া৷ ক্ষীর-_-চাউল, গুড় ও জল মিশাইয়া'জাল দিলে 
্রস্ততা ' তৈয়ার হয়। 

আন্দরসা-_চাঁউলের আটা, গুড় ও তৈলে ঝাঁল--চাউলের আটার -খমীর করিয়া গুড় 
ভাঁিয়৷ তৈয়ার । | ও জল মিশাইয়া জাল দিম! উহা 

তাঁলের সিম_চাঁউলৈর আটা ও তালের ডাব ডাব, করিয়া দিলে তৈয়ার হয়। 
মাড়ী হইতে তৈয়ার হয়। আকার জাৎ--চাল, লংণ ও জল মিশাইয়া তৈয়ার 
সিমের মত । হয়। 


তাঁলের হাঁতচাঁপড়ি--তাঁলের মাড়ি ও আটা 
দ্বারা হাতে চাপড়াইষ! তৈয়ার হয়। 
গুড়পিঠে--গুড় ও আটা মিখাইক প্রস্তুত । 
তেলপিঠে _তাঁলের মাড়ি, তেল ও আটা 
দিয়! প্রস্তত। - 
সরুচিকুলি-_গমের ময়দা হইতে তৈয়ার হয়। 
চিতা বা অআঁশকে চাউলের আটা 
হইতে প্রস্তুত পুরু গোলাকার পিঠে। 
উল্টোপিঠে--চাউলের আটা! হুইতে তৈয়ার 
হয়। উল্টাইয়া তৈষাঁর করা হয়। 
ছিটেপিঠে_গমের ময়দা হইতে ছিটাইয়। ছিটা- 
ইয়। তৈয়ার হয়৷ | 
পাতমোড়া--তালের মাড়ি ও আটায় মিশাইয়! 
পাতার দ্বার! মুড়িয়া তৈয়ার হয়। 
গু'জ।--চাউলের আটা হইতে তৈযার হয়। 
( গুভিয়া গুজিয়া সাই দেওয়া 
হয়)। 
ভিলদাই_-তিল গুড়! করিয়া উহার সহিত 
গুড় মিশাইলে তৈষার হয়। 
বেগুনসাই__বেগুন পুড়াইয়া উহার সহিত ডিম 
মিশাইলে তৈয়ার হয়। 
ফুলুরি-_কলাইযের গুঁড়া ও জলে মিশাইয়াং 
তেলে ভাঙ্জিলে তৈয়ার হয়। 
ভাঁড়চুর-_আখের রসকে জাল দিয়া শক্ত 
” করিয়া তৈয়ার হয়| - - 


অআশখিয়া-_-আটার খমীর করিয়া গুড় ও জল 
মিশাইয়া আল দিয়া, এ থমীর নুঠা 
মুঠা করিয়া গোলাকার করিয়া 
গুড়ে দিলে তৈয়ার হয়! 

ফিন্নি__-আটা ও চিনি, কি গুড় জলে মিশাইরা 
জাল দিলে তৈয়ার হ্য। 

হালুয়া-__ফিন্সির মত তৈয়ারী হয়। _ 

পরোটা-_-গমের ময়দা, ঘি ও চিনি দ্বার! তৈয়ার 
হ্য়। 

গড়গড়েঁ-আটার খমিরের গোঁলাকৃতি। 

ভুলা কুটি তৈয়ারের জন্ত গড়গড় সেপ্টা 

করিয়া গোলাকার খান্ধ। 

ছাঁতু- গম ভাজিয়! পিষিয়! তৈয়ার হয়? 

ধুকি--টাউলের আট! হইতে তৈয়ারী হয় 

ফুলবড়ি-_মস্থরি কলাই হইতে তেয়ারী হয়। 

বড়ি-_মাঁষকলাই হইতে তৈয়ারী হয়। 

পাঁলো- আটা হইতে তৈয়ারী হয়। 

ক্ষির্সে--ছুধ হইতে তৈয়ারী হয় । 

ঝালবড়া। 

পাঁপড় । 

বেগনি। 

দালপুরী। 

আলুর ছুম। 

মাউত গুড়--জলের মত গুড় । 

বাজিগুড়--বাঁলির মত কর্করে শুকৃন! গুড় । 
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আমানী-_বাঁসী ভাত খাইয়া ফেলিয়া যে জল 

| অবশিষ্ঠ থাকে, তাহাকে বলে 
(কাছি)। 

ুক্য়া__ঝোল। 

কোলিয্বা- খোঁড়ো, কি কুমড়ার সহিত ছোলা 
কলাই মিশাইয়! রী ধিলে হয়। 

পোলাও-_পনান্ন, পল ( মাংস ) মিশ্রিত ভাত। 


-- খোঁক্ধাভাত--সাঁধারণ ভাত । 


কুরমা- মাংসে প্রস্ত£। 

কাবাব-মাংসে প্রস্তত। 

কোপ্ডা--মাংসে প্রস্তত। 

গোঙ্নাত ভূনা-_মাংস ভাঁজ! (সুনাঁ _ভাঁজা)। 

ঝালুন--ত্রকারী। 

আগ্ডা_-ডিম্‌ (অগু-শব্দ )। 

আগ বিরুন (বের্হান )--ডিষভ'জা। 

বায়জা (ডিম) বা আও বেরেন্তা--ডিম 
ভাঁজিবার অন্ত 'প্রণালী। 

( বেগুনের) খোগিনী-_বেগুন পুড়াইয়া আগার 
সহিত ভাজিলে তৈয়ার হয় । 

আলু: মাছ বা কলাই শানাঁ--ভর্তা করা। 

শাক চড়চড়ি--শাক ও জাল-মাছে রাধা। 

খাট! 'শীনা-েঁতুল খাটা লবণের সহিত 
জলের সঙ্গে মিশাইয়! খাওয়া যাঁয। 

আলুর হুম মানু গোটা রাখিয়া র'ধিবার 
প্রণালী । 

কলাই সিজেন--সিদ্ধ করা । 

দালের ভূম--দাল্‌ ন! খাইয়া উহার উপরের 
দালহীন অংশ খাওয়া । 


{ ১ম সখ্য 


একাদশ বিভাগ . 
পর্ীজীবনের উৎসব ও সামাঞ্জিক ধর্ম্ম 
- প্রথম পরিচ্ছেদ 
বিবাহ ্‌ 
বিয়ে, শাদী-- সাধারণ. বিবাহকে বলে। 
লিকে, নিকা--স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রীলোক 
পুনরায় বিবাহ করিলে সেই 


বিবাহকে নিকা বলে। 
আকোদ্‌, আগোদ্‌- স্ত্রীলোকের. স্বামী মরিয়া 
গেলে পুনরায়.যে বিবাহ হয়। 
স্বামীর বিভিন্ন নাম £_- 
পুরুষ স্বামী, সধারণ স্্রীলোকে নিলের ' 
স্বামীকে বলে।- 


ভাতার-_একজজন স্ত্রীলোক অপর জ্রীলোকের - ' 
স্বামীকে সাধারণ ঠান্টা, কি খারাপ 
ভাবে বলে। | 


, দামান--ম্্ীলোকে অপরের স্বামীকে বলে। 


ছলা- নববিবাহিত স্বামী ৷ 

বর _বিবাহ করিতে উগ্ভত শ্বামী। 

নওশাহ- প্র প্র। 
স্ত্রীর বিভিন্ন নাম 8 

বিবি-স্ত্ী। 

জানানা--সাধারণ স্ত্রীলোক ৷ 


_ মাগ_ সাধারণ লোকে খারাপ ভাবে অপরের 


স্ত্রীকে বলে। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বিবাঁহ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন শব্দ । - 
ঢোল ফুল--ঢাকঢোলের বাজ্াইয়া বিবাহ হওয়া। 


পন ১৩৩৪ ] 


শারাই-_সুসলমানের শরিয়ত অনুসারে-বিবাহ 
ভওয়া | bs bi 

স্ুমুদ্‌ পাভান_ বিবাহের স্বন্ধ ররা।- : 

ঘটোকৃ__যে সম্বন্ধ রা বিবাহের কথা চালায়। 

_ ঘটকতালি_'সমুদ্র পান্ঠান।- 

ল সুমুদে--বিবাহের সন্বন্ধের জন্ত- বরপক্ষের 
লোকের কন্তাপক্ষের বাড়ীতে যাওয়া । 

ঘর বর দেখা-_কন্তাপক্ষের লৌকের বরের 
বাড়ীতে :যাইয়া-বর ও বরের বাড়ী 
দেখা। 

দিন ফেলান-__ঘিন নির্ধারিত.করা।- 

লগুন- বিবাহের ছুই দিন আগে বরপক্ষের 
লোক কন্তাপক্ষের বাড়ীতে কাপড় 
গহনা ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকে। 
ইহাকে লগুন বলে। 

খুব্‌ড়ো ভাত-_বিবাহের আগের দিন কস্তাপক্ষ 
ও বরপক্ষের বাড়ীতে বর ও 
কন্তাকে নিজের নিজের বাড়ীতে 
আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে যে ভাত খাওয়ান 
হ্য়। 

রীত রস্ুম_ দেশে প্রচলিত সমস্ত প্রথা পালন। 

মিরান্থন--ষে সঙ্গীতব্যবসায়ী স্ত্রীলোকেরা 
বাড়ীর ভিতর বিবাহের সময় গান" 
করে। 

নহবৎ বাজান--উ'চু জায়গার উপর .বাঞজন! 


ঘুরান-হয় ও হলুদ ও রং ছিটান-হয়। 
গাওকুশী-_বিবাহের আগের দিন-বর ও কম্তা- 
পক্ষের বাড়ীতে যে ভোজ হয়। 
৩ 


শবক-সংগ্রহ . 


১৭ 
আসা--ক’নের বরের বাড়ী যাইয়া 
বিবাহ কর!। : ' 
চোড়ে যাওয়া-বরের ।ক'নের বাড়ী যাইয়া 
বিবাহ-করা। - 
শিল়ারা--যাহা দ্বার! বরের মাথা সাজান যায় ও 
তাহাতে ২।১টা ফুল থাকে। 
চৌদোল--যে সুসজ্জিত আসনের উপর চড়িয়া 
নওসাহ (বর) ঢোল, ফুল, ঝাড়, 
মশাল, হাওয়াই, চোর্খি, বুম, তুম, 
পটোকা, ফনাশ প্রভৃতি আতস- 
বাজীর সহিত সমস্ত গ্রাম ঘুরে। 
গাঁগোস--সমস্ত গ্রাম বরকে ঢোল বানাইয়া. 
ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান । . 


বরাত 

মযামান } বরবানী। 

ডুলি, মাফা, পান্ধী--যানবিশেষ। 

বিবি--বরের ষে সব স্্ীদাতীয় আত্মীয় ডুলি' 
ও পাঁকীতে চড়িয়া বরের সঙ্গে 
ক'নের বাড়ী যায়। শন 


উঠে 


* কাহার, বেহার1--পান্বীবাহী ব্যক্তি। - 


ব্যাগার-_বিনা পারিশ্রমিকে জিনিবপত্র 
বহনকারী ব্যক্তি। 

সিদে--বরের বা কন্তার পক্ষের লোকেরা 
বেহাঁরাদিগের খোরাকঙ্ছরূপ যাহা 


দেয়। 

মদের ইলিম্‌__পাস্বীবাহীদ্দিগকে মদ খাইবার 
জন্ত যে পয়সা দেওয়া হয়। 

সাত পাকৃ_-বরের ক’নের বাড়ী যাহিয়াই 
প্রথমে সাত পাক ঘুর । 

আলুম- তাঁলা--ঘুরিবার পর ক'নের বাড়ীর 
আঙ্গিনার মাঝখানে চারিদিকে বড় 
বড় কুঞ্চি ( সরু বংশদও ) পুতিয়া 


১৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। 


যে আমন, ও বিছানা পাতা হয় 
(স্থাপন করা হয়)। বর সেখানে 
কিছুক্ষণ বসিয়া সরবং থায়। 
তখ্ত (সিংহাসন )_তৎপরে . বর--নওশাহ 
, * (নবশাহ-বাদশাহ) দহলিজে (বৈঠক- 
খানায়) যেখানে আসন পাঁতা থাকে, 
সেখানে বরযাত্রীর মাঝে বসে। 
তখ.তের কাপড়--যে কাপড় দ্বারা নওশার 
আসন আবৃত থাকে ৷ | 
অনু করা--বর ও বরাতদ্বিগের হাত পা মুখ 
ধৌত করা। 
সরব শর্বোৎ_-চিনি ও গোলাপ-মিভ্রিত 
॥,  স্বমিষ্টজল। . 
বিরিদান-পান রাখিবার আধাত্র। 
পানের থিলি--মদঙগা সহ এক একটা তৈয়ারী 
পান। | 
ছ'ক! খাওয়া 
তামাক খাওয়া $ ধমপানবিশ্ষে। 
হু'কা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন কথা-- 
পগর্গরা--হু'কার নামবিশেষ। 
তৈয়ারী। 
ফোরসি-_ ই প্র 
সটকা__ প্র ঙ। 
নারিকেলের হু'কা--নারিকেলের খোলার 
তৈয়ারী। 
নৈয়চে--ছ'কার বে অংশের উপর কন্ধি থাকে, 
সেই লঘা কাষ্ঠময অংশ। 
চিলুম-_কন্কি। 
তাওয়া_-চিতরে কক্কি। 
গুল--যে তামাক খাঁওয়৷ হইয়াছে, তাহার 
পোড়া অংশ। 
টিকে, গুল--ইহা পুড়াইয়া তামাক খাওয়া! হয় । 


পিতলের 
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কাই--চিলুমের ভিতর তামাকের যে অংশ 
লাগিয়া’ থাকে । 
হট লুটি__খড়কে চিলুমের মাথার মৃত -গোল 
করিয়া পুড়াইিয়। তামাক খাওয়া হয়, . 
গর খড়কে নুটি বলে। এইরূপে .. 
- বিভিন্নরূপে তামাক খাওয়া! হয়। 
নাস্তা-_তৎপরে সন্দেশ, রুটি, ফিশ্নি যাহা 


মেহমাঁনদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। রর 


খানা _তৎপরে ‘ভোজ’ খাওয়।। 
দেন্মোহ্র-_কয়েক শত বা হাঁজার টাক বর 
কর্তৃক বিবাহের সময় ক'নের নিকট 
" খ্বণ স্বীকার করা। 


.আগোদবস্ত-_বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করা, 


বিবাহ । 
আগোদ্বোস্ত পড়ান--বিবাহ পড়ান। . 
গওয়া-_বিবাহ্‌ হইল, তাহার সাক্ষী (ক'নে' 
বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে) 
এই কথা যিনি প্ৰকাশ করেন। .. 
উক্ধীল--বিবাহ* পড়াইবার সময় যে ব্যক্তি, 
ক’নে রাজী হইয়াছে বলিয়া ক’নে- 
পক্ষ সমর্থন করেন। 
মোল্লা বা কাজী-_ফিনি বিবাহ পড়ান। - 
থোতবাঁ-বিবাহ পড়ানের পরেই কোরান 
- -শরীফের কিয়দংশ পড়া । 
মোনাজাঁত--সকলে'বর ক’নের উপর আশীর্বাদ 
অন্ত প্রার্থনা করে। 
কাজাম্ী--বরপক্ষের নিকট হইতে কনের 
- গ্রামের লোকেরা মস্জিদ - বা স্কুলের 
জন্ত যাহা কিছু আদায় করে। 
জুলুয়া--দ্ৰী ও স্বামীর পরস্পর মুখ দেখান। 
বামোর ঘর- যে ঘরে ভ্ত্রীপুরুষে প্রথম রাত্রি 
যাপন করে।. 
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হাজ.রি--সদেশ ও রুটি, যাহা কন্তাপক্ষের 
লোঁকে বরপক্ষকে বিবাহের পর দেয়। 

নীছার--ত্ররাতের! বিবাহ হইয়া গেলে বরের 
পিতাকে আনন্দ প্রকাশের জন্ত যে 
টাকা কড়ি দেয়। 

বো-হাজরি, বৌভাত--বৌ (বধু) প্রথমে 


শ্বঁততরালয়ে যাইলে সেখানে তিন, 


দিনের দিনে যে উৎসব হয়? 

মুখ দেখানি--নূতন বধূর মুখ দেখিয়া যে টাকা 
দেওয়া হয়। 

আটমঙ্গলা- বৌ প্রথমে শ্বশ্তরালয়ে তিন দিন 
থাঁকিবার পর নিজের বাপের বাড়ী 
যায় । তখন জামাতাঁও ওঁ সঙ্গে 
যাইয়া আট দিন থাঁকে। তাহাকে 
আট-নঙ্গলা বলে। 

লা, দামানমিয়া-_আটমঙ্গলায়, যাইলে তখন 
সকলে জামাইকে ওঁ নামে ডাকে । 

বাদ্গোস্তী-_জামাতা তার বাড়ী আসিয়া 
পুনরায় স্বগুরালয়ে যায ও কিছুদিন 
থাকে। 

সালামী--বর বাদ্‌গোষ্ঠীর শেষ দিন কনের 
আত্মীয় স্বজনকে সালাম করিয়া 

: মিঠাই ও কিছু অর্থ দিয়া যায়। এ 

অর্থের দ্বিগুণ আবার ক’নে খন 
বাপের বাড়ী হইতে দান যৌতুক 
লইয়া শ্বগুরবাড়ী যায়, তখন-দিতে 
হয়। ' 

লবোশ তে, ন-বোশতেঁ-কম্তার বাপের বাড়ী 
হইতে দান যৌহুক লইয়া শ্বগুর* 
বাড়ী যাওয়া। 

বিবাহ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা, _ 
দোজবেরে-_যে পুরুষের ১ম স্ত্রী মারা গিয়াছে 


এরি 


শনব্দ-সংগ্রহা - | টি 


ও ফের ২য় পত্নী গ্রহণ করিয়াছে। 
তেজবেরে, ত্যাজবেরে-_যে দ্বিতীয় স্ত্রী মবিলে 
ওয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে । 
লোতুনি, নোতুনি--নূতন বৌ, যাঁর এখনও 

ছেলে হয় নাই। 
কাঁঠবাপং-যে স্ত্রীলোক ১ম স্বামী মরিবার 
পর ২য় স্বামী গ্রহণ করে, তাহার 
পুর্বন্থামীর ছেলেগুলি নব স্বামীকে 
কাঠবাপ বলিবে। 
রাঁড়, বেওয়াঁ_বিধবা স্ত্রীলোক | 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সম্তানের জন্মসন্বন্ধীয় । 
সাধ ভাত--যুবতী স্ত্রীলৌককে তাহার সর্ব- 
প্রথম সন্তান প্রসব করিবার ২৩ 
মাস পূর্বে তাহার আল্মীয়গণ ধুম্‌ 
ধামের সহিত ভোজ্গ করিয়া! যে ভাত 
খাওয়ায় । 
পৌয়াতি--যে স্ত্রীলোক গর্ভিনী |, 
আঁতুর ঘর-_যে ঘরে সন্তান প্রসব করে। 
কামান- সন্তান প্রসব হইলে প্রস্থতি ও 
সস্তানকে কামাইয়া দেওয়া 
আজান্‌ দেওয়া ছেলের কাণে খোদাতালার 
প্রশংসান্ুচক বাণী শুনান। 
আঁতুর .বেরেন_-প্রস্থতি যখন বাহির হইয়া 
সংসারের সমস্ত কার্জকাম করিবার 
. ক্ষমতা পায় । - কেন না, এতদিন সে 
অপবিত্র ছিল। . 
ভুজোন-_ছেলের মুখে ভাত দেওয়া উৎসব। 
আকিকা-_ইস্লাম ধর্শের শান্তর অন্থযারী ছেলের 
নামকরণ উৎসব। 


শন 


২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
(ক) শাস্ত্র অনুযায়ী নাম থাক! সত্বেও 
"_."'প্ৰাক্কতিক সম্বন্ধ রাখিয়া ছেলে পিলের'.” 
ডাকনাম রাখা হয়, শখ! := 
'কটাঁযে ছেলের রং শাদা হত্র। - 
কটী_ যে মেয়ে-ছেলের রং শাদা হয়। 
কেলে-_যে ছেলের রং কাল হয়। 
ভুদা, তু'দ্-_যে ছেলে ছোট বেলায় ভৌদাল 
বা মোটা থাকে । 
ফড়িং__যে ছেলে ছোট বেলায় খুব সঙ দুর্কাল- 
কাঁয় হয়। নর 
গুদাঁ ছোট ছেলের-সাধারণ নাম। 
-গুদী- ছোট মেয়েছেলের সাধারপ-নাম। 
“আকালে, আকাই--যে 'ছেলের দুর্ভিক্ষের 
॥ ( আকালের ) বৎসর জন্ম হয়। 
আকালী--যে মেয়েছেলের দুর্ভিক্ষের বৎসর 
জন্ম । 
এরম ভার 
'জন্ম। 


বানু যার বস্তার সময় জন্ম হয়। _ 


খুদী-_ে মেয়েছেলেকে যমের নিকটে খুদ. 


দারা কিনা হয়। 
খুছ_যে 'যমের' নিকটে খুদ দারা 
‘a দিনা হয - '( খুঁদ_চাউলকণ! )। 
এককড়ি-বে ‘ছেলেকে একটি কড়ি দ্বারা 


* যমের নিকট কিনা জ্য়'। যতটি কড়ি . 


দ্বারা যমের নিকট হইতে ছেলেকে 


- কেনা হয়, কড়ির মেই সংখ্যান্ছসারে * 


ছেলের নাম । যথা 
ছুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচু বা পাঁচ- 
কড়ি, সাতকড়ি, নভড়ি। 
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(খ) ছোট বড় হিসাবে সাত-ভাইয়ের নামকরণ । 
'বড়--প্রথম ভাই।' 
মাইতোর-ব! মেলো--দ্বিতীয় ভাই ।-- 


“ল,ন-ভৃতীর ভাই । ; 


সেজে, শায়লে--চতুর্থ ভাঁই। 


ফুল--পঞ্চম ভাই। 
খুদে-বষ্ঠ ভাই। 


ছোট-_সপ্তম.ভাই। 


, চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


মুসলমানী নাম । 
খতনা বা মুলমানি-_লিঙ্গাগ্র ছেদন উৎমব। 
হাদাম--যে' লিঙ্গাগ্র ছেদন করে। ( ছোট 
কেলায়' ' পুত্রের “লিঙ্গাগ্র ছেদন 
গ্রুত্যেক, মুসলমান পিতার অবস্ত 
- করণীয় কর্তব্য )। | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

কানফুড়! ( ফোড়া ) উৎসব। 
কানফুড়াএকটী পিতল, কি সোনার বালী 
‘ছোট মেয়েছেলের কানে ফুড়িয়া . 
দেওয়া হয়। | 
-গড়গড়ে-_কানফুড়! হইলে সমাগত পাড়ার 
ছেলেগুলিকে আটার খমীরের যে 
এক রকম গোল পদার্থ তৈয়ার 
করিয়া! সিমি বা সন্দেশ সহ দেওয়া 
হয়। 


সন ১৩৩৪] 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


পল্লীগ্রামে প্রচলিত উৎসব । 
( নিয়লিখিত উৎসবের. সহিত মুসলমান শাস্ত্রের 
কোনও সম্বন্ধ নাই ) 
লবান, নবান--নবান, ১ল! অগ্রহায়ণ তারিখে 
নূতন ধান্তের নবায়। 
সক্রাত--পৌষ সংক্রান্তির উৎসব, পৌষ 
মাসের শেষে হয়। 
পোয় গুলি বা কাজি সাহেবের খানা--১লা মাঘ 
মাঠের সমস্ত ধান তোলা হইলে ও 
বাড়ী আসিলে গ্রামের লোকে এক 
{ জাষগায় মাঠে ভোজ খায়। 
ক্ষীর--এক জায়গায় সকলে মিলিয়া মসজিদের 
সামনে ক্ষীর পাক করিয়া উৎমব 
করার নাম। ইহা মুসলমানের! বৃষ্টি 
হইতে দেরী হইলে প্রায়ই করে। 
সাধারণতঃ মুসলমানের রোজা (উপ- 
বাস ব্রত) শেষ হইলে তাহার পর- 
' দিন যে উৎসব হয়, তাহাকে ক্ষীর 
টফলে। . 
খোদায়ী খ না--ভাল ফসল হইলে যে কোনও 
নত যে খান! করিয়া গ্রামের 
লে কদিগকে খাওয়ায়, সেই খানকে 
খোচাযী থানা 'বলে। 
ব্যারা-_ভাব্র ম! 'সর শেষ বৃহস্পতি বারে হইয়া! 
থাকে ' জলে যাহাতে ছেলে না 
ডুবে, সেই উদ্দেশ্তে ইহা কর! হয়। 
.. খিজির”ও! বলে। 
সোদগুর পীর- কেনিও সংগুরু (পীরের ) 
উদ্দেস্তে [৭৭ জীবিত নাই) 


1 
‘ 


j 


শব্ব-সংগ্রহ ২১ 


উৎসব করার নাম। 

মাঁদার_একটা জন্য! বংশদণ্ডে নানা রংয়ের 

কাপড় জড়াইয়! নাচান হয়, ইহাকে, 

মাদার নাচা বলে। 

আমুতি_একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অনেক লোক 
জম! হইয়া, একজন পাঁলোয়ান আর 
একজনের সহিত কুস্তি করে, এই 
দৃশ্তকে আমুতি বলে। 

পীর পৌরি--পরব উৎস্ব। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


পাড়াগীয়ের আমোদ-গ্রমোদ, সঙ্গীত 
ও গান সম্বন্ধীয় শব । 
লোট্‌-ও-_এক প্রকারের প্রচলিত গান। 
বেইলো, বেছলা-_- ওঁ ৷ 
যাত্ৰা = ত্র ধ্। 
কবি রী ধর 
ইহার ছুই ভাগ--কবি ও থেউর। 
ভুংনামা-_মুসলমানের গীত। অধুনা লুপ্ত । 
কীর্ভন-_হিন্দুদিগের ভিতর প্রচলিত দেবতার 
গুপগান। 
সত্যপীরের গান--যে গানে পীরের (সাধু 
পুরুষের ) মহিম! বর্ণন হয় ( প্রায় 
দুণড)। 257 7 
মিরাস্থন__বিবাহের সময় সঙ্গীতব্যবদাযী 
স্ত্রীলোকের! যে গান করে। 
ঝুমুরী- যে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা অশ্লীল গান 
করে ও নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত ব্যক্তি 
দিগকে শুনায় ( প্রচলিত )। 
বাই খ্যাম্টা-__যে ছুষ্টা স্ত্রীলোকের! গান করে 
( প্ৰচলিত )। 


হু -- '_ আহিত্যপরিষৎ পত্রিকা 


পাল্পা--হুইটী বিভিন্ন গানের দলের প্রতি- 
যোগিতায় গান কর] । - 


রং কং করা--গাঁনের মধ্যে ছার্থহচক রহ্স্য-' 


কর গান কর1। 
সং করা--গানের মাধে মাঝে তামাসা করা। 
" ছড়া কাটাকাটি, বোল্‌ কাঁটাকারট-_গানের 
জঁদরে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করিয়া 
গান করা |. 


. দুয়ার ধরা+-অনেকে এক সঙ্গে গান করা ।. : 


০০১ 


দ্বাদশ বিভাগ 
পল্ীগ্রামে প্রচলিত ব্যায়াম. ও খেল! । 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


(ক) বাঁলকদিগের শারীরিক ব্যায়াম সকল। ' 


, হাড়ডুডু। হন্দাড়ী। খইদই। 
দয়াথয়া। রবোরবি। ভবাঁডবি। 
সোনা. . পৌতাপুতি। সাকো 
ভ্যাঙ্াডেদি। গুটি দিয়াদিয়ি। সিন্দুর 
টুপাটুপি। 
টক্‌ দয়ালিযি-লে সাতরাইয়৷ খেলিতে 
হ্র | 
বালবু্লি--গাছে কুলিয়| মাটিতে গড়া । 
_ আনিমুনি = ঘুরি খুরিয়া খেলা করা। 
তাত বুনাবুনি- এ প্র 
ঘোড়া ঘু'ড়ি। | < 
(খ) লক্ষ্ভেদ সবদ্ধীব__ভাংগুলি। টিয়ে 
খেলা। তীর কাম্টা। ছোল্লড়ি। 
গে) বালকদিগের মানসিক ব্যায়াম। 
বাঘ্‌ বক্রী। এক বাঘ। মোগল 
চাল্‌। বার পেঁতে। তিন পেতে । 


[ ১ম সংখা! 


গোপা গোপি। ন পেঁতে। নাকি 
পুরী । 


দ্বিতীয় পুরিচ্ছেদ 
বালিকাদিগের ব্যায়াম) . 
(ক) ছোট বাঁলিকাদিগের শারীরিক ব্যাষাম। 
ইচিং বিচিং। 
এই খেল! থেলিতে বালিকার! 
নিম্নলিখিত গান করে ঃ_. 
ইচিং বিচিং জামাই চিচি, 
ফুল ফুটেছে থকা থকা তাতে 
বড় কড়ি । 
আড়াই মাসে ডিম্‌ পেড়েছে, লটে গাছের 
বুড়ি। - 
লটে রে হট মট শাউনেরি শীষ 
হেনা ঠাকুর বর দিয়েছে, 
খারোই মারোই বিষ। 
পঞ্চার মা ধান কুটো পঞ্চা খায় খ' 
বাশতলাতে ঘুঘু ডাকে পঞ্চারে পুত - 
| বল্লো! রি 
আগাড়ুম্‌ বাগাডুম-_ 
এই খেল! খেলিতে নিজ ত 
গান গাওয়া হয 
আগাড়ুম বাগাঁড়ুম ঘোড়াডুম রি 
ডান মোন্তোর ঘেগোর বাজে। 
বাজতে বাজতে গ গন পুব, 
গগনে আছে অণ্ডি বঞি-টীয়া টশকুন 
1 ৰড ডির বায়ুন 
হেঁচকে পাখ রাই|রথ রাজা.তুই 
তাইতো বললে গীর্তের '‘মতু'ই । 
আনুন বানুন--ইহা! i নিয়লিখিত গান 


ৃ a 


সন ১৩৩৪ ] শব্দ-সংগ্ৰহ ২৩" 
গাওয়া! হয় পুরুরে পীঁচ খাঁন, . 
আনুন বালুন চালুনখা নি, ক্যালা ক্যালা গাছখান। 
মেইর্দি গাছের গুড়ি; মাগুর মাগুর মাছথান, 
সাত টাকা দিয়ে বিয়ে কর্লাম কাজু চায় সবখান। 
খাদ লাকি ছু'ড়ি। “ভাবু" হেসে আটথান। 
খাঁদা হোক বৌচা হোক তাঁও আমি পরি, দান দিয়ািরি। 
সানোক সাঁমুক ভাত খায় ও অলুনে মরি, ধাপাঘটিং। | | 
বোল্‌ ‘ফাজেলা’ কি করি। গ্রে) খেলাতে কিওীরগার্টেন প্রণালী *- 
আতালি পাঁতালি। খেলাপাঁতি--ভবিষ্যতে কিরূপে গৃহস্থালী ও 
নিয়লিখিত গান গাওয়া হয়, ' ঘরকল্পা করিতে হইবে, তাহা খেলা- 
আতালি রে পাতালি পাঁতি নামক খেলার মধ্যে ছোট 
শাম গেল শাতালি। বেলায় অতি সামান্ত জায়গার মধ্যে 
শামেদেরই বো-ুটি পথে বসে কাছে, গৃহস্থালীর আস্বাব ও খাবার 
বেঁদ না মা কেঁদ না গুড় ছোলা দিব, জিনিষের মত নানা প্রকারের জিনিষ 
গুড় ছোলা খাব না মা বাপের বাড়ী যাব, । লইয়! খেলা করিয়া বালিকারা বেশ 
বাপ দিলে হল্দি ২ বুঝিতে পারে। এই সব দেখিয়া বোধ 
মা! দিলে ঝারি। হয় যে, আমাদের ছোট ছোট বালক 
চট করে মা বিদায় কর বালিকাদিগের মধ্যে অজ্ঞাতসারে 
রথ চলেছে ভারী। প্রাকৃতিক নিয়মে কিণ্ডার গার্টেনের 
ই রথে যাব না মা উল্টো রথে যাব, মত কার্য হইয়! যায় । 
হুই সতীনে কাঁটাল কিনে, 
মিলে নিশে খাব পরি 
গাব গুবাগুব, গাব; তায় 
ফাঁজেল! এইতো! আমি খাব। খেলার হার্জিত। 
আলফুল। 


(খ) বালিকাদিগের মানসিক ব্যায়াম। 
চাক্‌ চাকুলা--ইহার নিয়লিখিত গান। 
চাকরে চাকুলা, 
বেঁশের পাত৷! পাকুলা। 
' ধান ভান্তে শিকুলা। 
চরক তুলে মার্তে বাং 


চিক্‌ 


--বা জনকে হারাইয়! দিলে পরাজিত 
পক্ষকে অপর পক্ষ চাঁদ, চিক্‌, ইড়ি 
লাগার । 


| এক দল বা একজন আর একদল 


*২৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


ত্ৰয়োদশ বিভাগ 
বিভিন্ন প্রকারের শব্দসমূহ - 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বিভিন্ন প্রকারের জন্ধকে ডাকিবার 
বিভিন্ন শব্দ ৷ 
হা! আয়-_হা! হই--গোরুকে ডাকিতে লোকে 
বলে।. টা 
আতু আয়-_কুকুরকে ডাকিতে লোকে বলে। 
আর্রা আয়-_-ছাগলকে ডাকিতে লোকে বলে। 
আফুর্রা--ছাগলকে খর প্র । 





কড়ে কড়ে আয়--হাঁস ও প্র 
তোই তোই--হাস প্র - ঞ্র। 
আতিতি আয়-মুরগিকে ওঁ প্রী। 
পুষ্‌ পুষ__-বিড়ালকে গু tC) || 
হ-হ,র"র-- গরুকে থামাইতে ব্যবহৃত হয়। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 
কোন জন্তকে তাঁড়াহিতে ব্যবহৃত হুয়। 
ছশ._সুরগ্সিকে ভাড়াইতে ব্যবহৃত হয়। 
ছেই-_কুকুর তাড়াইতে ব্যবন্বত.হয়। 


[সম নত্যা 


লিই--ছাগল তাঁড়াইতে ব্যবন্ধত.হয়। 

বিল বিড়াল তাড়াইতে ব্যবহৃত হয়। 
হাট্_হাস তাড়াইতে ব্যবহৃত হয় 

দিগ, দিগায়--গরু তাড়া ইতে ব্যবহৃত হয়। 


গু 
সপ সহিত 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ . 
উপমা সহিত রংয়ের বিভিন্ন নাম। 
কালোভৌম্রা, কালো! কিশ.কিশে, কালো 
ইহ টি, কালো! ধানযুনো--অতিরিক্ত 
কালে|। 

লাল বীম, লালভবোঁক্‌, লাল সুরাখ, লাল 
টুক্টুকে- খুব লাল।' 

সাদা বগ বগে, সাদা ধপধপে, সাদা ফটুফটে, 
ধলে! বুরাক্‌, ধলো হুধ--খুব সাদা । 


' কাচা হর্হরে-_খুব সবুজ । 


তর্তরে কাল্দোল জল--উজ্্বল কজ্জলবর্ণ- 
বিশিষ্ট জল। 
পুড়িয়ে ঝাইকল্পা-_পুড়াইয়! কালো ছাই কর! । 
আঁধার ঘুরঘুটো_ খুব অন্ধকার। 
সমাপ্ত 
' মোল্লা শ্রীরবীউদ্দীন আহমদ 


কবীন্দ্র রমাপতি* 


কবীন্দ্র রমাপাঁত চন্ত্রকোণার বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যার-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহার পিতার নাম দেওয়ান গঞ্গাবিষুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিতামহের নাম রামস্ুন্মর 
বন্দ্যোপাধ্যায় । গল্লাবিষ্ণু কাথির নিমকমহাঁলের দেওয়ান ছিলেন । গঙ্ষাবিষুর জো 
ভ্রাতার নাম দেওয়ান রামরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনিও নিমকমহালের দেওয়ান ছিলেন। রামহ্ুন্দর 
বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সদাচারী গৃহস্থ ছিলেন । চন্দ্রকোণাঁর বন্দ্যোপাধ্যায়- 

ংশ আচাঁরে ব্যবহারে ও সামাজিকতায় তৎকাঁলের আদর্শ ছিল। ্ 

গল্গাবিষু বেশী দিন দেওয়ানী-কার্ধ্য করিতে পারেন নাই। দাকণ সঙ্গীত-পিপাঁপাই তাহার 
কাঁল হুইল ৷ তিনি সরকাত্রী কাঁ্য্যে ইস্তফা! দিয়া, উচ্চতর সঙ্গীত শিক্ষা মানসে ভারতের নানা স্থানে 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং তদীয় তো ভ্রাতা রামকৃষ্ণ দেওয়ানী পদে বাহাল হইলেন! 

রামকুষঃ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি দক্ষতার সহিত বহুকাল যাবৎ স্বীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন 
করিষাছিলেন এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেণ। হার হৃদয় অতি উন্নত ছিল 
এবং পরোপকারে সর্বদাই নিযুক্ত থাকিতে ভামবাসিত। আর্ছের সেবা, বুভূক্ষিতে অন্নদান, 
অতিথি-অশ্যাঁগতের আপ্যায়নের রীতিমত ব্যবস্থা, তিনি তাঁহার বাসস্থান চন্দ্রকোণা ও কর্ম্ম- 
স্থান কাথিতে করিয়াছিলেন | এই সময় হইতেই চন্দ্রকোণাঁয় বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশেব বিশেষ উন্নতি 
হইতে আর্ত হয এবং দানশীলতা ও বদান্ততার জন্য তাঁহারা চতুর্দিকে প্রতিষ্ঠ! লাভ করেন। 
চন্দ্রকোথায় ইহাদের প্রাসাদতুল্য বসতবাটা ইনিই নির্ম্মাণ করাইয়া যাঁন। 

বাঙ্গাল! ১২৩০ সালে সমুদ্র হইতে এক বিশাল তরঙ্গাভিঘাত আশির! হিজলি কাথিকে 
বিষম বিপন্ন করিয়! তুলে। দেওয়ান রামকৃষ্ণ এই সময় নিজ জীবন বিপন্ন করিয়! এবং নিজ 
সঞ্চিত অর্থরাশির সঘ্যবহার করিয়! প্রায় ৩০1৪০ হাজার নরনারীকে আসন্ন মৃত্যুকবল হইতে 
রক্ষা করেন। তাহার যোগ্যতার ও পরহিতৈষণার পুরস্কারম্বরূপ সরকার বাহাদুর "খেলাৎ” 
দিবার প্রস্তাব করিষাছিলেন। কিন্ত রাঁজসরকাঁর হইতে সম্মান লাভের পূর্বেই তাহার দেহত্যাগ 
হয়। 

সঙ্গীতশান্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া গঙ্গাবিষ্ণু চন্দ্রকোণাঁয় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
রামকৃষ্ণও একজন সুগায়ক ছিলেন এবং তাঁহার কষ্ঠম্বর মধুব ছিল। মহম্মদ বন্স ও 
আসমৎ উল্লা নামক দুইজন পশ্চিমদেশীষ প্রসিদ্ধ কলাবৎ এক সময় যক্পুরের রাঁজীবলোচন রায় 
মহাশয়ের বাড়ীতে আসিষাঁছিলেন। রায় মহাশয় সরকারী কাঁননগৌইর কার্ধয করিতেন এবং 

বিশিষ্ট সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। দেওয়ান রামক্কষ্চ আমন্ত্রিত হইয়া যক্পুরে গান্নকদিগের 


* বলীর-দাহিতা-পরিষদের ৩৩শ বর্ষের মাসিক অধিবেশনে পঠিত | 
৪ 





২৬ সাছিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ১ম সংখ্যা 


গুণগাথায় মুগ্ধ হইয়া তাহাৰিগকে চন্দ্রকোণীয় লইয়! যান এবং ৫1৬ বৎসর কাল তাহাদিগকে 
সেখানেই রাখিয়া দেন। 

কবীন্দ্রের যখন জন্ম হয়, তথন দেওয়ানবাঁড়ীর অবস্থা খুব স্বচ্ছল। দানে, 
মানে, সমৃদ্ধিতে, সঙ্গীতালোচনায় তাহাদের গৃহ তখন সর্বদাই সরগরম থাঁকিত। বাল্যকাল 
হইতেই সঙ্গীতে ইহার অপুর্ব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। করীষ্ররের বয়ন যখন 
থা৮ বৎসর, তখন একদিবস অপরাহ্রে তাঁহার পিতা গঙ্গাবিষ্ণু একটা জটিল রাগিনীর আল[পচারি 
করিতেছিলেন এবং তাহা আসত্ত করিতে বিশেষ বেগ পাইতেছিলেন ; অবশেষে সন্ধ্যার সময় 
তিনি একটু হতাশ হুইয়াই তাহ্কিকের জন্ত উঠিয়া পড়েন। বালক রমাঁপতি এই অবকাশে 
পিতার পরিত্যক্ত রাগিণীটা সালাপ করিতে থাঁকেন। ঠাকুরঘর হইতে গঙ্গাবিষ্ণু আলাপ 
গুনিয়| মনে করিলেন, তাঁহার কোন সাকরেদের এই কার্ধ্য। তিনি আহ্নিক শেষ করিয়া! চুপি চুপি 
বাহিরের ঘরে আনিয়া দেখেন, তাহার পুত্রেরই এই কাধ্যঃ তিনি অন্তরালে থাকিয়া শুনিতে 
লাগিলেন যে, আলাপটি অনেকটা তাঁহার অন্ুযূপই হইতেছে। রমাপতি পিতার পুনরাঁগমনের 
সময় বুঝি! যেমনই পলাইতে বাইবেন, গঙ্গাবিষ্ণ, তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং গাঢ় 
আলিঙ্গন করিয়া, সাহস দিয় সন্গেহে পুক্রকে উৎসাহবাক্যে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, যেন 
সে প্রত্যহই তাহার নিকট সঙ্গীতের পাঠ লর | এই সময় হইতেই কবীন্দ্রের সা রি গা মা সাঁধা সুরু 
হইয়া গেল। পরবর্তী ৫৭ বদরের মধ্যে কিশোর রমাপতির কণ্ঠে তাঁহার পিতার অর্জিত 
বহু রাগরাগিনী ন্ুর্তিলাভ বরিল। পূর্বোক্ত খাঁ সাহ্বষয়ের “আগমনে চক্রকোণার বাটাতে 
মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইল__গঙ্গাবিষ,র গুপপণ! ও কালোয়াৎগণের কস_রৎ একত্রে মিলিত 
হইয়! গ্রতিভাশালী রমাপতির উপর বর্ধিত হইতে লাগ্িল। বৈপ্তনাথ দুবে নামক প্রসিদ্ধ 
ওস্তাদ, বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ গয়ক শৃষ্কর ভট্টাচার্য্য, মৃদদী রামমোহন চক্রবর্তী প্রভৃতি এ সময় 
গল্নাবিষ্ণর বাড়ীতে অবস্থান করিতেন এবং সকলেই রমাপতিকে বিশেষ দেহ সহকারে, 
তাহাদের “চাল” দিয়াছিলেন। এইরূপে জীবনের প্রথম প্রভাত হইতেই রমাপতি বীণাপাণির 
মধুর বন্ধারের মধ্যেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংস্কত ও ফারসীতেও ইনি ক্ৃতবিদ্ত 
হন! 

দেওয়ান রামক্কষ্ণের সহায়ণ্তায় রমাপতি কীঁথির নিমকমহালের মির-মুনদির পদে বাহাল 
হইয়াছিলেন; কিন্তু ্ামন্কষ্ণে নৃত্যুর পর ইনি অধিক দিন কাৰ্য্যে বাহাল থাকিতে পারেন 
নাই। নিমকমহাল উঠিয়া যাবার কথায় তিনি পূর্ব হইতে চাকুরী লাভের চেষ্টায় কাথি ত্যাগ 
করিয়া যান এবং ময়ুরভপ্রের রাজসরকারে ও সুজ্জামুঠা মাজনামুঠা সেরেস্তায় কার্য্য করিতে 
থাকেন। মধুরভঞ্জে থাকার মমঘ তিনি উড়িয়া, ভাষা শিক্ষা করেন এবং উড়িয়া সঙ্গীতও 
রচনা করেন। 

এক সময়ে তিনি সমস্ত চাকুর ছাড়িয়া দিন কয়েক নিজ বাটীতেই অবস্থান করিতে থাকেন 
এবং আপনার বৈঠকখানার ঘরে একটি গানের আখড়া স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীদের সহিত 


সন ১৩৩৪ ] কবীন্দ্র রমাপতি ২৭ 


সঙ্গীত-চর্চ! করিতে থাকেন। চন্দ্রকোঁণার বিশ্বস্তর দাস ওরফে বিশুদাস ইহার সাকবেদগণের 
মধ্যে বেশ নামজাদা ওস্তাদ হইয়াছিলেন। বিশুদাস ইহার বাঁটাতে গরুর রাঁখালি করিত ও 
জাতিতে বৈষ্ণব ছিল। 

এই সময় রমাপতি বর্ধমান রাঁজসেরেন্তায় চাকুরি গ্রহণ করেন এবং কাঁজেই চন্্রকে"ণীয় 
তাঁহার অনুপস্থিতিক্ফালে বিশুই তথাকাঁর “মওড়া” রাখিতে লাগিল এবং কবীন্ত্রের সাঁকরেদ- 
গণও বিশুকেই ওস্তাদ করিয়া, তাহার নিকট গল! ও হাত সাঁধিতে লাগিল। 

চন্দ্রকোণা বর্ধঘানরাঁজের জমীদাঁরি। বর্ধঘমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাব্টাদ 
বাহাদুর রমাঁপতির গুণপনার পরিচয় পাইয! তীহাকে বর্ধমানে লইয়া গেলেন এবং জমীদ-রির 
দেওয়ানপদে বাহাল করিয়া, একজন প্রধান পার্যদ করিয়া, সর্বদাই তাহার সাহচর্য্যে কালযাপন 
করিতে লাগিলেন। অধিরাজ বাহাদুর বাস্তবিকই একজন গুণগ্রাহী ছিলেন এবং নিজেও 
জ্ঞান ও গুণের চর্চ! করিয়! দেশে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রচুর অর্থব্যয করিয়া 
তিনি সমগ্র মহাভারত বাঙ্গাল! ভাষায় অন্থবাঁদ করাইয়া, সাধারণে প্রচার করিয়া দেশের ধবাদ 
অর্জন করিয়াছিলেন এবং সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি তাহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। 
হিন্দুধর্শের আচার ও ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি বন্দ বিহার উড়িষ্যার অধ্যাপকগণকে 
আহ্বান করিয়া, তাঁহার শতাধিক প্রশ্নের মীমাংসা! করাইয়াছিলেন এবং পরে স্বয়ং সেগুলির 
সমাধান করিয়া «প্রশ্নোত্তরমালা” নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার 
্রশনসমূহবের সবগুলিই অতি অপূর্ব এবং প্রশ্নোত্তরমালাখানি পড়িলে অনেক জ্ঞান লাভ করা 
যায়। রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রবল 
সন্ধীতানুরাগী ছিলেন এবং স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতরচয়িত| ছিলেন। বর্ঘমানে আসিবার 
পূর্ব হইতেই রমাঁপতির আর্থিক অবস্থার স্বচ্ছলতা ছিল না । কিন্তু অধিরাঁজ বাহাদুরের আশ্রয়ে 
তাহার সকল অভাবই পুর্ণ হুইয়! গ্রিয়াছিল। প্রত্যহই রমাঁপতি নৃতন নৃতন মঙ্গীত বচনা 
করিষ! তাঁহার মনস্বাইি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। 

একদা! অধিরাজ বাহাঁছুরের একটা খেয়াল চাপিল। এটাকে হয ত শুধু খেয়াল বলিলে 
চলে না। উপনিষদের ক্ষত্রিষ রাধিদিগের অনুরূপ ব্রহ্গবাদী গুরু হইবার ইচ্ছা তাহার 
হইয়াছিল এবং তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকদিগের নিকট (এ সময় মহাভারত অনুবাদ 
লইয়া তাহার সভা ব্রাহ্মণপণ্ডিতে পরিপূর্ণ ছিল) কথা পাঁড়িতেই একবাক্যে সকলে “ভাষ” 
দিলেন যে, অধিরাজ বহাছুরের ইচ্ছ! শান্ত্রবাক্যের প্রতিকূল নহে। আর য়ায় কোথা? 
প্রথমেই সভাপণ্ডিত তারকনাথ তত্বরত্ব মহাঁশয়কে বরক্মমন্ত্র দিতে চাঁহিলেন। তত্ত্ব মৃহাশয়ও 
নিজের “ভাষ” এড়াইতে না পারিয়া দীক্ষা লইলেন এবং অঘোরনাথ তত্বনিধি, পরমেশ্বর 
বেদরত্ব প্রভৃতি সভাস্থ বহু পণ্ডিতই শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন । অবস্ত এ ব্যাপার গুপ্তভাবেই 
সম্পাদিত হইতে লাগিল। সুতরাং সমাজের ভয় ইহাতে রহিল না। ইহাতে 
পারলৌকিক লাভলোকসান সহসা বুঝা! না গেলেও, শিষ্যরর্গের বর্গহারে যে দক্গিণার 
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মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া ইহলোকের স্বস্থলত! আনিয়া দিল, সে বিষয়ে আদৌ মন্দেহ নাই; সুতরাং নূতন 
গুরুকরণের ফল যে তাঁহরা হাতে হাতেই পাইতে লাগিলেন, তাহ! একরূপ 
অবিসধাদিত সত্য। কাজেই শিষ্যসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং 
রাজসেরেস্তার যাবতীয় কর্ম্মচা্রীও শিষ্যশ্রেণীভূক্ত হইয়া গেল। প্রতি সন্ধ্যায় শিষ্য ভোজনের 
ধুম পড়িয়া গেল। ক্বপাদিন্ধু অধিরাজ বাহাদুর একাধারে অন্নবস্ত্র-শিক্ষাদীক্ষাদাত| গুরু 
হইয়া মুক্তহন্তে শিষ্যবর্গের যাবতীয় অভাব মোচন কবতঃ বিরাজ করিতে লাগিলেন। 

সভামধ্যে একদিন কথ! পড়িল, দেওয়ান রমাপতি কেন অধিরাঁজ বাহাদুরের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করিবেন না। কথাটা অধিরাঁজ বাহাছুরের বর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইল না। 
দেওয়ানকে তলব পড়িল, দেওঘানও হাজির হইলেন এবং সকলেই তাঁহাকে যুক্তি তর্কে 
ফেলিয়া জেদ করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম রমাপতি নির্ধাকেই অবস্থান করিতেছিলেন, 
কেবল অধিরাঁজ বাহাদুরের প্রশ্রর উত্তরে এইমাত্র বলিলেন যে, তিনি পূর্বেই দীক্ষা লইয়াছেন, 
সুতরাং দুইবার দীক্ষার কোন আবশ্যকতা নাই এবং ব্রাম্ধণই সকল বর্ণের গুরু বিধায় অন্ত কোন 
জাতি ব্রাহ্মণের গুরু হইতে শাবে না। অনেক তর্ক, অনেক বিতগ্ড! চলিতে লাগিল-_গাঁধি- 
নন্দন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রন্গণত্ব-প্রাপ্তি হইতে কবীর, নানক, হরদাস পর্য্যন্ত বিচার করিয়া 
দেখান হইল যে, গুরুগিরি শুধু ব্রাহ্মণের একচেটিয! নহে, উপযুক্ত হইলেই গুরু হইতে ও 
করিতে পার! যাঁ। রমাঁপতি “বাগ” মাঁনিলেন না এবং অধিরা্জ বাহাছ্বরও একটু বিরক্ত 
ভাব দেখাইলেন। বমাঁপতি নিঃস্ব হইলেও তাঁহার হৃদযের “বল অসামান্ত ছিল। তিনি 
অধিরাজ বাহাদুরের ভ্রকুটি উপেক্ষা করিয়া, রাজসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন-'একবাঁর 
অধিরাজ্জ বাহাদুরের অনুমতি লইবার অপেক্ষা রাঁখিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে রা্জবাঁটার 
সিংহত্বারও তাহার নিকট রুদ্ধ হইযা গেল। 

এই ঘটনার এই পরিণতি হইবে, অধিরাঁজ বাহাঁছুর তাহ! ধারণা করিতে পারেন নাঁই। 
তিনি প্রত্যহই মনে করিতে লাগিলেন যে, তাহার রমাপতি আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহার 
তলবের অপেক্ষা বাঁখিবে না। কিন্তু তাহা হইল ন, রমাপতি ফিরিলেন না । 

এ দিকে কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে রমাপতির জঠরে ও ইজ্জতে রীতিমত লড়াই সুরু হইয! 
গিয়াছে । তার উপর তখন হেলেমেয়ে লইয়! বেশ বিব্রত হুইয়া পড়িয়াছেন। এ সময় একটা 
ব্যাপারে মহারাজ বাহাঁছুর তাঁহাকে আর ন! ডাকিয়! থাকিতে পাঁরিলেন না। 

দিল্লী হইতে একজন বিখ্যাত নর্তকী ও গায়িক! বর্ধনে আসিয়! পৌছিয়াছেন এবং রাঁজ- 
বাটাতেও _তাহার আমন্ত্রণ হইসাছে। মুজরার দিনস্থির হইল। বাইন্ডির ফরমাস হইল, ময়দার 
উপর কিংখাবের চাদর বিছাইয় আসর করিতে হইবে। মুজরার সহিত ময়দার কি সম্পর্ক, 
তাঁহা কেহ বুঝিতে পাঁরিল না-সকলেরই মাথ! ঘুরিয়া গেল। অধিরাজ্জ বাহাছরও ঠিক 
করিতে পাঁরিলেন না-_গুঁড়া ময়দা, কি ঠাসা ম্যদা দিয়া আসর হইবে। এই সমন্তার 
মীমাংসার জন্ত রমাপতির ডাক খড়িল। কারণ, বাইজিকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে রাজস্ভার 
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গুণজ্ঞতা ও কাঁষদার ব্যত্যয় ঘটবে । লোকের উপর লোক ছুটাইয়া অধিরাজ বাহাছুর 
রমাঁপতিকে আনাইলেন। 

আসরের কথ! উঠিতেই ব্রমাপতি বলিলেন যে, গুঁড়া ময়দার উপর ফরাঁস বিছাইয়া 
আসর করা হউক। কারণ জিজ্ঞাসাঁয় বলিলেন, সভাস্থলেই তাহ! বুঝা যাইবে, এক্ষণে বলিবার 
আবশ্যক নাই। অধিরাজ বাহাদুর কিন্তু নাচঘরের অর্ধেকটা গুঁড়া ময়দাষ ও অর্ধেকটা ঠাসা 
ময়দায আসর করিবার আঁদেশ দিলেন। য্থাঁসমযে নিমন্ত্রিত ভদ্রমগ্ডলীর সহিত অধিরাজ 
বাহাদুর সপার্ষদে উপবেশন করিলেন--নর্ত্তকীও আদরে নামিয়াই পায়ের দ্বার! মালুম করিয়! 
গুঁড়া ময়দার দিকেই সদলে বসিল। গীতবাস্ত আরম্ভ হইল, নর্তকীর গুধপণায় সকলেই 
মোহিত হইয়া গেল। অবশেষে নর্তকী অপূর্ব্ব অঙ্গসধখলনে নৃত্য করিতে করিতে ঘুরিয়া 
ফিরিযা সভাস্থ সকলকে সেলাম করিতে করিতে অধিরাঁজ বাহাদুরের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য শেষ 
কৰিয়া দগ্ডাধমান হইল। অধিরাজ বাহাদুর তাহার গুণপণার তারিফ করিযা উঠিলেন। 
নর্তকী যেন অপ্রসন্নতার গুপ্ত হাঁসি হাসিযা, নিজের পাযের দিকে অন্ুলী নির্দেশ করিয়া ও 
হস্তখানি হতাশের ইঙ্গিতে হেলাইফা! পিছনের তালচীকে নিয়ম্বরে কহিল যে, এখানে কেহই 
সমঝদার নাই। রমাপতি তখনিই বাঁইজিকে সরিয়া যাইতে বলিয়া, ফরাস উঠাইবার অন্ত 
ইঞ্িত করিলেন। ভৃত্যেরা ফরাস উঠাইলে দেখা গেল যে, বাইজীর নাচের সঙ্গে সঙ্গে পাঁয়ের 
মৃগুক আঘাতে একটী শতদল পদ্ম গুঁড়া ময়দার উপর অঙ্কিত হইয়াছে । সভায় ধন্ত ধন্ত 
পড়িয়া! গেল। অধিরাজ বাহাহ্র*বুঝিলেন, আজ শুধু রমাপতির জন্তই তাঁহার সভার ইজ্জত 
বজায় হইয়া গেল । সেই অবধি অধিরাজ বাভাছর রমাঁপতিকে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্তায় 
দেখিতে লাগিলেন এবং পরে ইহাকে “ক বীন্দ্র” উপাধি দানে বিশেষ সম্মানিত করেন। 

কবীন্দ্রের কথম্বর অতি সুললিত ছিল-_যন্ত্রহযোগে গাঁহিলে সকলেই যেন আকৃষ্ট হইয়াই 
তথায় সমবেত হইত । 

কবীন্দ্রের রচনাশক্তিও অতি অসাধারণ ছিল। তিনি যে কোন সময়ে যে কোন 
বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। দেবদেবীবিষয়ক ও অন্তান্ত সামরিক ঘটন! লইয়া 
তাহার অনেক সঙ্গীত পাওয়া যাঁর়। বাঙ্গালা ১২৬৯ সালে “মূল সঙ্গীতাদর্শ' নামে. একখানি 
সঙ্গীতপুস্তক তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ও পুস্তকখানির মধ্যে অবশ্য তাঁহার সকল সঙ্গীত 
প্রকাশিত হয় নাই; এখনও এ দেশে তীহার রচিত অপ্রকাশিত সঙ্গীত রহিয়াছে। পুস্তকখাঁনিতে 
তাহার পিতা ও পিতামহের রচিত কয়েকটী পদ আছে এবং “কছ কর্তৃক” রচিত গীতগুলি 
তীহার পত্নী করুণামধী দেবীর রচিত আমরা পরে আলোঁচনাকালে দেখাইব, কি 
ভাবের গৌরবে, কি ভাঁষাঁর ছটায় কীন্দ্রের সদী্‌তগুলি কত উচ্চ ধরণের | 

কবীন্দ্রের গার্হস্থা জীবন অতি মধুময় ছিল। করুণাময়ী তাঁহার অনুরূপ পত্নী ছিলেন 
-পতিপত্বী উভয়েই কাব্যরসে মগ্ন থাঁকিতেন। সঙ্গীতের রস ও রচনা লইয়া উভয়ের মধ্যে 
পাল্লা! চলিত। করুণাময়ীর ন্যায় আদর্শ গৃহিণী পাইয়া কবীন্দ্রের জীবন চিরবসস্তমষ 


৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [১ম সধ্য| 


হইয়া! উঠি্নাছিল এবং সাংসারিক অভাব অভিযোগের মধ্যেও কদাচিৎ রসোচ্ছাসে ভাটা 
পড়িত। বাঙ্গাল! ১২৭৯ সালের ২১শে ভাদ্র কবীন্ত্রের পরলোকপ্রাপ্তি হয । 

এ স্থলে কবীন্দরপত্বী করুণাময়ীর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহ! না বলিয়া রাখিলে ইহা 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে শ্রীমতী করণাময়ী বাকুড়। জেলার লেগো নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 
ওঁ গ্রামেই তাহার মাতুলাবয় ছিল এবং তীহাঁর মাতুল একজন প্রসিদ্ধ দৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। 
বাল্যকালে তিনি মাতুলের নিকটেই থাঁকিতেন এবং তাঁহার নিকটেই করুণাময়ীর বাঙ্গালা ও 
সংস্কৃত শিক্ষালাভ হয়। তাহার অপূর্ব মেধাদর্শনে মাতুল তাহাকে সরস্বতী বলিতেন। 
বাঙ্গাল! ও সংস্কৃতে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। সংস্কৃতেও নানারপ কবিতা লিখিয়া 
তিনি'বর্দ্ধমান রাঞ্সভা! হইতে বৃত্িলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও কন্তাগণের প্রাথমিক 
শিক্ষালাভও তাহার নিকটেই হইয়াছিল । রহ্ধনেও তাঁহার অশেষ সুখ্যাতি ছিল। সংসারের 
যাবতীয় কাজকর্ম্ম তিনিই সম্পাদন করিতে ভালবাসিতেন। তাৎকাঁলিক পাঁকা গৃহিণীর 
প্রধান অঙ্গ টোঁটুক! ও মু্টযোগ এবং বালকচিকিৎসাষ তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। 

সঙ্গীতেও তিনি কবীন্দরের অর্ধীদ্গিনী ছিলেন। তাঁহার রচিত পদ “মূল সদীতাদর্শে” 
স্থান পাইয়াছে। তিনি সেতার, এস্সাজ ও পাখোয়াঁজ বাঁজাইতে পারিতেন। কবীন্দ্রের 
মৃত্যুর পর বিখ্যাত সেতারী শ্রামাচরণ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রকোণাঁর বাটীতে তাহাকে মাঝে মাঝে 
মেতার গুনাইয়া যাইতেন। স্রীশিক্ষ। বিষয়ে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বর্ধমানে বালিক! বিদ্যালয় 
স্থাপন তাহার উৎসাহেই হইয়াছিল এবং পাঁড়ার মেয়েছেলেদিগকে তিনি ধরিয়া তথায় পাঠাইয়া 
দিতেন এবং নিজেও তথায় শিক্ষকতা করিতেন। বাঙ্গালা ১২৯৭ সালের ১৫ই ভাদ্র 
করুণাময়ী পরলোক গমন করেন। 


কবীন্দ্রের বংশ-লতিকা 
হা 
রা গা বিশ্বনাথ নীলাফদণ 
উমাপতি পতি কেবীজ) 
শা, যার সীরোদারুনার নীরদারুদার 


সন ১৩৩৪ ] কবীন্দ্র রমাপতি ৩১ 


কবীন্দ্রের কাব্যকথ! 


সঙ্গীতের প্রাণ রস, কথা তাহার অঙ্গ ও সুর তাহার স্বচ্ছল-পেলব গতির স্ুচারু 
রেখাপাত-_ভাব, ভাষা ও জুরে গান মৃত্তিমান্‌ হইয়া উঠে। এ তিনটার অপূর্ব সমাবেশ 
সঙ্গীতে না থাকিলে চলে না, সমস্তই বিপর্যস্ত হইয়া যায়, কিছুরই সামঞ্জস্ত থাকে না। 
কৰীন্্-প্রণীত “মূল সদীতাদর্শ* নামক পুস্তকথাঁনিতে যে কয়টা সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাতে এ তিনের সুন্দর সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। সঙ্গীতই ছিল আমাদের কবীন্দ্রে 
প্রধান লক্ষ্য ও সাধনা--সৃঙ্গীতের মধ্যেই ছিল তাঁহার অস্তিত্ব এবং এই সঙ্গীতেই তাহার পূর্ণ 
পরিণতি ঘটিয়াছিল। নন স্থান পর্যটন করিয়া যে সকল উৎকৃষ্ট ও বাঙ্গালা'দেশে অপ্রচলিত 
রাগরাগিণী তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেগুলি তাহার লোকাস্তর গমনের পর লুপ্ত না হইয়! যায়, 
এই উনেন্ডে হিন্দী ভাষার শব্দসঙ্কট হইতে সুরগুলিকে উদ্ধার করিয়া, তিনি বঙ্ভাষার পুত 
মন্দাকিনীধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। গ্রন্থধানির প্রথমাংশে এক একটা করিয়া 
হিন্দী গান বা তাহার “কর্তব” (ইহাকে কি আজকালের শ্বরগ্রাম বল! যাইতে পারে?) 
ও তৎপরে অবিকল সেই স্থরে বাঙ্গাল! গান লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে ব্রন, শ্তামা, কৃষ্ণ 
ও ভবানীবিষয়ক অনেক সঙ্গীত আছে এবং নানাগ্রকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সামগ্রিক ঘটনা 
লইয়াও কতকগুলি উপভোগ্য রচনা আছে। কি গাহিবার সময়, কি পড়িবার সময়, কবীন্দ্রের 
রচনাগুলি যেন আপনিই ভাসিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়। যায়, জোর করিয়া টানিয়া তান মিশাঁইিতে 
হয় না। কি নিগুণ ব্ৰহ্মবিষয়ে, কি কৃষ্ণ কালী ভবানীবিষয়ে, সর্বত্রই গানগুলি সম্পূর্ণরূপে 
ভাবাশ্রয় করিয়া যেন মানসপটে ছায়াচিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হুইয়া উঠে। 
উপনিষদের “নেতি” ভাবে বরঙ্গবিষয়ে কবীন্ত্র গাহিতেছেন (৪নং),_- 
রাগ মেঘ--তাল চৌতাল। 
মন সাধন কর তার, যিনি হন ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচর 
জানমনঅগৌচর নয়ন না পায় দেখিতে । 
নিরাকার নিরাধার, সর্কলীবমূলাধার, নাপুস্থুল নির্ধিকাঁর 
রোগ শোক ন অপেক্ষতে ॥১ 
ন শ্তাম ন শ্বেত, ন নীল ন পীত, সত্বরজন্তমত্রিগুণাঁতীত, 
পরমব্রহ্ম সৎস্বরূপ জরন্মমৃত্যুবিবর্জিত । 
নক্ষত্রাদি গ্রহচয়, বাহার নিয়মে রয়, ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত 
ব্যাপিত জলে স্থলে নন্তরীক্ষেতে ॥২ 
আবার সত্বগুণে তাহার স্তুতি করিতেছেন (৬নং),_ 
কেন তীর উপাসনা নন কর না, 
ধার করুণা হয় ভবভয় নিবারণ, মাঁয়ামোহবারপকারণ 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখা! 


বিতরণ করেন যিনি যাঁর যেমন মনোবাঁসন! । 
ধার নিয়মে রয় চরাচর, দিবা নিশির কর, ভ্রমেন নিরস্তুর 
সকল গুণের আঁধার, যাঁর মহিমা নয় বর্ণনগোচর, 
সুখময় স্ধাকর জগদাধার, পরিহার মানেন বলিতে , 
যাহার গুণ রসনা ॥ ॥ 
হোঁরি গানে চন্দ্রমণ্ডল অবধি ফাগ ছড়াইয়া কবি গাহিতেছেন (১০নং), = 


সারঙ্গ-কাওয়ালী । 
নব সাজে প্যারী বিরাজে হরিষে হরিসমাজে 
রঙ্গে লয়ে বঙ্ররাজে । 
পীতধড়া স্বীয় অঙ্গে ধরি, আপনি হইলেন বংশীধারী 
সাদরে সাজায়ে কিশোরী রসরাজে 
শ্তামাসখী আরো সখী সখা সাজিছে 
তাল মৃদঙ্গ আরো ডম্‌ফ বাজিছে 
রাধা ত্রিভঙ্গ শ্যাম গৌরাঁজ, উঠিল চন্দ্র আবীরতরজ, 
ঢাকিল রমাপতির অঙ্গ রঙ্গ মাঝে ॥২ 
শ্রীমতীকে গমের ও শ্তামকে শ্রীমতীর সাজে সাজাইয়? কবীন্দর, হরিসমাজে এক অপূর্ব 
রসের স্থজজন করিয়াছেন। আবার লোকলাজে সঙ্কুচিত রাধার হইয়া গাহিতেছেন (১৬নং),_ 


ইমন--একতালা । 
বারণ কর মনচোরেরে আসিতে সঙ্গনি। 
একে অবলা আমি সরলা, তাতে ঘরে ননদি সাপিনী 
দিবস রজনী আছে সহবাসে মরি ত্রাসে পাছে ভাষে 
মনে যাহা না জানি॥ 
লাজে মরিব হইলে লোকে জানাজানি 
রমাপতি ভাষে কি ভয় চন্দ্রবদনি ॥ 
এই “মনে যাহা না জানি”্র মধ্যে যাহা কিছু অন্তর্নিহিত আছে, তাহা শুদ্ধ ভাবুকেরই' 
উপলব্ধির যোগ্য। 
কৃষ্ণের কালো রূপে মোহিতা! রাধার ভাবে কবীন্দ্র গাহিতেছেন (৩৫নং),_ 
ভক্তাবলী কানন্ক--কাওয়ালী । 
কালরূপে গেল সকল, 
হরিল কুল মান বঙ্কিম নয়নে বাঁশির গানে 
হইল প্রাণ আকুল। 


সন ১৩৩৪ ] ' কবীন্দ্র রমাপতি - ৩৩ 


. চরণে চরণ অঙ্গ হেলাইয়! বামে, 
প্রতি অঙ্গে মোহিত করিছে কামে 
ইচ্ছা হয় ত্ৰিভঙ্গ ললিত ঠামে বান্ধা থাকি চিরকাল ॥ 
আ মরি কিবা পীত বসন হয়েছে অঙ্গের শোঁভ! মনলোভা 
তার অভরণে নবঘনে যেন তড়িত আভা 
এ রূপে কুল বাঁচাব কিরূপে 
মজিলে মন পড়িব বিরূপে 
মোহন বশে যদি এ কুল নাশে 
লাজ ধৈ্যয-ধর্ থাকেন লক্ষ্মী যান বালাই 
তাহে ভয় নাই 
মিলাইলে বিধি নিরবধি 
পীইব শ্তামনিধি 
কুলেতে কি কাজ তবে কুলে থাকি হুইয়৷ গো কুলবত্তী 
যদি হন অনুকূল এ ব্রজপতি মিলে দ্রুতগতি | 
ভণয়ে রমাপতি যাবে না কুল গোকুল ॥ 
এই গানটী সুরে, রচনায় ও ভাবে অতি হুন্দর হইয়াছে। তাই এ গানটা লইয়া একটা 
ব্যাপার হইয়াছিল। বিখ্যাত যাত্রাওযাল! গোবিন্দ অধিকায়ী একবার রাজবাটীতে গাঁহিতে 
আসিয়াছেন--অধিরাজ বাহাদুর সপার্যদে শুনিতেছেন। গোবিন্দ ও গানটা গাঁহিতেছেন__ 
অধিরাজ বাহাহুর শুনিয়! খুসি হইতেছেন, গোবিন্দকে তারিফ দিতেছেন--গোবিন্দ ঘুরাইয়! 
ফিরাইয়া নানারকমে গাঁহিয়। সকলের ধন্যবাদ পাইতেছেন। অধিরাঁজ বাহাদুরের প্রসন্নতার 
কারণ, এ গানটা তাহারই রমাপতির রচিত এবং গানটা এত প্রসারতা লাভ করিয়াছে যে, 
গোবিন্দ অধিকারীব মত প্রসিদ্ধ পদকর্তীও অপরের গান বলিয়া আসরে গাহিতে ইতস্ততঃ 
করিতেছেন না। কিন্তু গানের শেষে যখন গোবিন্দ নিজের নামে ভণিতা দিলেন, তখনই ত 
অধিরাজ বাহাদুরের চক্ষুঃস্থির। তিনি অবাক্‌ হইব! রমাপতির দিকে চাহিয়া রহিশেন--নে 
করিতে লাগিলেন, বুঝি বা রমাপতিই গোবিন্দের গান এত দিন স্বনামে চালাইয়| আসিতেছেন। 
রমাপতিও নিঃশব্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন; কারণ, গোবিন্দ অধিকারীর ন্যায় গুণী লোকও 
এরূপ গান রচনা করিতেও ত পারেন? অধিরাজ বাহাদুর ছাঁড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গোবিন্দকে 
ডাকিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন ও কহিলেন, গানটা অতি পরিপাটি হইয়াছে। গোবিন্দ বিনীতভাবে 
উত্তর করিল,-_এইখানেই, এই আসরেই ,সে এই গানটা সগ্ধ রচনা করিষা গাহিয়াছে। 
অধিরাজ বাহাহুর একটু হাঁসিযা গোবিন্দকে বলিলেন যে; তাহা হইতেই পারে না। 
এ গান যে তাঁহার সভায় তিন চারি বৎসব চলিয়া আসিতেছে আর ইহার রচয়িতা তারই 


সভানদ কবীন্র রদাপতি। কবীন্দ্রকে সন্মুখে দেখিতে পাইয়া, সুচতুর গোবিন্দ তাহার 
৫ 


- ৩৪ সাহিত্য গরিব পিক! [ ১ম সখা 


পদধূলি লইয়া, আসরে ফিরিয়া! গিয়া! কবীন্দ্রের ভণিত! -দ্বিয়া গানটী' পুনরায় গাহিয়া 
দিলেন। 

কবীন্দ্রের রচিত প্রত্যেক গানেই কিছু না কিছু বিশিষ্টতা আছে। তাৎকালিক কবিগণ 
উৎকৃষ্ট শব্ব-বিস্কাস, অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষাদি শব্দালঙ্ধারের অত্যধিক সমাদর করিতেন । 
রামগ্রসাদ, ভারতচন্ত্র, দাশরথি, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির রচনার মধ্যে অনুপ্রাঁস শ্লেষ ইত্যাদির 
অজত্ঞ ছড়াছড়ি দেখ! যায়। কিন্তু স্থানে স্থানে এরূপ রচনায় অর্থ-নিষফাঁশন কঠিন হইয়া 
উঠে, এক এক সময় অলঙ্কার রক্ষা করিতে গিয়া অর্থসঙ্কটের সৃষ্টি হইয়! যায় । কর্বান্দ্রের যে 
এরূপ বিচ্যুতি ঘটে নাই, তাহ! বলিতে পার! যায় না। উদাহরণস্বরূপ শ্তামাবিষ়ক এই 
গানটা (৩*নং ) উদ্ধৃত হইল । 


দেশমল্লার--ঢিমে তেতালা। 


কে নাচিছে সমরে বামা লাজ ন! সম্বরে 

লুবেশা যুবতী সুলজ্জিত! রূপবতী সতী দীড়াইয়! বেষ্টিত অমরে। 

গোরা নছেন সাপক্ষ, রখির নাহি সাপেক্ষ, শবাঁসনে সাধে শ্ববাসনা, 

বক্ষে দীড়ায়ে কম্পাণি, ভূমে পড়ে শূলপাণি, সুরেশ্বরী ধার শিরোপরে ॥১ 

সহর বিরাজে রণে, সিহরে বীরা যে রণে, কি সাহসে যুঝিছে সহানে, 

যে বল ধরে অবলা, বর্ণনে না যায় বলা, মহাবল বমন যায ডরে ॥২ ইত্যাদি 

এ স্থলে “গোরা” শব্দের অর্থ ভাল বুঝা যায না। মনে হয়, গোর! নৈন্তের প্রভাব ও 
প্রতাঁসের কথা তৎকালে খুব প্রচারিত ছিল এবং সেহেন গোরার সাহাষ্য না লইয়াও 
দেবীকে যুদ্ধে জয়ী দেখান হইযাছে। সুতরাং গোরার যখন উল্লেখ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 
গ্কুম্পাণি”” ও “সহরের”ও উল্লেখ করিতে হইয়াছে। ‘কম্পাণি’ ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে 
ও “সহর' কলিকাতাকে লক্ষ্য করিয| বলা হইয়াছে। এ দিকে কিন্তু দেবীপক্ষেও “কম্পাণি” 
শবে ( কং নয়মুগুং পাঁণৌ যন্তাঃ ) নরমুণ্ডধারিলী ও “সহর"” হরের সহিত ব্যাখ্যা করা যাইতে 
পারে। এরূপ রচনায় কাব্যের কতদুর উৎকর্ষ হয়, বলা যায় না; কিন্তু প্রাচীন কবিদের 
এয়াপ শব্দ-খেয়াল বিরল নহে: 
বমকের পারিপাট্যে এ রচনাটি অতি উৎক্বৃষ্ট। গঙ্গা ও অন্পূর্ণার আশ্রয় লইতে কবীজ্জ 
গাঁহিতেছেন (৮২ নং ),_ 
| বাগেশ্রী--আড়া । 

এখন বাসন! করি, এখানে বাস নু! করি, সমাধি হইগ্যে শিবে। 

আমার অশিবে বিনা পিবে কেবা বিনাশিবে 

যথা! উপাসনা পৃয় তথা উপাস না সয় 

. করিয়াছি পুর্ণাশয়, লব অযনপুর্ণশ্রয়। 


সন ১৩৩৪] কবীন্দ্র রমাপতি ৩৫ 


কেন থাকি নিরাহার, করি গঙ্গানীরাহার, কাল দুর্ণিবার 
অনিবার নিবারিবে ॥ 
ত্যজি সংসার সংসার, করিব সৎসঙ্গ সার 
বিপদে জীপদ সার, অন্ত সকলি অসার ; 
শিববাকোোতে“মন দেহ, ইথে করো না সন্দেহ, রমার এ পাঁপ দেহ 
শেষে গঙ্গাতে ভাঁসিবে॥ ' 
অমুপ্রাদের চমৎকারিত্ব এই রচনাটিতে কিরূপ প্রকাশ পাইয়!ছে, তাহা দেখিবার যোগ্য। 
শ্রী্ষষ্ণের রূপবর্ণনাষ কবীন্দ্র গাঁহিতেছেন (৩০ নং ),. 


থাম্বাজ_ চৌতাল । 


পীতবসন নীলকায়, বহিছে মন্দ অনিল তায় - 
রূপ জলদ বিদযল্লতায়, করিয়াছে বিমোহিত মচীতে। 
আহ! মরি মন হরে মণিহারে, তার শ্রেণী হেরে বকশ্রেণী হারে, 
দিবারে নারি উপমা সে নীহারে, সেই অবনত এ অবনীতে ॥ 
কপোল দীপ্ত আলোক অলকে, মোহিত হতেছে ত্ৰিলোক তিলকে, 
হেবে মন হয় পুলক পলকে, মজায় অপাঙ্গভঙ্গিতে,-- 
সঙ্গে যুবতী কিবা রূপবতী, তাহার রূপের তুলে রতি রতি 
ও পদপ্রান্তে রেখ ব্রজপতি, গতিহীন রমাপতি পতিতে ॥ 
কেবলমাত্র ভাষার পারিপাট্যে নহে, ভাববৈচিত্রোও কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
তাহার সঙ্গীতে উৎকন্তিতা, বিপ্রলন্ধা, বাসকসজ্জা প্রভৃতি নাধিকাঁর মনোহর বর্ণন1 পাওয়া 
যাঁয়। বিস্তৃতিভষে এখানে উল্লেখ করিলাম না। 
সামগ্লিক ঘটনার সরস বর্ণনায় কবীজ্্র যেন সিদ্ধহস্ত । বিধবাবিবাহ, প্রেমর। খেলা, 
রেলগাড়ী, লাইব্রেরি (মেট্কাফ হল), টেলিগ্রাফ, বর্ধমানরাজের নবনির্মিত কাঁছারি-বাটী 
প্রভৃতির বর্ণনা! শ্রোতৃবর্থকে বিশেষ আনন্দ দান করে এবং বর্ণনার উৎকর্ষতাষ ঘটনাগুলি যেন 
মাননপটে ছায়াচিত্রের মত সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠে। বিধবাবিবাহে (১৪৭ নং) 
গাহিয়াছেন,_- 
বিভাঁদ--আড়খেমটা। 


যে তরঙ্গ উঠেছে বিদ্যাসাগরে 
কত বুঙ্গ হবে নগরে। 
আদেঁ প্রেমামৃত, বদনচন্দ্রাকৃত, লাবণ্যলক্ষীযুত, 
হবে উদ্ভব কুচ ওঁরাবত বিধবায়প রত্বাকরে॥ 
এ তরঙ্গ প্রকাণ্ড, ব্যাপ্ত কোরে ব্ৰহ্মাণ্ড, ইহার বেগ গেল ইংলণ্ড, 


৩৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [১মসংখ্যা 
যে এ পক্ষেতে রূত পায় অমৃত, বিষ হতেছে পক্ষান্তরে ॥ 
শুনিতেছি অদ্যাবধি, মন্থন বারিধি, সে দেবাস্রের বিধি; 
এতে দেব বিরোধী নিরবধি, কে বল-যা করিবেন ঈশ্বরে ॥। 
ঈশ্বর যাভে অমুকুল, দেব তাতেই প্রতিকূল, এ বিবাঁত্বের এই মূল ; 
কোরে গুণবিধান দিতেছে টান বিধি মন্থর পরাশরে ॥ '* 
দেখচি করে পরীক্ষে, এ বিবাহের পক্ষে, সাপক্ষ আছেন অনেকে ; 
বিধবা মহ স্যে আছে বসে, হাত দিয়ে কজ্জলাধারে । 
দেখে ভানে রঃ পঃ বঃ, কথা কেমনে কব, এ সম্ভব কি অসম্ভব, 
বিচারাম্থমবে হলে পরে আগে দেখিব পরে পরে ॥ | 
দেব বিরোধী, দেব প্রতিকূল ্বরগীয্ন স্তব রাঁধাকাস্ত দেব বাহাদুরকে লক্ষ্য করিষা বল৷ 
হইয়াছে এবং তিনি বিধবাঁবিবাঁহের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। কাজলনাত। লইয! বিধবা 
বসিয়া আছেন, এ দৃগ্তুটী তৎকাঁলের সমর্থক দলকে কিরূপ কটাক্ষ করা হইয়াছে, তাহা দেখিবার 
বিষয় । এরপে তাহার সাঁমযিক গানগুলি বাস্তবিকই বিশেষ উপভোগ্য । 
একটী গানে তিনি খো-সর অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ( ১৫১ নং), 
ভীমপলাসী- সধ্যমাঁন। 
এতো কি যন্ত্রণা দিতে হয় ওহে দয়াময় । 5 
নহে খোসের সময়, অঙ্গ থোসে রস-ময় ॥ 
দিলেন খল ব্যাধি বিধি, দুঃখের নাহি অবধি, 
নথাথাত নিরবধি, ন! করিলে নয়। 
শযন অতি সন্তর্পণ, সেবন খর-তপন, 
নাহি জানি কতো! পণ, অঙ্গেতে ক্ষত উদ্য ॥ 
শষ্যা হয়েছে এঁখশবর্য্য, নিলজ্জ অস্তর বাহ, 
রোদন করে না গ্রাহ, শুন পরিচষ। 
দিবনিশি হায় হায়, পড়ে আছি নিঃসহাষ 
রমাপতির সহায়, প্রহু নিত্য নিরাময ॥ 
খোলে যিনি ভূগিয়াছেল, এ গানের প্রত্যেক কথাটি তাহার বিশেষয়পে হৃদয়গম হইবে, 
সন্দেহ নাই। 
পূর্বকথিত দীক্ষার জন্ত চাকুরি ত্যাগ করিয়া করুণামধীকে ডাকিয়া কহিতেছেন (৯*নং),_. 
অন্তঃপুরে করিব প্রস্থান চল মুন আমার, 
গমনে সুগম অতি মুহৃর্তেক ব্যবধান । 
কেন মঞ্জি হলাহলে, কলহাঁদি কোলাহলে, 
যাত্রা কৈলে অবহেলে, পাইব নির্জন স্থান ॥ 


সন ১৩৩৪ ] কবীন্দ্র রমাপতি ৩৭ 


সিংহাসনে প্রয়োজন, কি আছে হে প্রিয়জন, 
কর শয্যা তৃণাঁসন, কাষ্ঠাদির উপাঁধান। 
ইথে করো! না সন্দেহ, আত্মযোগেতে মন দেহ, 
পঞ্চবত্বাবৃত দেহ মৃত্যুয়ে কর দান ॥ 
ছোতাচার্য্যে রাখ বলে, সমীংন আন্থতি. হলে, 
বর্মকুস্ত শাস্তিজলে, মৃড়ীগ্লি করে নির্বাণ ॥ 
দীন রমাঁপতি কষ দিনগত পাপক্ষয়, | 
করুণামযীরে ডেকে, ক্রিয়া কর সমাধান | 
অভাবের তাড়না কৰীন্দ্র “লগনেব চন্দ্র” অধিরাঁজ বাহাহ্রকে লক্ষ্য করিয়া! কহিতেছে ন 
(১৫২ নং) | 
আহার বিহনে শীর্ণ হলে! পরিবার । 
বিশেষতঃ বসন নাহিক পরিবার ॥ 
বাসের কষ্টেতে বসে রজনী পোঁহাই। 
নিদ্রাবশে অলসে সঘনে উঠে হাই॥ 
এখন করি কি কন কহিলে কারকে | 
সকাঁতরে তাঁর তরে কহি বিচারকে ॥ 
ঘরমধ্যে বসে হেরি গনেব চন্দ্র । 
কে খণ্ডিবে ইহা বিন! লগনের চন্দ্র ॥ 
ইহার পর “সঙ্কেত পত্রিকা”য় (১৫৩ নং ) আরও বিশদভাবে দুরবস্থা জাপন করিয়াছেন। 
কবীন্দর, মানবজীবনের সাতটা বিভিন্ন অবস্থার কথ! অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা কবিয়াছেন। 
এই সঙ্গীতটা পাঠ করিলে মহাকবি সেক্ষপীয়রের,£5 You Like [ নাটকের Seven Stages 
০£ Life শীর্ষক উক্তিটী মনে হয়। - অবশ্য একটা অন্তটির প্রতিবিষ্ব নহে, তবুও স্থানে স্থানে 
বেশ এঁক্য দেখা যায। ববীন্দ্র গাহিতেছেন (১৪৪ নং ),-- 
খাশাজ__একতালা । 
কেমন কপাল, গুন হে কৃপাল, গেল কাল টানাটাঁনিতে। 
বলতে নাহি সরে মুখ, কারে বলে সুখ, কিছু নারিলাম জানিতে ॥ 
দেখি নাক জ্ঞানে, কিন্তু লয় মনে, আস্ত টানাটানি শ্থতিকাভবনে, 
দ্বিতীয়েতে টানাটানি স্তন পানে, শুনিয়াছি কানাঁকানিতে ॥ 
তৃতীয়েতে অধ্যাপক টান্মটানি, আর বালকের সনে হানাহানি, 
জানাজানি তার! ন! মানে কখনি, গুরুমহাশয়বাণীতে ॥ 
চতুর্থেতে টানাটানি এইবার, স্ত্রীপুল্রাদি লয়ে গৃহ পরিবার, 
বসনভূষণ আদি অলঙ্কার হলে! পার মহাজনিতে | - 
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পঞ্চমেতে হলো! রাজার শোষণী, ঘরের কবাট ধরে টানাটানি, 
এই পাপটানে হলো ধৰ্ম্মে হানি, পুত্র বিরত জানিতে ৷ 
যঠেতে টানয়ে এ দিকে শমন, অপর দ্রিকেতে টানে বন্ধুজন, 
সগ্তমেভে হলে দেহ বিসৰ্জ্জন, টানিবেক নানা প্রাণীতে ॥ ইত্যাদি । 
মহাকবি এইরূপ বনিয়াহছন,_(4২০ I], Sc. vii) রি 
“At first the infant, 
Mevling and puking in the nurse's arms. 
‘Then the whining school-boy, with his satchel, 
And shining morning face, creeping like snail 
Unvillingly to school. And then the lover, 
Sigh.ng like furnace, with a woeful ballad 
Mace to his mistress’ eyebrow. Then a soldier, 
Full of strange oaths, and bearded like the pard, 
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel, 
Seeking the bubble reputation 
Ever in the canon’s mouth. And then the justice, 
In fair round belly with good tapon lined, 
With eyes severe and beard of formal cut, 
Full 2f wise saws and modern instances ; 
And s0 he plays his part. The sixth age shifts 
Into 209 lean and slippered pantaloon, 
With spectacles on nose, and pouch on side ; 
4 * . Last scene of all, 
That ends this strange eventful history, 
Is second childishness and mere oblivion, 
Sans -eeth, sans eyes, sans taste, sans everything.” 
কবীন্দ্র ইংরাঁশী জানিতেন না; সুতরাং সাদৃষ্তটী বিশ্ময়জনক | ইংরাজ কবি ব্রাউনিংএর 
সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য দেখা যাঁব। তাহার শব্দচাতুর্য্য, ভাববৈচিত্র্য ও চিন্তাশীলত 
ইহার কবিতার অনেক স্থলে দেখা বায়। কবি ব্রাউনিংএর স্তায় ইনিও কৰিপত্ী লাভ 
করিয়াছিলেন। 
কবীল্পের আগমনী গীতগুলি আজিও বৈষ্ণব ভিথারিরা গ্রামে গ্রামে গাহিয়! বেড়ায়। 
তিনি যে অনুবাদকুশল ছিলেন, তাহা “মূল সঙ্গীতাঁদর্শ” পুস্তকের ৫৪, ৫৫, ৭১, 
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৭২, ৭৫ ও ৭৬ সংখ্যক গীতগুলি পড়িলেই জান! যাইবে যে, কিরূপ ছত্রে ছত্রে সুন্দর অনুবাদ 
হইয়াছে। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত ও কবিতা হইতে কবির সম্যক্‌ পরিচয় পাওয়া যাঁয় না সত্য, কিন্তু দিনের 
আলোক যেমন রন্ধ্‌ মধ্য দিয়! প্রবেশ করিয়! জন্ধকার গৃহস্থিত ব্যক্তিকে দিনের আগমনবার্ত! 
জানাইয়| দেষ, ত জপ ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও কবীন্্রকে বিশদভাবে প্রকট না করিলেও তাহার 
কবিত্বের উচ্চতা ও সাঁরবত্তা জানাইফা দিতে পশ্চাৎপদ হয় না। কবীন্দ্র আমাদিগকে যাহা 
কিছু দিয়! গিয়াছেন, তাহা তীহার নিজস্ব ও স্বরচিত। তাহার এই যৎকিঞ্চিৎ কাব্যাংশ যে 
প্রাচীন বাঙ্গালার ভাব ও ভাষা বিশুদ্ধরূপে বজায় রাখিয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে। 
কৰীন্দ্রপত্জী করুণাময়ী দেবী যে সঙ্দীতকুশল! ও রচনানিপুণা ছিলেন, তাঁহা বলা হইয়াছে। 
জীবনের নম্বরত্ব ও ঈশ্বরে বিশ্বাস তাহার গাঁনগুলিতে বেশ পরিলক্ষিত হয়। সংসারের 
অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি গাঁহিতেছেন ( ১১১নং ),= 
) ুরট মল্পর-_মধ্যমানি। 
মন আর মিছে কর অভিমান । 
ভবপার বড় ভার জান না সন্ধান ॥ 
দেহ হর্বে ছিন্ন ভিন্ন, গৃহাঁদি হবে অরণ্য, 
সঙ্গী কেহ নহে অন্ত, এক] হবে প্রাণ ৷ 
তুমিবা কে কে তোমার, তুমি দুঃখ ভাব কার, 
ভ্রিভূবন অন্ধকার, মুদিলে নয়ন। 
এই যুক্তি সার কর, তারিণীচরণ ধর, 
যাহাতে ভবসাঁগর পাবে পরিত্রাণ ॥ 
সাংসারিক কর্ম্ম সব, অনিত্য মায়ায়োস্তব, 
সব ত্যজি ভাব শিব উক্তি গুণগান । 
ভক্তি ভাবে দুর্গ! বল, না ভাবিহ কাঁলাকাল, 
করুণার হবে সফল, জনম নিদান ॥ 
অস্তিমের জন্য জগদন্বাকে জানাইতেছেন (১১২নং),_ 
স্থরটমল্লার_ মধ্যমান। - 
জগদস্বে তব মনে আছে গো কত। 
সদা প্রাণ সশঙ্কিত কর যা! হয় উচিত ॥ 
অপাঁধা সাধনা যত, কলি তোমার হাঁত। 
এ দীনে করিতে মুক্ত, ভার কি হয়েছে এত ॥ 
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তিন জগতের সার, ও পদে রেণু ষযার। 

এ পাপী আত্মাতে তার, কেন বা এত বিরত ॥ 
বুঝি ক্বপণ প্রকাশে, কিম্বা ছলনা আভাসে, 
কিম্বা মম কর্মদোষে, হলো! না সম্মত ॥ 
অস্তে সহ মৃত্যুঞ্জয়, উভয়ে হয়ে উদয়, 
করুণারে বিতরিও, কক্মণাধন কিঞ্চিত ॥ 


এরূপে তাঁহার প্রত্যেক গান সুন্দর সরল ভাঁষায় রচিত হইয়া হদষের সরল ভাব অকপটে 
ব্যক্ত করিয়াছে । কখন কখনও কবীন্দ্রের গানের উত্তর ঠিক সেই সুরে ও তালে, কিন্তু বিপরীত 
বিষয় বর্ণনায় দিয়াছেন। শবদর্শনে কবীন্্র যাহা গাহিলেন (৮ণনং ), লস্তান জন্ম উপলক্ষ্য 
করিয়া তাহার বিপরীত দৃশ্য করুণাময়ী ( ৮৮ নং) গাহিয়াছেন। 
কবিদম্পতির নিয়লিখিত গান দুইটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীরাধা বেশ 
সঙ্জিত হইয়া শ্যামের আগনন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, কিন্তু শ্যাম-সমাগমের সকল আশাই 
প্রভাতাগননের সঙ্গে সঙ্গে অন্তহিত হইতেছে, এই অবস্থা বর্ণন! করিয়! কবীন্দ্র বেহাগে 


গাহিলেন,_ 


সখি শ্যাম না এল, 
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী অমূনি পোহাল। 
শর্ববরীভূষণ খঘ্ভোৌতিকা ভারা, ও দেখ সখি আভাহীন তারা, 
নীলকাস্তমাণ হলে! জ্যোতিহারা, তানুলের রাগ অধরে মিশাল। 
ধী দেখ সখি শশাঙ্ককিরণ, উষার গ্রভায় হলো! সংকীরণ, 
সনে বহিছে প্রাতঃসমীরণ, কুন্গুমেরি হার শুধালো-_ 
শিখী সুখে রব করিছে শাখায়, পুলকিত হেরি প্রিয় সখায়, 
পতির বিচ্ছেদে উন্মাদিনী প্রায়, কুমুদিনী হাস্ত বদন লুকাল॥ 
বিহক্মমগণ করে উদ্বোধন, বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন, 
আমার কপালে বিরহ বেদন, বুঝি বিধি ঘটাল, 
তাপিত হৃদয় রমাঁপতি কয়, এ বিরহ রাই তোমা বলে নয়, 
দেখ বৃক্ষচর হলো] অশ্রুমষ, শর্ধরী সুখবিলাস ফুরাল ॥ 


রমাপতির এ গানে করুণাময়ী বিরহবিধুর! রাধার এই বিসদৃশ অবস্থা সহিতে না পারিয়াই 
যেন শ্যামের শুভাগমন-সংবাদে শ্রীরাঁধাকে উল্লসিত করিয়! গাহিতেছেন,_- 


সখি শ্যাম ত্মাইল, 
নিকুঞ্জ পুরিল মধুপবঙ্কারে, কোকিলের সুরে গগন ছাইল। 
সুলক্ষণ চিহু নাচিছে বামাজ,স্পন্দন করিছে অপাঙ্গ অঙ্গ, 
পুলকিত রবে ভাকিছে বিহ, কুরঙ্গ কুরদ্দী আনন্দে মাতিল 
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মলয় অনিল প্রলয় রহিত, বিহরে বিরহে প্রণয় সহিত, 
সহসা হইতে অহিত রহিত, তাঁরে কে শিখাল,_ 
এই হতেছিল চাতকের ধ্বনি, জলদে জলদে বলিয়া অমনি, 
আজি বুঝি তার দুঃখের রজনী, সজনি পোহাইল ॥ 
ফলিপ তাহার আশা তরুবর, হেরিয়ে নবীন নীল জলধর, 
আশাংশু চকোর সুধাংশু কিস্কর, বিধিক্কৃত কালে বিধুরে পাইল, 
ব্যথিতা করুণা সকরুণে কয়, নিশাস্তরে রাই প্রভাত নিশ্চয়, 
তাই ছুংখান্তে সুখের উদয়, বিয়োগ-নিশির ভোগ ফুরাইল | 
উপরিউক্ত ছুইটি গান মূল সঙ্গীতাদর্শে স্থান পায় নাই, সম্ভবতঃ পরবর্তী রচনা। 
একজন বৃদ্ধের নিকট সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম। আমাদের এ দেশে এই গান দুইটি 
পার্বতী পরমেশ্বরের স্তাঁয় করুণ। ও রমাঁপতিকে একত্রে অবিহ্ছিন্নে প্রতীয়মান রাখিয়াছে। 
তাঁহার আগমনী গীতগুলিও মেয়েব জন্ত মায়ের প্রাণের আবেগে ভরপুর হইয়! রহিয়াছে। 
পরিশেষে আমার নিবেদন যে, কবীল্্রপৌত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ কবিভূষণ মহাশয়ের 
সাহায্য না পাইলে আমাদের এই আলোচনার সুযোগই হইত না। সত্যেন্্র বাবুই তাহাদের 
পৈতৃক বসতবাটীতে এখনও যাতায়াত করিয়া থাকেন। তিনি বর্ধমানের অধিরাজ প্রেমের 
অুপারিণ্টেগেণ্ট । তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। 


কবীন্দ্রের কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ । 


> 
পরজ একতালা ৷ 


কেশব আমাধ কর হে পার। 
. তোমা বিনা ভবে আর কে আছে আমাৰ ॥ 
আমার নাহি কিছু পুণ্য, পূর্ব পুণ্য শুন্ত, 
পাপাত্মার পাপ, পাপে পরিপূর্ণ, 
নিলাম হে শরণ, যা কর চৈতন্য, 
মকলি হরি হে তোমারি ভার ॥ 
আমি শুনেছি শ্রবণে, ভাগবত পুরাণে, 
অহল্যা মানবী এ চরণের গুণে, 
ধীবরের তরী, স্বর্ণ করিলে হরি, রাখিতে ঘোষণা! জগতে, 
(যেমন) করব যায় বন, করিতে সাধন, f 
সঙ্গে তুমি হরি, করিলে গমন, 
রমাপতির নন, ও শ্রীচরণ চরপেতে স্থান দাও হে এবার ॥ 
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ভক্তি ভাঁনে বেই ভাবে তব পদ 
থাকে না তাঁহার বিষাদ বিপদ, 
সতত প্রসাদ প্রমোদ আহ্লাদ, তাই পদীশ্রিত রহিল তোমার ॥ 


২ 


কে নাচিছে রধরঙিনী 
নবজলধরবর্নী করে লয়ে অসি, ওমা মুক্তকেশী 
হাসি হাসি নাশে দানব অমনি। [| 
বাম! বয়সে নবীনে, অথচ প্রবীণে ' | 
_ কুলবতী বামা দুকুলবিহীনে 
হুঙ্কার শ্রবণে, তয়ে মরি প্রাণে, অথচ যে বামা ভুবনমোহিনী ॥ 
(বামার) তৃতীয় নয়ন প্রচণ্ড তপন 
দহে রিপুগণ যেন হুতাশন, 
রমাঁপতির ঘন আনন্দে মগন, প্রেমে পুলকিত স্থৃতি সরোজিনী ॥ 
৩ 
আগমনী । 
যাও গিরি ডর! করি আনিতে উমারে। ৬ 
আর কি হেরিব না গো প্রাণের কন্তারে ॥ 
বৎসর হইল পুর্ণা, আনিবারে অন্নপূর্ণা, 
কেনই বা মনে কর না, কি গঁশ্বর্য্য ভরে ॥ 
তোমারে কত কহিব, জান ত জামাতা ভব, 
স্বভাবে পাগল ভাব, কে তুষিবে মায়েরে, 
উম! ষে কহিয়ে গেল, কবে আর আনিবে বল. 
বিস্থৃত হলে দকন্প, আমার কপাল ফেরে ॥ 
(উমার) আদিতে হয়েছে মন, পথ করে নিরীক্ষণ, 
তাহাতেই মার প্রাণ সদাই বিদরে,_ 


, করুণ! বিনয় করি, কহে গিরির পদে ধরি, 


যাত্রা কর শীঙ্ন করি, শিবের কৈলাস পুরে ॥ 
৪ 

শুধুই গো তোম রি রাখি, বিষাদ বলিযা নয়, 

উমার বিচ্ছেদে দেখ বিষাদ বিশ্বময় 

দেখ দেখি গিরিপুরে, পশু পক্ষী আদি করে . 
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কবীন্দ্র রমাপতি ৪৬ 
উমার লাগিয়া ঝুত-সবে নিরানন্দময় | 
দেখ দেখি তরুগণ্, সবে আনত বদন, 
বিষাদ ভরেতে যেন পৃর্থীগত হয়”_ 
আকা্‌শেরো! তারাগণ, শিশির রূপেতে যেন 
করে অশ্রু বিসর্জন, নিশীথে ধরায়॥ 


- আর দেখ ধরাধর, ঝরিতেছে অশ্রধার, রি 


অনিবার হৃদে তার, বিচ্ছেদ না যায়, __ 
রমাপতির এই মনে, হরপার্করতীরে এনে, 
সফল করি নয়নে, হেরে তাহাদের উভয় ॥ 
৫ 
বেহাগ একতাল। 
কব কি গিরিবর 
প্রাণেরি নন্দিনী জনমছঃখিনী, বারেক তাহারে মনে নাহি কর। 
না.জানি কি ভাবে মনেতে ভাবিলে, 
সোনার প্রতিমা পাগলেরে দিলে, 
ছুহিত! বলিয়ে সত্ব না করিলে, পাঁধাণে বাঁধিয়া অন্তর ॥ 
দিশীথে শয়নে ছিলাম যখন, 
হেরিলাম আমি অতি কুত্বপন, 
তদবধি মম স্থির নহে মন, কাতর যে নিরস্তর/_ 
সে মুখকমল মলিন অতি, 
চলিবার আর নাহিক শকতি, 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা! মাগেন ভগবতী, ক্ষুধাতে হইয়ে কাতর ॥ 
অর্ধ অঙ্গ ঢাক! জরাজীর্ণ বাসে, 
অবশেষে উমা আসে মম পাশে, 
কিছু খেতে দে মা বলে উম! ভাষে, ধরে ছুটি মম কর; 
ক্ষীর সর ননী লয়ে সযতনে, 
দিতেছিলাম আমি উমারি বদনে, 
বমাপতি ভণে নিদ্রাভঙ্গ মনে, চেয়ে দেখি সব অন্ধকার ॥ 


নও 


ভৈরবী। 
কবে আর আন্বে গিরি গৌরীরে আমার ঘরে। 
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বাছারে ন! হেরে আমার, প্রাণ ষেকেমন করে | 
সম্বৎংসর গত হল, বারেকও না আনা হুল, 
মায়ের প্রাণে সইবে কত বল, 
তনয়! জামাতা! ঘরে, রয়েছে বৎসর ধরে, 
করুণার মাণার কিরে, আনগে তিন দিনের তরে | * 
ইহা ছাড়া আরও অনেক গান পাওয়া যায়, যাহা রমাঁপতির রচিত বলিষা আমাদের বিশ্বাস। 
কিন্তু তাহাতে ভণিতা না থাকায় এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। 
- শ্রীমৃগান্ধনাথ রায় 


“অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী”* 

পদাবলী-সাহিত্যে* সুপরিচিত, বদশান্ত্রে স্থুরসিক, ভাঁষাঁতব্ে অভিজ্ঞ, পরমস্রন্ধীভাঁজন 
পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী” নাম দিষা একখানি 
সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । এই গ্রন্থে চণ্তীদাস, বিস্যাপতি প্রভৃতি বহু কবির অপ্রকাশিত- 
পূর্ব কতকগুলি পদ, পূর্বপ্রকাশিত অনেক পদের সংশোধিত পাঠাস্তর, “অভিরাম' প্রভৃতি 
আটাশ জন নূতন কবির অনেকগুলি পদ এবং অজ্ঞতিনাম! কয়েকজন কবির কয়েকটা 
পদ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকসমাজ এই গ্রন্থের কিরূপ সমাদর করিয়াছেন, বলিতে 
পাঁরি না ; তবে রায় মহাশয় এই গ্রন্থে যেরূপ পাণ্ডিত্য, গবেষণা, রসজ্ঞতা ও বিচারণার পরিচয় 
দিয়াছেন, পদবিলী-সাহিত্যের আলোচনার ধারায় তাহা অভিনব, এ কথা বোধ হয় জোর 
করিয়াই বলিতে পারি। ] 

১। পদরদ্বাবলীর ভূমিকাঁষ বিগ্তাপতিপ় পদ সমন্ধে যাহা সিখিত হইয়াছে, আমরা তাহার 
পূর্ণ সমর্থন করিতেছি । “কবিশেখর,* ০্চম্পতি,* প্ভূপতি,” “বল্লভ” প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত বহু 
পদ আমরাও পাইযাছি; সেগুলি বিদ্তাপতির নামে গ্রহণ করিলে, সুবিচার হইবে বলিয়! 
মনে হয় না। রায়শেখরের দগ্ডাম্মিকা পদাবলীতে আমরা “কবিশেখর ভণিতা পাইয়াছি। 
“শেখরদাস' ভণিতাও আছে। 

“অখিল লোচন তাপ বিমোচন 
উদ্ধতি আনন্দকন্দে 
এবং 
“কি করব জপ তপ দান ব্রত আদিক 
& যদি করুণা নাহি দীনে” 
পদ ছুইটী আমরা *“চম্পতিপতি* ও “চম্পতি” ভণিতাযুক্ত পাইয়াছি। আবার 
“মদন কুঞ্জ ত্যজি চলল চতুর দূতি 
বকুল কুঞ্জে চলি গেল” 
“সখি হে বুঝি কহসি কটু ভাষা ” 
এবং 
প্রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরি 
মিলল কান্ুক:পাশে” 
ইত্যাদি গান “ভূপতিনাথে”র - ভর্গিতাযুক্ত পাওষা গিয়াছে। . প্বল্লভদাস”, কেবল "বল্লভ" 


* ১৩৩২, বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদেব প্রথম সাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [ ১ম সংখা! 


এবং “হরিবন্্ভ” ও প্রামাবল্লভ” ভণিতারও বহু পদ রহিয়াছে। এগুলিকে কোন মতেই 
বিস্কাপতির বলিতে পারা হাঁ না। 
আমর! নিয়ে রাধাবরভের ভণিতাযুক্ত একটা নূতন ধরণের পদ উদ্ধত করিয! দিলাম । 
নাই কূপ নাই লেখা কার সুত কার সথা 
তিহো কৃষ্ণ কোথা তার স্থান।  ** 
ত্রিদশের পিতা কেবা আত্ধা কৈল কার সেবা 


কোন কৃষ্ণ উনুকবাহন ॥ 

নাগসধ্য! কেবা কৈল বায়ন অর্থ কেবা হইল 
কোন কৃষ্ণ হৈল ধানকী। 

বানর সকল সনে কে বধিল দশাননে 
কোন কৃষ্ণ তারিল জানকী ॥ 

কেবা বাস্থদেবের বাল! রি * i * 
কেব৷ হুইল ব্ৰহ্মধষি মুনি। 

অক্তুঃ আনিল কারে কে বধিল কংসান্ুরে 
কার ভাবে কান্দেন গোপিনী ॥ 

কেবা রাধিকার সুত ব্রজে হইলা অদ্ভূত 
কোন কৃষ্ণ শীদামের মাঝে॥ 

+ Ll ~ু Ly Ed LY ক ধা 
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সির্জ্জন তার পরে সমরে বধিল কারে 
তখন রাধিকা ছিল কোথা । 


হরে বরঞ্চ নামে নামে কে দিল যোগান্ধা ধামে 
_. মধ্যখানে তিহো কার সুত! ॥ 
কেবা নবদীপে আসি - শচীগর্ভে পরকাশি 
নাম কৈল বত্রিশ অক্ষরে। 
এক নামে * * শ্রীরাধাবল্পভে ভণে 
বৈরাগ্য বলিয়ে যুগাস্তরে ॥ 
২। পদরদ্বাবলীর ভূমিকায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যাহা বল! হইয়াছে, আমরা ইতিপূর্বে 
“ভারতবর্ষ” (১৩২৯ পৌষ ) পত্রিকায় তাহার গ্ুতিবাদ করিযাঁছিলাম। রায় মহাশয় তাহার 
উত্তর দিয়াছিলেন বটে (১৩২৯ চৈত্র ), কিন্তু তাহাতে আমাদের সন্দেহ দুর হয় নাই।ঃ 


১। ১৩৩৯ ষ্ঠ সংথ্য| ভারতবর্ষে আদরা এই সন্দেহ জানাইয়। বিষয়টীর পুনরালোচন| করিয়াছিলাম। 
রায় মহাশয় আর তাহার উত্তর দেন নাঈ। 


সম ১৩৩৪ ] " "অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” ৪৭ 


চণ্তীদাদের কয়েকটী নূতন গান আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের. এই সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত 
হইয়াছে। ভারতবর্ষে (ভাদ্র ১৩৩১) তাহার ছুই একটী গান ও আমাদের এই সন্দেহের 
কথা পুনরায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। আলোচনার সুবিধার জন্ত সেই একটা গান এখানেও 
প্রকাশিত হইল । এই গানটীর প্রথম চারিটা চরণ শীচৈতন্তচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে। 
আমাদের সংগ্রহের মধ্যে চরিতামৃতের দুইটী পদের উল্লেখে -_ 
“কি কহব রে সখি আনন্দ ওর | 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর” ॥ 
(শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্্যন্ত হৃত্যপদং) 
এবং 
“হাঁহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে। 
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু মন জারে 1 
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ। ৬ 
বাহা গেলে কানু পাও তাহা উড়ি যাউ” ৷ 
( শাস্তিপুরে মুকুন্বস্ত নৃত্যপদং ) 
এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, পদ .ছুইটা প্রাচীন মহাজনের 
পদ । প্রথমটা যে বিদ্যাপতির। সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় পদটা কাহার, 
এত দিন তাহা জানা ছিল না। সমপ্রতি আমরা চণ্ভীদাসের ভণিতাযুক্ত দ্বিতীয় পদটী সম্পূর্ণ 
পাইয়াছি,_ 
হাহ! প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে। 
কান্গপ্রেমবিষে মোর তন্তু মন জারে ॥ 
দিব! নিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাই। 
ধাঁহা গেলে কানু পাই তাহা উড়ি যাই ॥ 
হেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি। 
অবলা করিলি মোরে জনমছুখিনী ॥ 
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদ! আল! । 
এ পাঁপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা ॥ 
অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল। 
চণ্ডীদাস কহে ধনি এমতি না বল ॥ 
আমর বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, চত্ডীন্নাসের শ্রীমন্মহাপ্রভুর আশ্বাদিত গানই পরবতী 
সংগরহগ্রস্থে স্থান পাইাছে, উপরিউক্ত পদ হইতে আমাদের এই অনুমান সমর্থিত হইতেছে । 
নীলরতন বাবুর সংগৃহীত চণ্ডীদাঁসের অনেক গানেই উপরিউক্ত গানের সুর ধ্বনিত হইতেছে । 
আমরাও এই সুরেরই অনেকগুলি নৃতন গান পাইয়াছি, সুতরাং পদাবলীর চতীদাদ যে 


৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


মহাপ্রভুর পূর্ববন্তী এবং তাঁহার গানই মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন, এবং পরবর্তী সংগ্রহগ্রন্থেও 
তাহারই গান সংগৃহীত রহিয়াছে, ইহা বেশ ভালরূপেই' প্রমাণিত হইতেছে। রায় 
মহাশয় ইহার বিরুদ্ধ সিন্ধান্ত গানিয়া লইয়া! পদরত্বাবলীতে চণ্ডীদাঁসের অনেক গানে অন্ত কবির 
ভণিতা দেখিরাই সেই নামই ছাপাইযা দিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভণিত| থাঁকা সত্েগ তিনি 
বিষ্ভাপতির গান লইয়া যেরূপ বিচার করিয়া প্রকৃত রচয়িতা স্থির করিয়াছেন, চণ্তীদাস সম্বন্ধে 
সেরূপ কিছু করেন নাই। তাহার কারণ, তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে, পদাবলীর চণ্ডীঘাস 
জাল! ( এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় নিবেদন করিয়াছি )। পদরস- 
সার অথব! পদরত্বাকরে থ-কিলেই যে তাহা মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, 
অন্ততঃ এ সম্বন্ধে বিচার আলোচনা হওয়! উচিত ছিল। 

৩। বায়শেখর, চন্দ্রশেণর, এবং শশিশেখরের ভণিতাযুক্ত পদরত্বাবলীতে প্রকাশিত প্রায় 
সমস্ত গানই পাওযা গিয়াছে। ইহাদের অনেক গান প্রায় সকল কীর্তনীয়।গণের 
মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৭৫ পঁচাত্তর বৎসর পুর্বে (১৭৭১ শকাব্দায় ) “পদ- 
কল্পলতিকা”» নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের মলাটে লিখিত 
আছে (বানান অবিকল রাখিলাম ),- 

পদকল্পলতিকা । 
ফলতঃ 
প্রাচিন পদ কর্তা মহাশয়গণ রচিত গেচ 
প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক পদ 
সম্প্রতি - 
শীযুত গৌর মোহন দাস 
- দ্বারা 
সংগৃহীত হইয়া 
কলিকাঁতার রাজেন্র যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল ॥ 
শকাব্দা ১৭৭১ 
এই পুস্তকখানিতেও শেখর কবিগণের অন্ধ গান পাওয়া যাইতেছে। আমরা শশি- 
শেখরের একটি পদ উদ্ধৃত করিলাঁম। 
য়ানী কী গুণসমুদ্র শত রী শ্রীরাধা। 
সহুদাবস্ত চরিত তস্য পুরাহু মম সাধা॥ 
তস্য খাভক হরি নায়ক বদতি ব্রজপুরী। 
কস্য কমর পত্রমিদং লিখনং সুকুমারী ॥ 
ঠামহি তব প্রেম হুল ভ লইন্ু কর্জ করি। 


দিদি “অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” ৪৯ 


ইহার ল্য পাইৰ দিব্য প্রেম অখিল ভরি ॥ 
একুনে তিন বাঁ! পুরণ পরিশোধ কলিযুগে । 
ইহার সাক্ষি ললিতা সখি শত মগ্রী ভাগে ॥ 
* তারিখ তস্য দ্বাপরস্য শশিশেখরে লিখিলাম। 
করুণ করহে রাধে প্যারী এই খত লিখি দিলাম ॥” 

“রাধে জয় রাজপুত্রি মম জীবনদয়িতে” পদটী পদরত্বাবলীতে “বদনের” বলিষা উল্লিখিত 
হইযাছে। যতদুর স্মরণ হয়, এই পদটা শ্ব্গীয় রসিকদাস কীর্ভনীয়ার মুখে আমরা 
“শেখরের” বলিয়া শুনিয়াছি। “ঙ্গবাসী”র সংগৃহীত "সংগীতসারসংগ্রহে”ও এই পদটী 
শেখরের ভণিতা প্রকাশিত হইয়াছে। | 

রাধে জয় রাজপুত্রি' মম জীবনদয়িতে | | 

যাঁও যাও বধু যত বড় তুমি জানা গেল তুষ! চবিতে । 
চা * ৰ ক 

গত রাত্রো যদভূম্মম হুঃখং শৃণু সরলে। 

বধিরে হম কিয়ে শুনায়সি তাহে শুনায়বি বিরলে ॥ 
¥ ১ * কণ 

কোপং ত্টজ পদমর্প় মৃহকিশলয়শয়নে । 

তোমা দরশনে শরীর জ্বলিছে ফিরি যাহ তার সদনে ॥ 
শর ¥ Lf ক রি 

এই ধরণের পদ প্রায় শেখরকবিগণেরই নিজস্ব, ইহা ব্দনের কিরূপে হইবে? পদ- 
রত্বাবলীতে হইবার “গুণনিধি বট” কথা আছে, সুতরাং দ্বিতীয় চরণের আমাদের উদ্ধত 
পাঠীস্তরটী সংগত বলিয়! মনে হয়। গানের শেষে ভণিতা এইরূপ, 

"শান্তিং কুরু দন্তৈদ্শ 
কোপং ত্য রুচিরে। 

তথা ফিরি যাহ পুন দংশিবে 
সুখ পাবে কহে শেখরে ॥৮ 

৪। যছুন।থের সুবল-মিলনের যে পদগুলি পাওয! যায় নাই বলিয়া পদরত্বাবলীতে সংগৃহীত 
হয় নাই, আমর! সেগুলি -পাইয়াছি,_-অন্ততঃ সেই ধরণের পদ। একটী পদ ও পদাংশ নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল । , 

(ক) “সুবলে করিয়| সঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে রসমষ বিদগধ স্যাম । 
রাধাকুণ্ডতীরে আসি কুন্গমকাননে বসি শোভা দেখে অতি অনুপাম ॥ 
বৃন্দাদেবী হেন কালে আসি সেই স্থানে মিলে চম্পক কুসুম করে করি ।' 
সুবলেরে সমগিল তি হো কৃষ্ণের অঙ্গে দিল উদ্দীপনে রাধার মাধুরী ॥ 


৫৩ সাহিত-পরিষত-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


প্রেমে চতুর্দিগে চায় অরুণ লোচন তায় পুলকে পুরিল প্রতি অঙ্গ ৷ 
ধরিয়া সুবলের করে কহে গদগদস্বরে মিলাইয়! দেরে রাইএর সঙ্গ ॥ 
শুষ্ঠ হেরি সর্বক্ষণ তাহা বিনে বৃন্দাবন মোর মন তাহার ধিয়ানে। 
যদি নাহি আসে প্যারি রাধা রাধা রাধা বলি যছুনাথ ত্যজিবে পরাণে॥ 
এই গানের পর 
(খ) রাধা রধা বলি নাগর পড়ে ভূমিতলে। 
বাহু পনারিয়া সুবল শ্তাম নিল কোলে ॥ 
এই কলি দুইটা আছে। তাহার পর "তুক গান” আরম্ত হইয়াছে । যথা, 
গা তোল রে চূড়াধারী। বনে নাই তোর রাধা প্যানী ॥ 
হায় আমি ভি করিলাম। কেনে রাধার কুগ্চে এলাম ॥ 
চ-পাঁর ফুল তোর হাতে দিলাম । 
প্যারী মনে পড়াইলাম ॥ ইত্যাদি 
তার পর আছে, 
- ধীরে ধীরে রাধার নাম জপে কৃষ্ণকানে। 
রাইনাম পরশিতে পাইল চেতনে॥ 
আবার তুক গান; শেষে ভণিতা এইরূপ, রি 
রাধ। আনি দিব সুবল বলিল। 
যনাথ নাসের মনে আনন্দ বাঁড়িল ॥ 

৫ | শ্রামানন্ন, শ্তামটাদ্‌, শ্তামদাস ও অগদানন্দের পদ অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। 
জগদানন্দের আক্ষেপ অনুরাগের যে পদটী পদর্বাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথম চরণটী 
সম্বন্ধে আমাদের কিছু .বলিবার আঁছে। যে কবি জগদাঁনন্দ পরবর্তী কবিদের সুবিধার জন্ত 
“অমল” “বিমল” ‘কোমল’ ‘কমল’ ইত্যাদি মিলাত্মক শব্দের অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, 
তিনি যে “কেন গেলাম জল ভরিবারে,.......১.... ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে,” এইরূপ 
মিল করিবেন, এ বিষয়ে রাঃ মহাশরের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। আমর! ইহার পাঠাস্তর 
পাইয়াছি,_ 

প্সই কেন গেলাম যমুনার জলে। 
নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাদ 
ব্যাধছলে কদম্বের তলে ॥” 

পদরদ্থাবলীতে গোবিন্দদাসের “হোর কি দেখিগো বড়াই কদঘ্বের তলে” এই গানটা 
উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং জগন্নাথের পদের মধ্যে “বড়াই হোর দেখ রঙ্গ চায়্যা” এই গানটা 
, উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা জগন্নাথের “হোর কি দেখিয়ে গে! বড়াই কদম্বের তলে” এই শীর্ষক 
একটি গাঁনপাইয়াছি। বংশীহ্দনেরও একটি গানের প্রথম চরণটা এইরূপ, পরে উদ্ধৃত করিব। 


[ সন ১৩৩৪ “অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” ৫১ 


ঠাকুর নরোত্মেরও অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে । বংলীবদনের বলিয়া “দানলীলার” 
( পদরত্বাবলী, ৩১৯ সংখ্যক পদ ) ষে পদটি পদ-রত্বাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই পদটি গোঁবিন্দ- 
দাসের। সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়৷ শীযুক্ত গণেশদাসের মুখে “দান গানে” গোবিন্দ দাসের এই পদ 
বহুবার গুনিয়াছি। আমাদের সংগৃহীত পুথি হইতে গানটা অবিকল নিম্নে উদ্ধত হইল, 

এইমলে বনে, দানী হইয়াছ, ছু'ইতে রাধার অল । 

রাখাল হইয়া, রাজবাল! সনে, কিসের রভস রঙ্গ ৷ 

এমন আচার নাহি কর ডর, ঘনাইয়! আসিছ কাঁছে। 

গুরু বর আগে করিব গোঁচর, তখন জানিবে পাছে ॥ 

ছুষো না ছুয়ো ন| নিলাজ কানাই আমর! পরের নারী । 

পর পুরুষের পবন পরশে সচেলে সিন।ন করি ॥ 

গিরি গিয়। যদি গৌরী আরাধহ পান কর কনক ধুমে। 

কাম-সাগরে কামনা করহ বেশীবদরিকাশ্রমে ॥ 

সূর্য্য উপরাগে সহজ সুন্দরী ব্রাহ্মণে করাহ সাথ। 

তবু হয় নহে তোমার শকতি রাই অঙ্গে দিতে হাত ॥ 

গোবিন্দ দাসের বচন মানহ, না কর এঁছন চঙ্গ। 

যেই নাগরী ও রসে আগরী, করহ তাঁকর সঙ্গ ৷ 
এই গানের চতুর্থ চরণে “কাচের পুঁতলী সোনার বরণে ছু'ইলে বদলে পাছে” কোন কোন কীর্তি 
নীয়ার মুখে এইরূপ পাঠীস্তর শুনিযাছি। পদরত্বাবলীর বংশীবদনের পদটাতে ছুন্দেরও মিল নাই, 
লথুত্ৰিপদী ও দীর্ঘত্রিপদীতে গোলমাল হুইয়! গিয়াছে। পূর্বোক্ত পদের তুর" স্বরূপ গোবিন্দ 
দাসেরই আর একটী পদ আছে, তাহ! নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, 
তোহারি হৃদয়, বেণীবদরিকাশ্রম উন্নত কুচগিরি জোর । 
সুন্দর বদনছবি কনক ধুম পিৰি ততহি তপত জীউ মোর ॥ 
সুন্দরী তৌহাঁরি চরণধুগ ছোড়ি। ll 

- গোরী আরাধনে কীহ! চলি যাওব তুঁছ সে তিরথময়ী গ্লোরী। 

সুন্দর সিন্দুর মৃগমদ পরশল এহি সুরযগ্রহ জানি। 

তুয়া পদনখ ধিজরাজহি সৌপলু সুন্দরী সহস্র পরাণী ॥ 

কামসায়রে পুনঃ সহজই নিমগন কাম পুরবী তঁহু রাই। 

শ্রামর বলি অব চরণে না ঠেলবি গোবিন্দদাস মুখ চাই 1 
বংশীবদন, গোবিন্দদাস, লোচনদাস, জানদাস, অনস্তদাস, বংশীদাস, প্রেমদাস, রামচন্দ্র, গিরিধর, 
নরহরি, বল্পভদাস প্রভৃতির বহু পদ পাওয়! গিয়াছে। এই সমন্ত পদের পাঠাস্তর ইত্যাদিও 
অনেক পাইয়াছি। কবি বংশীদাসের ভজনরত্বাবলী প্রভৃতি ছুই একথানি পুস্তকও পাইয়াছি। 

৬। পদরত্বাবলীতে কানাই খু'টিয়ার একটা গান আছে, রায় মহাশয় ইহার পরিচয় জিজ্ঞাস! 
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করিয়াছেন । আমর! ঘত দূর জানি, ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং মহা প্রভুর প্রিয় রা 
উৎকলদেশীয একজন ভক্ত । বৈষ্ণব-বন্দনার মধ্যে আছে, 
জয় জয় কানাই খুঁটিয়া শিখি মাহিতি গোপীনাথাচাৰ্য্য।* 
 আটরিডাসূতে মধ-লীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আছে, 
“এইমত নান! রঙ্গে চাতুর্মাস্য গেলা ।  - * 
কৃষ্ণলন্মযাত্রাষ প্রভু গোপবেশ-হইলা ॥ 


¥ ক * + 


চি ঝা কফ ক 


কানাই খুটিয়া আছেন নন্দবেশুধরি। 
জগন্নাথ মাহিতি হইয়াছেন ব্রজেশ্ববী ॥ 


সঃ ন = 
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কান ই খুঁটি জগন্নাথ ছুই জন। 

আনেশে বিলায় ঘরে যত ছিল ধন ॥ 

দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ হইল। 

পিতমাতা জ্ঞানে টোহে নমস্কার কৈল॥ 
স্তরাং বুঝ! যাইতেছে, কানাই খু'টিয়! তৎকালীন বৈষ্ণবসমাংল একজন পরম ভক্ত বলিয়া 
পরিচিত ছিলেন। শ্রীমন্মহ প্রস্ু ধাহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাঁহার সৌভাগ্য 
গর্বের সামগ্রী ॥ অন্থ্দ্ধান করিলে হয় ত এই ভক্ত কবির বিস্তৃত জীবনী এবং আরও পদাবলী 
আবিষ্কৃত হইতে পারে। আমরা এ দিকে পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

পদরদ্বাবলীতে অন্ঞাত পদকর্তৃগণের পদের মধ্যে “যে দেশে আ]।ছল বাণী সে দেশে মান্য 

নাই” (৬০৩ সংখ্যক ) এই যে পদ্নটী উদ্ধৃত হইয়াছে, চত্ডীদাসের “কালার লাগিয়া 
হাম হব বনবাসী” ( নীলরতন বাবুর সংগৃহীত ২৬৫ সংখ্যক পদ ) এই পর্দটীর ছুইটা চরণের 
সঙ্গে ইহার হুইটা চরণের অবিকল মিল আছে, ভাবেরও সামগ্রস্য আছে। তথাপি পদ- 
রত্বাবলীর--“মন চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে” এই গানটার ধারা, দেখিয়া “যে দেশে 
আছিল বাঁশী” এই গানটাও আমাদের কানাই খুঁটিয়ার বলিয়া মনে হইয়াছে। মহাপ্রভুর 
সময় পুরীধামে চণ্ডীদাসের গানের বিশেষরূপ আলোচনা প্রচলিত ছিল। সুতরাং আশ্চর্য্য 
নহে, কানাইএর গানের নধ্যে চণ্ডীদাদের সুর বা গানের অবিকল ছুই একটা চরণও পাওয়া 
যাইবে। যে-দেশে আছিল বাশী” গানটার ভণিতা এইরূপ, 

বাশ হৈল প্রাণের বৈরী জীবনে কি আশা । 

কানের ভিতর কাঁনাইএক বাঁশী পাতিষাছে বাসা ॥ 
ভ্ণিতার- এই কানাই” শলটাকে আমরা দ্যর্থগচক লিষ্ট শব্দ বলিয়া মনে করি।, পদরদ্বাবলীর 


এপ 
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এই ছুইটী গান মিলাইয়া পাঠ করিলে বুঝিতে পার! যাইধে যে, এই ছুইটী গানের বিষয়বস্ত 
ও রচনার ধারা প্রায় অভির । 

উদ্ধব, শিবরাম, রাধামোহন, মাধব এবং সুরদ্রাসের অনেকগুলি গান আমরা পাইয়াছি। 
আমাদের মনে হয, এই পদকর্তা মাধরেরই '্্রীকুষ্ণমঙ্গল” নামে একখানি গ্রন্থ আছে। এই 
শ্ীকৃষ্ণমঙ্গল আজিও গ্লায়কেরা গান করিয়া থাকেন। দ্বিজ পরগুরামেরও একখানি শ্রীকৃষ্ণ- 
মঙ্গল আছে, এ গ্রন্থথানিও প্রকাণ্ড, এবং ইহাও গায়কের! গান করিযা থাকেন। “মাধবী” 
ভণিতাযুক্ত “বসপুষ্টি মনোশিক্ষা* নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিষাছে। মাধবীর পদও 
আঁছে। 

৭। পদরত্বাবলীতে নটবর দাসের একটীমাত্র গান উদ্ধ ত হইয়াছে এবং রায় মহাশষ কানাই 
খুঁটিয়ার মত ইহারও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিযাছেন। পদকরতযুতেও রা দামের একটা 
পদ আছে। 

আমাদের মনে হর, নটবর দাসের বহু পদ আছে। আঁৰ নিন যে একটি পদ উদ্ধৃত 
করিলাম, তাহা হইতে এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক যে, ইনি শ্রীগৌরাদ্রপার্বদ প্রধান 
প্রধান ভক্তগণের প্রত্যেকেরই ব্দনা-গান রচনা করিয়াছিলেন। আমর! ইহার পাওবগীতার 
" অন্থবাঁদ পাইয়াছি। নিম্নে একটা পর ও অনুবাদের একটা উদাহরণ প্রদত্ত হইল। 

তুমি মোর স্খাবর সকল আনন্দকর সথাতে পবম প্রেষ্ঠা মোর। 
তোর গুণ গান করি ব্লধাভাবে ভাব ভারি সুবল বলিয়া নাম তোর ॥ 
আরে মোর গৌরীর্বাস পণ্ডিত। 
তুমি মোর প্রাণধন তোমাতে মোর সদা! মন তুমি মোর গোঁপীতে মণ্ডিত। 
অশ্বিকাঁতে বাঁস হবে আমার সনে থাকিবে বিগ্রহেতে ছুই ভাই স্থিতি। 
কহিতে কহিতে প্রভু স্থির নহে মন কঙু আমার আমার করে নিতি | 
কহে দাস নটবরে বহু সাধ মনে করে আমারে করহ তুমি সঙ্গী । 
কূপের সঙ্গিনী কর এই নিবেদন ধর কর মোরে চরণেতে রঙ্গী ॥ 
পাঁগওুবগীতার অনুবাদ, 

শল্য কহে গুন সবে রুফরপঞ্ডগ ! 

কহিব আনন্দ মনে সভে মিলি শুন ॥ 

জয় জয় কৃষ্ণ গুণমণি। 

ব্বপগুণ কি কহিব কিবা আমি জানি। . - 

জিনিয়া! অতসীপুষ্ণ রূপ মনোহর । 

জ্ীনচ্যতানন্দ এভু পীত পট্ধর ॥- 

দাস নটবরে নতি করষে গোবিন্দ । 

ভয় মাত্র নাশ হয়ে কহিচ্ু সানন্দে ॥- 
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৮। পদ্‌রত্বাবলীতে হৃতন প্রকাশিত পদকর্ত। বলিয়া রায় মহাশয় যে কয়জনের নাম ' 
দিয়াছেন, আমাদের পূর্ববথিত ১৭৭১ শুকে প্রকাশিত “পদকল্পলতিকা” গ্রস্থখানিতে 
তাহাদের মধ্যে কাশীদাস, বীরবাহু, রাজচন্দ্র ও ভাগবতানন্দের নাম পাঁওয়া যাঁইতেছে। 
শী  পদকর্তার পদরত্রাবশীতে প্রকাশিত পদ কয়েকটাও অবিকল তাহাতে মুদ্রিত রহিয়াছে। 
কেবল ভাগবতানন্দের পদের দুইটা চরণ পদকল্পপতিকায় অতিরিক্ত, আছে,_-( ১ম ছুই 
চরণেন্ পর), 

“ভয় রাধে জয় রাধে জয় রাধাকান্ত। 
জাগহে রসিকবর কিশোরীপ্রাণনাথ ॥ 
১৩৩১ সালের ৬_-১২ সংখ্যক “বীরভূমি” পত্রিকা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় ভাগবতানন্দের 
ছইটী পদ প্রকাঁশ করিধাছেন। আর কাশীদাসের পদেও একটু গোলযোগ আছে। পদ- 
রত্বাবলীতে যেখানে আছে, 
বিলানে গোবিন্দ প্রেম আনন্দ সঙ্গে নব নব রঙ্গিনী। 
পদকল্পলতিকায় সেখানে দেখিতে পাই/_- 

| “নাচে সুনাগর রাইকরে কর অধরে বেণুবর শোঁহিনী । 

পদরত্রাবলীতে ইহার পরে যে দুইটা চরণ আছে, পদকল্পলতিকায় তাহা নাই। বাকী সমন্ত- 


টুকু একরূপ । 

৯। পদরত্বাবলীতে “কুবের আনন্দ” পদকর্তার একটী পদ নাছে, পদটী পারের | 
আমরা দাস কুবের নামক একজনের ভণিতাঘুক্ত একটা গৌরাপ্গবিষয়ক বাউলের গান 
পাইয়াছি। দাস উপাধি টবঞ্ঞবের সার্বভৌমিক, সুতরাং কুবের আনন্দ ও দাস কুবের এক 
জনও হইতে পারেন। এমনও হইতে পারে যে, ছন্দের অমুরোধে “আনন্দ' এখানে অন্তর্ঠিত 
হইয়াছে। এ কালেও কবিতা মিল খুজিতে খুজিতে অনেকেরই আনন্দ লোপ পায়, ইহা প্রায় 
বনছজনবিদিত। আনন্দের পরিবর্তে কুবেরের পুর্বে দীনতাসূচক দাস আসিয়া স্থান 
লইয়াছে, ইহাও অস্বাভাবিক না হইতে পারে। পদাবলীর সঙ্গে বেমানান্‌ 2০ গানটা 
আমর! নিয়ে উদ্ধত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। - 

যদি দেখতে পাই গউরময় সকলি। 

গউর আমার বদন ভূষণ গউর নয়নপুতলী ॥ 
গউর আমার নয়ানের তারা” 

গউর-চান্দে গগন-চান্দে চান্দে চান্দ তারা? 
মনহর| তাঁর রূপ দেখে তুলি? 

গউর আমার স্বপের মালা গউর গলার মাছুলী। 
নযনের অঞ্জন গউর? 

গউর নলক উদ্ধি তিলক চন্দহার গউর' 
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নাঁক্ছবি গউর চাপকলি ; 

গউর আমার সোনার সি'তি মুক্তামতি ঝল্মলি ॥ 

গউর ঝুমক ঢেরী ছন্দ 

গউর্স্গামার খারু বাভুবন্থ 

গউর টিক্লী গলার হাঁক্সুলী ; 

গউর ঝটকা! গঞ্জর! কোমড়বেড়! বরপাট! গো বিলকুলি। 
গউর নথ, সাঁতলহর মালা, 

চুলবান্ধা দড়ি গউর পইছে পউলা, 

দ্র হাতের চুড়ি কীচুলী ( আমার গউর ) 

দাস কুবের বলে নিদেন কালে পাই যেন চরপধুলি ॥ 

১০। তরুণীরমণ ও দীনবন্ধুরও অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে। 

১১। পদরত্বাবলীতে “অজ্ঞাত পদকর্তাগণে”র রচিত কতকগুলি পদ আছে। এগুলির 
মধ্যে “সে বন কতই দুর” “ওরে বাঁশী কেমন কর্যারে,* “বৈল নিঠুরের আগে,” “কুশলের 
কি কাঁঞ্জ ওহে নাথ,” “সে বেশ তোমার কৈ কৈ হে,” “ব্ৰজে চলহে ব্রজেশ্বর,” ‘ওহে নাথ 
সেই তো আইলে” প্রভৃতি পদগুলি “তুক্কো” বা “তুক” বা "পল্নব” গান। এগুলি একজনের 
রচিত নহে, কোন স্থুরসিক *কবিত্বপ্রতিভাবান্‌ কীর্ভনীয়। হয় ত গান গাহিতে গাহিতে 
ভাবের মুখে অনুগ্রাসযুক্ত মিলাত্মক ছুইটী “আখর” দিলেন, দলের লোক সেটী মনে 
করিয়া রাখিল বা তিনিই আসর হইতে বাসায় আসিয়া তাহ! লিখিয়া রাখিলেন। এইরূপে 
হয় তিনিই, নয় ত তাহার পরবর্তী বা সমসাময়িক অপর একজন কীর্রনীয়া সেই আখর 
দুটী শিখিয়া গাহিতে গাহিতে তাহার সঙ্গে আবার আর ছটা আখর যোগ করিয়া দিলেন, 
এইরূপেই তুকে! গানের স্থষ্টি হয়। বিপ্র পরগুরাঁম বা দ্বিজ মাধব-রচিত শ্রীরুষ্ণমন্্ল, 
গুণরাঞজ থানের শ্রীরুষ্ণবিজয়, কাঁলীচরণ দাস প্রভৃতি নানা কবির রচিত দীনখণ্ড, নৌকা- 
খণ্ড প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতেও ছুই একটী ধুয়া-গান কীর্ভন-গানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, 
এই সমস্ত গানে প্রায় ভণিতা থাকে না । এই ধরণের ভাঙ্গা গানগুলিও অনেক স্থলে তুক্কোয় 
পরিণত হইয়াছে, এবং যে সম্পূর্ণ গানগুলি কিন্বা শ্রুতিমধুর পয়ার বা ত্রিপদীর যে খানিকট! 
অংশ কীর্ভনীয়াগণ এ সব মঙ্গলগ্রস্থ হইতে গানের সুবিধার জন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্তী 
সংগ্রহকারগণ তাহাই ভণিতাহীন পদ বলিয়া আপন আঁপন সংকলিত গ্রন্থে চালাইয়! দিয়াছেন; 
সেগুলি এখন অজ্ঞাত পদক্র্তার পদ বলিয়া চলিতেছে । প্রাচীন ঝুমুর গান হইতে তুকোর 
সুরের স্থষ্টি হইয়াছে। পরমানন্দ 'অধিকারীর ছুঁকে। খুব প্রসিদ্ধ ছিল। পাঁচালীর প্রসিদ্ধ কবি দাস্থ 
রায়ের “দেবতা আর অসুরে 

. জামাই আর শ্বশুরে” 
দৌহাগুলি তুক্ধোরই পরিণতি কীর্তন গানে “কথা”, “দোহা”, "আখর”, “তক”, “ছুট” প্রভূত 


৫৬ সাহিত্য-পরিষশ"পত্রিক! [১ম সংখ্যা 


কতকগুলি সংকেত প্রচলত আছে, বারাস্তরে এই সমস্ত বিষয় আলোচনার ইচ্ছা রহিল। 
ষছনাথ দাসের গানের মধো আমরা প্রসঙ্গত তুক্কোর নমুনা দিয়াছি। 

১২। ইতিপুর্বে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট মহাশয় কিছু কম-বেশী প্রায পৌনে 
দুই শত পদকর্তার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ রায় মহা*্ড তাহার পদরত্বাবলীতে 
আরও ২৮ জনের সন্ধান দিয়াছেন । কিন্ত ইহা যে যথেষ্ট নহে, হারাই প্রাচীন পুথর খবর 
রাখেন, তীঁহারাই এ কৎ! স্বীকার করিবেন। আমরা যে অতি সামান্ত লোক-_আমরাই 
আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে পুরাণ পুথি সংগ্রহ করিতে গিয়া ডাঃ সেন ও রায় মহাশয়ের 
সংগ্রহের পরে আরও বত্রিশ জন নূতন পদকর্তার নাম ও গান সংগ্রহ করিয়াছি। নিয়ে ইহাদের 
নাম প্রকাশ করিলাম। পদ এবং পরিচয় যদি পারি, পরে প্রকাশ করিব। 

পদকর্তাগণের নাম 

১। অকিঞ্চন দাগ, ২ | উদয়াদিত্য, ৩। কান্ত দাস, ৪। ক্ৃষ্ণবিহারী, ৫। গঙ্গারাঁম, 
৬। গোকুলানন্দ ঠাকুর, ৭। গোঁপীচরণ দাস, ৮। জগদানদ। ঠাকুর, ৯। জয়নাঁরায়ণ, 
১০। দামোদর, ১১। দেবানন্দ, ১২। নসীরাম, ১৩। নধনানন্দ ঠাকুর, ১৪। নীলকঞ্, 
১৫। ব্রজনাথ, ১৬1 ভ্গীরথ, ১৭। ভবাঁনীদাঁস, ১৮। মহাদেব, ১৯। মাণিকচীাদ ঠাকুর, 
২০। মুকুন্দ, ২১। যাদবিনদ, ২২.। যুগল, ২৩। রতন, ২৪ । রামনারায়ণ, ২৫। রোহিণীনন্দন, 
২৬। ললিতা দাস, ২৭। লাঁলু নন্দলাল, ২৮। শোভারাম, ২৯। শ্বর্ণলালী, ( মহিল। কবি ), 

৩০। েবাচান্দ, ৩১। ভ্রিদাস, ৩২। হ্বায়রাম। 
শ্রীহরেকৃ্ণ মুখোপাধ্যায় 


যর বিলি ধারণ! 


বৌদ্ধধর্ম বলিক এখনও আমরা! অনেকেই এটি নন কথাই 
মনে করিয়া লই। বুদ্ধদেব্র নামের ছারা পরিচিত হওয়ায় বনুশতাব্বব্যাপী ধর্ম্ধধারাটির 
শাখাগুলির দিকে দৃষ্টি আক্বষ্ট হইত না। কিন্তু যুগে যুগে, দেশে দেশে, নান! আচার্ধ্যের 
নব-নব মত ও অন্তান্ত ধর্ম্মের প্রভাবের ফলে প্রাচীন বুদ্ধমত কত যে ভিন্ন ভিন রূপ ধারণ 
করিয়াছিল, তাহা এখন আর লক্ষ্য না করিলে চলে না। আধুনিক পগ্ডিতদিগের এশিয়াবাগী 
অনুমন্থানের ফলে দেখ! যাইতেছে যে, শুধু ওদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য, এই দুইটি বিভাগে ফেলিতে 
পারিলেই বৌদ্ধধর্ম ব্যাপারটিকে বুঝিতে পাঁরা যায় না। ইহাদের উভয়েরই মধ্যে আবার 
পরম তত্ব ও অবাস্তর বিষয় লইয়া মতভেদ হওয়ায় অসংখ্য, উপশাখার সৃষ্টি হইয়াছিল। 
বৌদ্ধধর্ম যেখানেই গিয়াছে, সেখানেই দর্শন ও শিল্পকে অনুখাণিত ও উদ্বোধিত করিয়াই 
স্থগিত হুইয়া. যায় নাই--তাহার প্রভাব তন দর্শন ও শিল়ের জন্ম দ্বারা সার্থক হইয়া 
উঠিযাছে। | 

এই প্রবন্ধে আমি বাঙলা! দেশে a ইতিহাস ন আলোচনা করিতে চাই 
না। আমার উদ্দেশ্য, বাঙালী বুদ্ধদেবকে কি চোখে দেখিয়াছে এবং তাহাকে ও তাঁহার 
নামে পরিচিত ধর্ম্সমাজগুলিকে সাধারণ বাঙালী কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই 
বুঝিবার চেষ্টা। আমর! দেখিতে পাই, সকল সময়ে বাঙালী বুদ্ধদেবের মতকে অঙম্ুকূল ভাবে 
গ্রহণ করে নাই! একদিকে যেমন খাঁটি বৌদ্ধপ্রভাব বেশ প্রবল ছিল, অন্ত দিকে আবার 
বিপক্ষতাঁও চলিয়াছিল, এবং ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমা্জে বুদ্ধদেব নিজে অবতারত্বে 
গৃহীত হইলেও তাঁহার মতকে বেদবিরোধী বলিয়| "পাষওমত* বলিতেও বাঙালী বিরত হয় 
নাই। | 

মোটামুটি প্রাচ্যভারতের সঙ্গেই বৌন্ধর্শের সম্পর্ক কিছু বেশী ঘনি্ঠ। বুদ্ধদেব নিজে 
মগধে সম্বোধিলাভ করেন। রাজগৃহ তাহার অতি প্রিয় স্থান ছিল। তাহার দুইজন প্রধান 
শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন মগধের অধিবাসী ছিলেন। তাহার জীবনকালে বোদ্ধধর্ম্ম 
যে,.এ দেশে খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহ! অনুমান মাত্র করা যাইতে পারে। কোন 
কোন প্রাচীন পালিন্ত্র রাজগৃহেই রচিত হয় বলিয়া জান! যায়; যথা-_রত্বমেবশৃত্র ! 

মৌর্য্যসম্রাট অশোক প্রিয়দর্শী নাম গ্রহণ, করিয়া ভারতবর্ষের বন্ধ স্থানে তাহার নিজের 
 বাজ্যমধ্যে পর্বত বা স্তম্ভগাত্রে বহু বর্ম্মলিপি লেখাইয়াছিলেন। এরূপ লিপি লেখান প্রাচীন 
ভারতে বেশ চলিত ছিল। এ পর্যন্ত বাঙলা দেশের সীমার মধ্যে তাহার -কোনই লিপি 
পাওয়া যায় নাই। সুদুর উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশগুলিতে লিপি স্থাপিত করিয়া শুধু পূর্ব- 

রঃ | 


৫৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক। [১ম সংখ্যা - 


দিকৃটি বাদ দিবার কারণ কি? তিনি “বুধসি ধংমসি সংঘসি” ( ভাবরু লিপি ) তীহার “গৌরব 
ও প্রসাদের” কথা জানাইয়! বলিয়াছেন যে, "এ কেঞ্চি ভগবত! বুধেন তাঁসিতে সবে সে সুভাঁষিতে 
বা,” সুতরাং তাহার সময়ে সর্দি বাঙলাঁয় বৌদ্ধধর্থের প্রচার হইয়া থাকে, তবে-ত্রিরপ্রের গৌরব 
ও বুদ্ধদেবের সুভাষিত বাঙালীর নিকটও মর্যাদা লাভ করিত, সন্দেহ নাই। 

অশোকের সময়ে ও তাঁছার কিছু পরে প্রাচীনপন্থী বৌদ্ধগণ বড লাঁ* দেশে কিরপ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা হিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে বড় একটা জানা বায়'না। "একট কথা 
লক্ষ্য করিবার মত। বৌদ্ধদের প্রাচীন ১৬ জন স্থবিরের মধ্যে বাঁডালীও ছিলেন দেখা যাঁর । 
একজনের নাম ছিল কালিক, ইহার বাঁড়ী তমলুকে। ইনি. কোন্‌ সময়ের লোক, তাহ! 
জানিবার উপায়. নাই। ইহার বর্ণনা এইরূপ পাওয়া যায়_Kalika belongs to 
19101181106, wears a golden earring. and sits surrounded by a circle of 
eleven hundred arhats (Mem. of A. S. B— vol. EL, no. 1, P. 2). আর একজনের 
নাম বনবাসী, ইনি রাজগৃহের দ্প্তপণী গুহানিবাসী ছিলেন। ইহার বর্ণনা এইরূপ কর! হইয়াছে, 
—Vanavasi~-belongs to Saptaparni Guha, has two hands, one holding 
a fly-wbisk of.yak’s tal and the other with a painted index finger, and 
sits surrounded by a circle of one thousand and four hundred arhats 
(1545 9, 2) ইহার! প্রাচীন স্থবিরপন্থী ছিলেন, তাহা বেশ বোরা যাঁয়। ইহাদের প্রভাব 
বোধ হয় কম-ছিল না। কারণ,.একজনের -১১ শত ও অন্ত জনের ১৪ শত অর্ৎ ছিল, 
ক্মৃতরাং এই সংখ্যার উপযোগী শ্রাবক নিতাস্ত কম থাকিবার কথা নঘ। এই স্থবিরদের প্রভাব 
বাঙল! দেশে কতটা ও কতদিন ছিল, তাহ! সহজে বুঝিতে পারা যায় না। তবে খৃষ্টীয় ৭ম 
শতাব্দীতে আমরা সমতটে শচীন স্থবিরপন্থীদিগকে দেখিতে পাই। নু 

গুগ্-সম্রাট্দিগের আমলে বরাহ্মণ্য ধর্মের পুনরূখ|ন হয় বলা যাইতে পারে। সাহিত্য, দর্শন 
ও শিল্প প্রভৃতিতে এক বু্াত্তর আঁসিয়া পড়ে । পরমভাগবত গগ্ুদমাটেরা বৈষ্ণবধর্ম্দারলখী 
ছিলেন বলিয়। বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করিতেন না, রাজসাহায্য না পাইলেও বৌদ্ধ প্রভাব; 
বিশেষতঃ বৌদ্ধশিল্প চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। _বাঁঙলাঁদেশে গুপচসম্নাট্দ্িগের বে সব 
অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বৈষ্বধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা দেখা যায়, কিন্ত প্রাচ্যভারতের 
শিল্প চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মই বেশী সাহায্য করিয়াছিল। গুগুদিগের আমলে বাঙলা দেশের লোকের! 
বৌদ্ধশিল্পের মধ্য দিয়া বুদ্ধদেষের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা পোষণ করিত, তাঁহার নিদর্শন ভাগলপুরের 
নিকট 'সুপতানগঞ্জের তাত্রনিন্ধ্ত দণ্ডায়মান বৃহৎ বুদবমুর্তি ও দক্ষিণবঙ্গের শিববাড়ীতে প্রাপ্ত 
উপবিষ্ট বুদধনূর্তি। এই ইট মুত্তিতেই শিল্পীর কলাকোশলের সঙ্গে বুদ্ধের অন্তর্ভাবের চমৎকার 
মিলন ঘটিয়াছে। . 

বুদ্ধ সম্বন্ধে যতই প্ররুত কথা লোকের অজ্ঞাত থাঁকিতে লাগিল, ততই তাঁহার বম ও 
ফাঁজের সঙ্গে নানা মায়া ও অনৌকিকতা জড়াতে লাগিল। চম্পাঁয় রচিত প্লক্কাবতী স্তরে” 


সন ১৩৩৪] বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর. ধারণা ৫৯ 


এরূপ উক্তি আছে। খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে রচিত “বোধিমত্বাবদান-কল্পলতা*য় সুমাগধা অবদান 
নামে একটি কাহিনী আছে। ইহাতে দেখ! যায়, প্রাচীন পৌগু,বর্ধনে পূর্বে জৈন প্রভাব ছিল, 
পরে বুদ্ধের অনুশাসন প্রচারিত হয়। এই কিংবদস্তী কত দিনের প্রাচীন, তাঁহ! জানিবার 
উপাষ নাই। -তবে পৌগু,দেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কথা পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন ধরণের । 
সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ পদিব্যাবদান* হইতে আমরা জানিতে পারি, অশোকের সময়ে 
পৌগু বর্ধনে আজীবিক ও জৈনদিগের খুব প্রভাব ছিল। বুদ্ধদেবের অলৌকিক ক্ষমতা 
দেখাইবার জন্ত তাহার আকাশপথে চলাচলের কথা বণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোঝা যায়, 
তখন লোকে বুদ্ধদেবের প্রকৃত মহত্বের কথ! ভুলিয়া, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ বাহ্‌ বিভূতি 
আরোপ করিতে আরস্ত করিয়াছিল। 

খৃষ্টীয সপ্তম শতাব্দীতে কান্তকুব্জের রাজ! হষবর্ধনের সময়ে বহু চীন! ভ্রমণকারী এ দেশে 
-আসিয়াছিলেন-_তাহাদের বিবরণ হইতে তখনকার মতামত -জাঁন! যায়। তখন কান্তকুক্সের 
প্রচলিত মতকে আদর্শ ধরিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম আর আগেকার মৃত প্রবল ও 
অপ্রতিদ্বন্দিভাবে চলিতে পারে নাঁই--তাহাকে দেব-বাঁদীদিগের সঙ্গে আপোষ করিতে 
‘হইয়াছিল । তাই কান্তকুঞ্জের রাজার উৎসবে বুদ্ধ, শিব ও স্র্য্য সমানভাবে সম্মান 
পাইয়াছিলেন। | 

এই সময়ে বাঙলাদেশে যৌদ্ধমত যেরূপ প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও সেইরূপ 
প্রভাব দেখা যায় । ইউয়াঙ্চোয়াঙ যেরূপ লিথিয়! গিয়াছেন, তাহাতে বরং বড় বড় রাজধানী- 
গুলিতে বোদ্ধমন্দির অপেক্ষা - দেবমন্দিরই বেদী ছিল বলিয়া জানিতে পারি। তখন 
পৌগু,বর্ছনে ২০টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, কিন্তু শতাধিক দেবমন্দির ; দমতটে ৩৩২টি সঙ্বারাম, 
কিন্তু শতাধিক দেবমন্দির ; তাত্্রলিপ্তিতে ১০টি স্ত্বরাম, কিন্তু বহু দেবমন্দির, আর কর্ণস্থবর্ণে 
১০টি সঙ্বারাম, কিন্তু ৫০ দেবমনি'র উক্ত পরিব্রাজক নিজেই দেখিয়া গিয়াছিলেন। 

একটি বিষয় আমর! বড় একটা লক্ষ্যই করি ন! যে, বুদ্ধদেবের বহু পঞ্গের যুগেও চারি দিকে 
বৌদ্ধপ্রভাবের মধ্যে বুদ্ধের প্রতিদন্দী প্রাচীন সম্প্রদায়ভূক্ত লোক বর্তমান ছিল। ইহাদের 
মধ্যে দেব্দতের সম্প্রদায়ের কথাই বিশেষ করিয়া মনে হয়। ইহার! গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী 
তিনজন বুদ্ধের পুজা! করিত ? কিন্ত শাকামুনি-বুদ্ধের বিরোধী ছিল। সেই জন্ত "বৌদ্ব"সমাজে 
ইহার! ধিকৃত হইয়াছে। ইহার! এই বৌদ্ধবিপক্ষত! বহুদিন বজায় রাখিয়াছিল। কা 
'হিয়েনের সমযে ৪০৫ খৃঃ অবে শ্রাবস্তীতে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল ( 7.০82০এর অনুবাদ, ২২শ 
অধ্যায় )। তখন বাঙলা দেশে ইহার! ছিল কি না,-জানা যায় না। কিন্তু খুঃ৭ম 
শতাব্দীতে কর্ণন্বর্ণে ইহাদের তিনটি মঠ উউয়াওংচোয়াঙ. . দেখিয়া গিয়াছিলেন (3০919 
Records, ii, p. 201; Beal's Life, p. 131; Watters—On Yuan Chwang, 
I, p. 191) 1 ভিতা কোর কোর অঞ্চলের বাঙালী বহুদিন পরেও বুদ্ধের মতকে গ্রহণ 
করে নাই দেখিতে পাইতেছি ৷ . 


৬০ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [১ম দখা 


কর্ণসূবর্ণে যে সুধু বৌদ্ধনিরোধী, সম্প্রদায় আশ্রয পাইয়াছিল, তাহা নহে, এখানকার রাজা 

শরশী্কও নাকি দারুণ বোদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন | তাহাকে বৌদ্ধদের গ্রন্থে খুবই .নিন্দিত ভাবে 
চিত্রিত করা হইয়াছে! শৌদ্বরাই তাঁহার স্বতিকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। তিনি 'নাঁকি 
বৌদ্ধ পাইলেই মারিয়া ফেক্বার জন্ত ভৃত্যদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। যথা,_ 

আ নেতোর৷ তুষারাদ্রেবৌ'দ্ধানীং বৃদ্ধবালকান্‌। * 

যো = হস্তি সহস্তাব্যো ভৃত্যানিত্যশিষয়্‌ পঃ॥ 
| Systems of 30001019110 Thought—VYamakami, Sogen p. 16. 
আর তিনি নাকি বৌদ্ধদিগের পরমপবিত্র বোধিক্রমটিকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়া: 


" ছিনেন। 


আরও ইউয়াঙ্চোয়্নাজরে বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন হীনযানের কোন ' 
কোন শাখা তাহার সময়ে বাঙলা! দেশের কোন কোন জায়গায় প্রবল হইয়া! উঠিয়া ছিল 
যেমন সম্মিভীয় শাখা! । সবল বৌদ্ধসম্প্রদাযই আত্মবাদ পরিহার করিয়াছিলেন, কিন্তু এই 
সন্মিতীয় সম্প্রদায় পুদ্গপ-বাচ্ স্বীকার করিতেন। - 

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ত্রিরত্বের পূন্জার কথা আমর! জানিতে পারি। চীন! 
পরিব্রাজক ই-চিং সমতটের যে রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি' ত্রিরত্বের প্রতি 
ভক্তিমান্‌ ছিলেন। বোধ হয়, সপ্তম শতাব্দী হইতেই প্রাচীনু হীনযান ত্যাগ করিয়! বাঙালীরা 
ক্রমে মহাযান মৃতকে অবলন কয়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইউগ্লাউচোয়াঁড সমতটে প্রাচীন 
স্থবিরমতাবলঘী শ্রমণদিগকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার' পর ৪* বৎসরের মধ্যেই ই-চিং 
আসিয়! সমতটে মহাযানের প্রভাব দেখিয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ প্রভাব ক্রমেই 
কমিয়া বাইতেছিল বুঝিতে হইবে। 
০ লপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ « টিজার + EEE TEE তিনি বাঙলার সমতটের 
অধিবাসী ছিলেন 1? তীহার স্কায় পণ্ডিত সে কালে নাকি ছিল ন! । আচার্য্য শীলভত্র শুধু 
যে বৌদ্ধ-বিস্তায় পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে; তিনি হিন্ুশান্ত্রের বহু দিক্‌ও দর্শন 
করিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ-প্রধানের! যে হিন্দুর শান্তকে অবজ! করিতেন, তাহ! মনে 
করিবার কারণ নাই। 

বৌদ্ধধর্ম্মের নান! শাখাৰ মধ্যে খুব প্রীতিকর সমর্থ ষে ছিল, তাহা বল! ধায় না। প্রাচীন 
সম্প্রদায় হইতে যখন নূতন শাঁখার,উত্তব'হইত, তখনই পরম্পর অনৈক্য ও বিদ্বেষভাব দেখা যাইত। 
নূতন যুগের নূতন চিন্তার .খ:তিরে মহাযানীর! প্রাচীন হীনধান হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছিল 
- তাহারা প্রাচীন পদ্ধতিতে সন্ত না হইয়া শৃল্ঠবাদ প্রচার করিয়াছিল। কালে মহাধানের 
একটি শাখা সহজযান নাম ধ্যরণ করিয়! প্রাচীন সকল মতকেই উড়াইগ্লা দিতে চহ্যাছিল। 


‘ ’# The view approaching ‘the doctrine of a permanent Soul is চি উর Central 


* Conception of Buddhism by Stcherbatsky, p. 70. 
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এককালে তাহাদের প্রভাব বাঁউ.জা দেশে অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া এখানে তাহাদের কথা ও 
মতামত একটু আলোচন! করিলে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা জমে কোন্‌ দিকে 
পরিবর্তিত হইতেছিল, তাহা! বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। 
সহজপন্থীরা এতদূর, অবধি গিয়াছে যে, তাাদের বলিতে বাধে নাই যে, পরমতত্ব স্বয়ং 
বুদ্ধেরও অপোচর রহিয়াছে, জার এ বিষয়ে বুদ্ধের সঙ্গে ইতর লোকের তফাৎ নাই। 
বুদ্ধেহপি ন তথা বেত্তি যথায়মিতরো নরঃ--( সহজবনজ্জের দোহাকোষের অন্বয়বজ্রের টীক! )! 
বুদ্ধদেবের নিজেরই যখন এই অবস্থা, তখন বুদ্ধপন্থীরা যে ইহাদের হাতে সহজে অব্যাহতি 
পাইবে না, তাহা ত বোঝাই যায়। শ্ীহেবজ্ঞে পাওয়া যায়_ 
রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেপৈব বিমুচ্যতে। 
বিপরীতভাবনা হেষ! ন জ্ঞাত! বুদ্ধতীর্ধিকৈঃ॥ ( বৌদ্ধগান ও দোহা 
পৃঃ ৪) 
সহজযানীর! স্থপ্রাচীন শ্রমণপন্থীদের ও শ্রাবকযানের নিন্দা! করিতে ক্রট করে নাই । 
বেল্লঃ দশশিব্যঃ দা ভিক্ষুঃ কোটিশিষ্যা যদ স্থবিরো যে| দশবর্ষোপসয়নঃ। তে সর্বে 
কাষায়ধরবত্তারূপমাত্রত্রত্রজ্যাং গৃহ্ত্তি। তেন দেশনভিক্ষণশীলক্ষমাঃ চরস্তি। ন তথতত্ব- 
মাজানভ্তি। শঠকপটবূপেণ সত্থান্‌ বিহ্ঠেমস্তি। যদুক্তং ভগবত! পশ্চিমে কালে পশ্চিমে 
সময়ে ময়ি পরিনিবৃতে পঞ্চকযাঁয়ুকালে চ। যে ভিক্ষবো৷ মম শাসনে ভবিষাত্তি তে সর্কে শঠ- 
কপটরত৷ তবিষ্যস্তি তথ! গৃহারস্তে সতি কৃষিবাণিজ্ারতাঃ সর্কপাপকর্ম্মাণি করিয্যপ্তি । শাসন- 
. বিড়ম্বকাঃ যে পূর্বে মারকায়িকাঃ তে সর্কে শ্রমণরূপেণাব তরিষ্যস্তি। তত্র মধ্যে সঙ্ঘস্থবিরাস্তে 
সাঁত্িকোপভোগং হরিষ্যস্তি ইত্যাদি বিস্তরঃ | 
ন তেষাং বোধিস্তৎকথং। যে শ্রাবকষানমাশ্রিতান্তেযামুক্তলক্ষণেন ভঙ্গঃ | ভঙ্গাৎ 
পুনর্নরকং যাস্তি। অথ শিক্ষারক্ষণমাত্রেণ বিনয়োক্তলক্ষপায়াঃ স্বর্গোপভোগমাত্রং ভবতি।- 
ন পুনর্বেধিরুত্বসা | কুতঃ যতঃ গ্থবিরা্ধ্যানন্বঃ পরিনিবৃতত্তদা! তেন ন কল্তচিৎ সমগিতঃ 
শ্রাবকে বোধিরুপদেশঃ স্তাৎ ।--( বৌ, গা. দো.-পৃঃ ৮৮), 
সহজবাদীদের কাছে - ্রতিহাঁসিক বুদ্ধের কোন মূল্য ছিল ন!। তাহার! আবার 
মহাধানীদের মত বুদ্ধকে অলৌকিক ও অবতার বলিয়াও স্বীকার করিত না। মহাযানীদের 
শূন্ভবাদ সহজযানে দেহবাদের সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হ্ইয়াছে। মানুষের মুক্তির জন্ত এরতিহাঁসিক 
বুদ্ধের আর কোন দরকার নাই, ইহাদের গূঢ়তত্ব বুঝিলে প্রত্যেক মানুষই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে 
পারে। বুগ্ধ ছাড়া এই বৌদ্ধধর্ম যে কিরূপ, তাহা আমাদের বর অগ্রমা। আগমশাজে 
আছে" 
দেশনীয়দযোগেন হকার হু 
. পরমাচিন্তযোগেন ন বুজে! নাঁপি অদ্বয়ঃ ॥ ( বৌ-গ1-দো, পৃং১৫৭ ) 
যেমন পরবর্তী কালে কবীর, দশরথপুত্র মানবদেহ্ধারী রামকে স্বীকার না করিয়া, 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিক। , [১মসখা 


জাত্মারামকেই পরমতত্ব হিসাবে মানিয়াছেন, সেইরূপ ইহারাও রাহিরের বৃদ্ধকে না মানিয়া 
নিঙ্দের দেহের ময্যস্থিত বুদ্ধের কল্পনা করিয়াছে। এই ব্যাপার হইতেই ট প্রবল mystic 
চিন্তা ও সাহিত্যের উত্তব ভইয়াছে। রি 
'দেছহি বুদ্ধ বসত্ত ণ জাণই ॥--সরোঁজবজের দোহাকোষ। 
॥  দেহস্থিতং বৃদ্ধত্ব...।-_-অধয়বঙ্ের টীকা । bs 
(বৌগা-দো, পৃঃ ৯০৭) - 

বীণাগাদ নামক চর্ধ্যাপদ্বরচ্জিতা যে “বুদ্ধ নাটকের” (বৌ-গা-দো, পৃঃ ৩০) কথা নিছে, 
তাহা দ্বার নির্বাণ-ঘটিত একটি আধ্যাত্মিক গুহ ব্যাপার বুঝায়। তাহা এঁতিহামিক বুদ্ধের 
নির্বাণ নহে, শুন্তবাদসম্পর্কিত একটি মানসিক অবস্থা যাত্র।. 

এই সম্পর্কে সহজ্যানীব! বোধি লাভ করাকে দেহ্বাদের সঙ্গে জড়াইয়া গিষাছেন। ইহাকে 
তাহারা 'মহামুত্রা” বলিয়াছেন। ইহার সঙ্গে বুদ্ধের নিজের সম্বোধির কোন সম্পর্ক নাই। 
।:  বোহি কি লাভই এণ বি দেহে ।-_কষ্জাচা্যের দোহাকোষ 

মনুষ্যদেহং বিহায় দেহস্তরেণ বোধির্ন স্যাৎ।-_এ টীকা মেখলা! ( বৌগে-দো, পৃঃ ১৩২)। 
পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই সুর ধরিয়াই কি “দেহের মাঝে বৃন্দাবনের* কল্পনা করিয়াছেন? 

বাড়ল! দেশে বৌদ্ধমর্শ্ম প্রকাশ্তে লুণ্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ছদ্মবেণী বৌদ্ধমত 
চশিয়াছিল, তাহার মধ্যে ধর্মপূজাই বোধ হয় প্রধান। এই, ধর্মের উদ্দেশে রচিত দাহিত্োগ 
-বুদ্ধকে বহু কষ্টে খুজিয়া! বাহির করিতে হয়। 

রামাই পণ্ডিতের শৃন্তপুরাণে পাওয়া যায়, 

ধৰ্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সনমান'।--( পৃঃ ৫৭ ) 

* অনেকে মনে করেন, ইহ! সিংহলের বৌদ্ধধর্ম বুঝাইবার জন্ত বল! হইয়াছে। কিন্ত সিংহলে 
যে বৌদ্ধধৰ্ম প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহ! প্রাচীন হীনযাঁনের অন্বর্তী। সুতরাং হীনযানের 
কথ| মহাষাঁনপ্লীবিত বঙ্গে লোকের মনে ছিল কি ন!, সন্দেহের বিষয়। এ বইয়ের কথাতেই 
আমরা পাই যে, এ লঙ্কা পূর্ব দির্কে ছিল, দক্ষিণ দিকে নয়. - 

| পুব দিগ মাঝে কনকলঙ্কা পার। (পৃঃ ৯১) 
স্ৃতরাং এ জায়গা যে কোধায়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।. ভৌগোলিক তথ্য হিসাবে 
এরূপ কথার কোন মূল্য নাই। 

কিন্তু রামাই পণ্ডিতের গ্রন্থে আমর! ছুইটি কথা পাই, বা OE 
ইঙ্গিতে বুঝান হইযাছে বলিয়! মনে হয়, 

ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে। 
ইহা ঠিক জয়দেবের £নিন্থলি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং* কথাগুলির সঙ্গে ঠিক মিলি যায়। 
অথচ শূন্তপুর্ণের ধর্মঠাকুরের নিজেরই আবার" যজ্ঞ করা হইযাছিল। বান এই 
ধর্শারাজ শব্দে বোধ হয় বুদ্ধদেবকেই বুঝাইতেছে। ' 


সম ১৩৩৪] বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা ৬৩ 
-, আবার আমরা পাই, * 
| বেদশীস্ত শীনিরঞ্জনর পাঁএ।--( পৃঃ ৯৩) 
যজ্ঞ ও বেদের এই অবস্থা হইতে গৌতম বুদ্ধের কথাই মনে হয়। কারণ, বেদ সম্বন্ধ 
এরূপ ধারণা বজমেব তিয় জায় কাহারও মতে দেখা যায় না। এখানে অবশ্ত জৈনদের কোন 
কথা আসিতেছে না * 
শীধর্মের সঙ্গে তাঁহার বাহন উলুকের কথাও একটু বলা দরকার। ইনি আবার 
ধৰ্ম্মদেবতার বাহন মাত্র নছেন, প্রধান মন্ত্রীও৭ এই পরম অন্কুত জীবটিকে বাঙালীরা কোথা 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহা এখনও ঠিক করা! যায় নাই। এ বিষয়ে আমার যাহা মনে 
হইয়াছে, তাহা আলোচনার জন্য পর্ডিতদিগের দরবারে পেশ করিলাম। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্ে 
ও শিল্পে বুদ্ধদেবের সঙ্গে নাগরাজদের খুব একট! ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দেখা যাঁয়। ইহারা 
অনেক সময়ে বুদ্ধের স্তব করিয়াছেন ও কাধ্য উদ্ধার করিয়! দিয়াছেন। নাঁগরাঁজদিগের মধ্যে 
একজনের নাম ছিল উলৃক। “্মহাব্যুৎপত্তি* গ্রস্থেও (Mem. A. 5. B., vol, IV. no, 
2, Pp. 166) উলুকের নাম আছে। উলুকের অর্থ কর! হইয়াছে ‘the clear sighted.” 
প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থে কীর্তিত উলুকেরও এই গুণটি দেখা যায়। ১ 
এখানে আর একটি বিষয়ের একটু আলোচন! হওয়া! দরকার। ধর্ম্ম ও ধর্মপূজার সমন্ধে 
এ পরাস্ত পপ্তিতের! যে সব কথ লিখিয়াছেন, তাহা দ্বার! আমর! মনে করিতাম, সমস্তটা 
ধর্মমদাহিত্যে সুধু বুদ্ধেরই কথা 'আছে। আমার মনে হয়, এখন এ মত পরিবর্তন করা 
আবন্তক হইয়াছে। ধর্ম্মদাহিতাকে ামরা ছইটি ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। প্রথম, 
রামাই পঞ্ডিত প্রভৃতির উলুক বাহন ধর্মের কথা, দ্বিতীয়, লাউসেন-সম্পর্কিত ধর্ম্মরান্দের 
গীত। . প্রথমটিতে ‘যে বৌদ্ধপ্রভাব আছে, তাহা, উপরে আলোচনা করা গেল। কিন্তু 
“লাউনেনী দাড়া” একেবারে নিছক সূর্ধ্পূজ্জার কথা, উহাতে বৌদ্ধপ্রভারের কোন চিহ্ন 
পাওয়া যাঁয় না। গ্রহ্ভরণ, ধর্ম্মের ঘোড়া, পাহুকা পশ্চিয়ে সুর্য্যের উদয় দেওয়ান প্রভৃতি 
সূর্য্যের সঙ্গে বেমানান হয় না। এখনও বাঙল! দেশের বহু জায়গায় স্র্য্যকে ‘ধৰ্ম্ম, 
‘গোঁদাঞি প্রভৃতি বলিতে শোনা যাঁয়। অন্য একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচন! 
করিবার ইচ্ছা আছে। 
ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপার আমরা লক্ষ্য না করিয়া পারি না। না 
যেরূপভাবে পাইয়াছি, শিল্পে সেরপভাবে পাই নাই। ধর্মকে ধবলবর্ণ বল! হইয়াছে, তীহার য 
কিছু সবই ধবল বল! হইয়াছে, তাঁহাকে নিরগ্রন ও নিরাকার বলা হইয়াছে, অথচ ধর্ম্মের মুর্তিগুলি 
যে কত অন্তুত রকমের, তার ঠিকান! নাই। ,কোথাও ধর্দ কচ্ছপাক্কৃতি, কোথাও ঝি'কের 
আকারের, কোথাও খালি মুণ্ডাকাঁর। অথচ বাকা দেশে বৌদ্ধ শিল্পীর হাতে কি চমৎকার 
কাজ হইতে পাঁরিত, তাহা আমাদের অজানা নাই। ধর্মের ও সব রূপ দেখিয়া এক একবার 
সন্দেহ হয়, কোন লৌকিক জাতিগত চিহছকে (6০697071989 symbol) বৌদ্ধাযিত করা 


৬৪ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ১ম সংধ্য! 


হইয়াছে কিনা, কচ্ছপাক্ৃতিকে কেহ কেহ বৌদ্ধস্ত পের রূপক বলিয়। মনে করিয়াছেন,” 
কিন্তু ধর্মের অন্তান্য রূপগুলির ব্যাখা দেওয়! বোধ হয় সহজ নহে। যাহা হউক, এখানে 
আমাদের বক্তব্য এই যে, বাঙালী ধর্মকে সাহিত্যে যেরূপ ধারণা করিয়াছে, শিল্পে তাহা 
করে নাই। . 
ভারত ইতিহাসের মধ্যবর্তী যুগে যখন প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্তে তাস্ত্িক বৌদ্বধর্শের 
প্রসার হইয়াছিল, তখন হিন্দুধর্ম নূতন জীবনলাভের চেষ্টা করে। তাঁহার ফলে পৌরাণিক 
হিন্দুধর্মের ছুইটি শাখা খুব প্রবল হইয়া উঠে(১) বৈষ্ণব ধর্ম, (২) শৈব ধৰ্ম্ম। ইহারা 
দুইটিতেই বৌদ্বধন্রকে আঘ্মদাঁৎ করিবার চেষ্ট| করিতে যাইয়া স্বয়ং বুদ্ধদেবকেও নিজ নিজ 
ধর্মের গণ্ভীর মধ্যে টানিতে চেষ্টা করে। ইহার ফল বাঙলা দেশে কিরূপ হইয়াছিল, 
এখন তাহাই দেখা যাক । . - - | - 
শিবঠাকুরের ইতিহান অতি বিচিত্র । অনেকেই মনে করেন, তিনি ভারতের বাহির 
হইতে. আসিয়াছেন। সে যাহ! হউক, প্রাচীন. রুদ্রদেবতা ব্রাত্যদিগের পুজ্য. ছিলেন, 
তিনি কি করিয়া মহাযোশী ও মহাদেব হইলেন, সে এক মহা রহস্তুময় ব্যাপার । এখানেই 
শেষ নয়, অধৈতবাধীদের “শিবোহহং” মন্ত্রের প্রেরয়িতারূপে যে শিব উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহার 
বিবর্তন বড় সহজ ব্যাপার নয়। | 
বুদ্ধদেবের সাধনার কবা মনে হইলে যোগপদ্থা ও জ্ঞানবাদের কথাই মনে পড়া স্বাভাবিক 
এবং এ ছুইটি বিষয়েই বুদ্ধের সঙ্গে শিবের অনেকটা মিল আছে। 
১৩শ শতাব্দীর বাঙালী কবি রামচন্দ্র কবিভারতী বাঙলা দেশ ছাড়িয়া সিংহলে চলিয়া 
যাইতে বাধ্য হন। সেখানকার রাজ! তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন ও তাহাকে “্ৰুদ্ধাগম- 
চক্রবর্তী” উপাধি দেন।. তীহার একখানি গ্রন্থের নাম “ভক্কি-শতকম্” | ইহার প্রথমকাঁর 
প্নলেটকটিতেই বুদ্ধ ও শিবের একত্ব একেবারে পরিফার ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে *-. 
জ্ঞানং যন্ত সমন্তবস্তুবিষয়ং যন্তানবদাং বচঃ ; 
যস্বিন্‌ রাগলবোহপি নৈব ন পুনর্দ্েষে! ন মোহম্তথ! 
বস্তা হেতুরনস্তসত্বসুথদা! নাল্লা ক্কপামাধুরী 
বুদ্ধো বা গিরিপোহথবা স ভগবাংস্তন্রৈ নমন্ুর্মহে ৷ 
এই ধাঁরণ! শুধু কবির নিজের একার, না তখনকার বাঙালীরওড ইহাই মৃত, তাঁহা বুবিয়া 
ওঠা শক্ত । কারণ, আমরা দেখি, প্রাচীন যুগের বাঙালী বৈশ্তসমাজে যে উচ্চ আদর্শের শিব 
‘মহাজ্ঞান’ লাভের অন্য পূজিত হইতেন, তাহার জায়গায় মধ্যযুগে ভাঙ্গড় ও চাষ-আবাদী 
শিবের গানই বাঙলা দেশে খুব বেণী করিয়া চেলিয়াছিল। 
একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত এই যে, কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ অথবা 
1বপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাযানীদের বহু দেবী শিবের নিজের শক্তিতে বা শৈব-মণ্ডলে আসিয়া 
পড়িলেন। তারা, হারীতী, বাগীশবরী প্রভৃতি পরবর্তী কালে শিবের সঙ্গে যুক্ত হইয়।. কোথাও 
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চণ্ডী, কোথাও মনসা, কোথাও শীতলা, কোথাও সরস্বতী প্রভৃতিরূপে দেখা দিলেন। ' এই 
সম্পর্কে বাউলা দেশে প্রচলিত অন্ত্রগুলিতে অনুসন্ধান করিয়া দেখ! দরকার যে, উহাতে 
বুদ্ধদেবের কোন কথা আছে কি না। অক্ষোভ্য, মঞ্ুঘোষ প্রভৃতি মহাযানী দেবতার উল্লেখ 
তত্ত্ে পাওয়া যায়, সুতরাং বুদ্ধের সমন্ধে তম্ত্রের ধারণাটি কি ছিল, তাহা আমাদের জানিতে 
আগ্রহ হইবারই কথা৷ 

পাঁলরাজদিগের সময়ে বাও লাদেশ স্বপ্রতিষ্ঠ হইল। ইহার EE বাঙলা দেশ 
বাহির হইতে নানা প্রভাবের অধীনে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখন বাঁঙজার নিজন্ব শি ও 
শান্ত সুধু দেশে নয, ভারতবর্ষের বাহিরেও বহু জায়গায় ছড়াইয়া গেল। পালরাঁজারা নিজেরা 
বৌদ্ধ হইলেও ব্রাঙ্গণ মন্ত্রীদের নিকট অবন্তমন্তকে থাকিতেন, এ কথ! তাহাদের অঙ্ণুশাসন 
হইতেই জানা যায় । তাঁহারা “পরমসৌগত* বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, অথচ “নারায়ণ- 
মন্দির” ও পপাশুপত সমাজ” স্থাপনেও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তীহাদের মধ্যে কেহ 
মারীচী, কেহ বাণীশ্বরী, কেহ অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতির ভক্ত ছিলেন জান! যায়। কিন্তু 
বুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁহার! কি মনে করিতেন, জানিবার উপায় নাই। এই সময়ে “বুদ্ধভট্টার ক- 
ুন্দিশ” অনেক: ধৰ্ম্ম-কর্ম্ম, দানখ্যান করা হইত, কিন্তু তবু গৌতম বুদ্ধ সম্বন্ধে দেশের সাধারণ 
লোকদের মন সচেতন ছিল কি না, জানা যায় না। মধ্যযুগের নহাযানীদের একটি মন্ত 
রি এই সময়কার অনেক মূর্তিতে খোদিত দেখা যায়; 

যে ধৰ্ম্ম৷ হেতুপ্রভব! হেতুং তেষাং তথাগতঃ। 

j হ'বদত্তেষাঞ্চ যে| নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ ॥ 
কিন্তু যে হেতুবাঁদের গৌরব ঘোষণা কর! হইয়াছে, তাহার কোন লক্ষণ তখনকার বাঙালীর 
চিত্ত৷ ও-কৰ্ম্ম ' হইতে পাইবার উপায় নাই । সেই জন্ত দেখিতে পাঁওয়! যায়, বুদ্ধদেবের পরিবর্তে 
অসংখ্য দেবদেবী ও পৃজ্জাপার্কণাদিতেই লোকেরা আসক্ত হইযাছিল। 'এই যুগে বু.দ্ধর 
মুর্তি অপেক্ষা! মহাযানের ও বজ্জযানের দেবদেবীর মুর্তিই বেশী দেখা যায় । তবে এই বুনি 
গুলির শিল্পসৌষ্ঠব প্রশংসার যোগ্য বটে। একটি বুদ্ধমুর্তি বিক্রমপুরের এক স্থানে এখনও লোকে 
পুজা করিতেছে; কিন্তু তাহাকে বছা যুত যা কেহ জানে না, তাই তার নাম দিয়াছে 
“চিন্তামণি ঠাকুর ।” 

পালরাজদিগের সময়ে বাঙ_লাদেশে সিদ্ধাচার্য্যদিগের প্রভাব খুব প্রবল ছিল। তাঁহাদের 
অনেক কথা ও গান 'মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া বাঙালী- 
মাত্রেরই ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি যেসব সিদ্ধার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ছাড়াও 
অনেক সিদ্ধা ছিল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙালী ছিল। এরূপ কয়েক জনের 
নাম আমরা জানিতে পারিয়াছি। পারীর *মুসে গীমে* নামে শিল্পসংগ্রহের বৌদ্ধবিভাগে 
অনেকগুলি মহাসিদ্ধার চিত্র ও মুর্তি সংগৃহীত আছে। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 
" উধিলি, তার বাড়ী ছিপ ধেবীকোটে ; এই দেবীকোট উত্তরবঙ্গে ছিল।. আর এক জন ছিল, 
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পুতলি। আর একজনের নাম নাগবোঁধি। মেকোঁপ নামে আর এক জন সিদ্ধার কথা পাওয়! 
যায়-_ইহাদের সকলেই বঙ্গবাসী বুলিয়া অভিহিত। আর এক জনের নাম ছিল কপালিক, 
ইহার বাড়ী ছিল রাজপুরী ইহ! বঙ্গদেশে কি না, এখনও ঠিক হয় নাই (Guide-Catalogue 
du Musée Guimet— Les Collections Bouddhiques—]J.Hackin, Paris, 
1923, PP. 98-108) । এই সব সিদ্ধাচার্য্য বৌদ্ধ নামে পরিচিত হইলৈও, বুদ্ধদেবের বড় 
একটা ধার ধারিতেন না। . 

খৃষ্ঠীয একাদশ শতাব্দী হইতেই বাঁউ.লাদেশে বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম ও শৈব ধর্শের প্রসার হইতে . 
আরম্ভ হয়। হিন্দু রাজ্ারাও এই ছুই ধর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করায়. বৌদ্ধধর্ম আর মাথা তুলিয়! 
চলিতে পারে নাই। পূর্ববঙ্গের বর্মরাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রীন্ধধর্মকে নাশ করিবার 
চেষ্টা করিতেন। খৃষ্টীয় একশ শতাববীতে রাজা হরিবর্মদেব বৌদ্ধ ও জৈনদিগের “শর্ম্ম- 
সংমর্দনকারী” বলিয়| গর্ব জরিয়াছেন, এবং তাঁহার মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ব্রাহ্মণ্যধর্ন্মের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং সুপ্রমিদ্ধ কুমারিল ভট্টের অনুসরণে প্রাচীন নীমাংসা-সুত্রের 
ব্যাখ্যা ও টিপ্ননী রচনা করিয়া তাহার নাম দেন “তৌতাতিত-মত-তিলকম্‌।” ইহা তৌতাতিত 
বা কুমারিল ভট্টের তত্্-বার্তিবের একখানি প্রসিদ্ধ টীকা। যে.কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধ পাষগুগণের 
মস্তক উদুখলে চূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার এরূপ উপযুক্ত অন্ুশিষ্যও যে সে বিষয়ে 
পশ্চাৎপদ ছিলেন, তাহা মনে হয় ন|। * কুমাঁরিল ভট্টের আর একটি কথায়ও বঙ্গীয় শিষ্যদের 
নিশ্চয়ই মত ছিল। তিনি তাঁহার “তন্ত্রবার্ঠিকে” (Benares Sanskrit Series, p. 171) 
লিখিয়াছেন, _বৌদ্ধশাস্ত্র ‘অসাধুশব্দহৃ়িষ্ঠ' বলিয়া উনার শাস্তরত্ব দিদ্ধ হয় না; মাগধ অপত্রংশ 
উহাতে ব্যবন্ধত হইয়াছে বলিয়া, "অসত্য শব্দ’ ব্যবহার করায় উহার “অর্থসত্যতা, আর কিয়পে 
হইতে পারে আর তার 'অনাদিতা'ই ব! কিরূপে স্বীকার 'কর! যায়? এরূপ চমৎকার 
যুক্তি নিশ্চয়ই বৌদ্ধবিরোধীদের রুচিকর হইয়াছিল। 
_ পাঁলরাজদিগের সময় হইতেই বাল! দেশে পৌরাণিক হিন্দুধর্ণেরি আন্দোলন আরম্ভ 
হয়। বাঙলা দেশে প্রাপ্ত এই সময়কার বাঙ্গদেবমুর্িগুলি বঙ্গীয় ভাহ্বর্য্যশিল্পের উৎকৃষ্ট 
নিদূ্শন। বাঙলার ত্রাঙগণ্যপ্রভাবের গোড়ায় এই বাস্থদেবীয় বা ভাগবত বৈষ্ণবধর্ম্মকে দেখিতে 
পাই। পালরাজদের মন্ত্রী গুড়ব মিশ্র .গরুড়স্তম্ভ স্থাপন করেন। মদনপালদেবের রাজসভায় 
মহাভারত পাঁঠ হইত সপ্তগ্রামে যে ক্ষ্চলীলা-সংক্রান্ত কতকগুলি মূর্তি ছিল, তাঁহার নিদর্শনস্বরূপ 
লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৷ এই বৈষ্ণবেরা বুদ্ধদেবকে কি চক্ষে দেখিতেন, তাহ! ঠিক জানিবার 
উপায় নাই'। তখনও বোধ হন, বুদ্ধকে বিষ্ণুর একটি অবতার বলিয়া বাঙালী স্বীকার করিয়া 
লয় নাই। 

বাঙলার সেনরাজ্দদের সময়ে ্রাঙ্গণ্য প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। এই সময়ে রাজারা 
একই সঙ্গে পরমভাগবত ও পরমমাহেশ্বর বলিয়া কীন্তিত হইয়াছেন। যাহ! হউক, বাঙ্লায় 
এক নূতন বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম দেখ! দিল, যাহার ফলে পৌরাণিক কৃষ্ণলীলার মধ্যে রাধা প্রবেশ 
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লাভ করিয়! ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর চিত্তকে একেবারে পরিবর্তিত করিয়! ফেলিলেন। 
যাহা হউক, এই নব বৈষ্ণবেরা বুদ্ধদেবকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। ভারতবর্ষের লানা 
জায়গায় বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের স্থান দেওয়া হইল--বাঁওলা! দেশেও জয়দেব এই 
কাজ 'করিলেন। বৃদ্ধকে প্রাচীনতর হিন্দুরা নিন্দাই করিয়া অসিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা 
বৌদ্ধাচার্ধদিগকে প্গীষ্ড” ছাড়া আর কিছু বলিতেন না। এখন বৌদ্ধদের সঙ্গে সন্ধি 
হওয়ায় অন্ততঃ বুদ্ধদেবকে আর তাঁহারা অনাদর করিলেন না। বৈষবের! মধ্যযুগের 
মহাষাঁনীদের অসংখ্য দেবদেবীকে গ্রহণ ন! করিয়া, একেবারে স্বয়ং বৃদ্ধকে খুজিয়া বাহির 
করিলেন। লোকের মনের কিছু * রিবর্ভন হইয়াছিল, তাই বুদ্ধদেব যে যজ্ঞনিনশ ও 
পণুডবধ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, শুধু তাহার জন্তই তাঁহাকে আর নিন্দা করিতে পাঁরিতে- 
ছিল না। দ্বাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব বাঙালী কবি জয়দেবের “গীতগোবিন্দে”র পদে আছে, 
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ্‌ শ্রুতিজাতং 
সদয়-হাদয়-দৰ্শিত-পশুঘাতং 
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে। 
বুদ্ধের কারিণাই জয়দেবকে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট করিযাঁছিল ; তাঁই তিনি “কারুণামাতহতে” 
বলিষা আর একবার বুদ্ধদেবকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভ'রতী 
বুদ্ধের বেদনিন্দার জবাব দিয়াছেন ( ভক্তিশতকম্‌) ₹- . 
ফ্রী ছাগ-তুরঙ-মারণবিধিবেদোহপি ত্বং নিন্দসি 
পরেন প্রাণভূতাম্তঃ সকরুণত্বত্বো মহানাপরঃ | 
এবং তে গুণসম্পদো ন বিষয়! বুদ্ধেরসুরাত্মনাং 
তে মুঢ়া প্রলপত্তি হস্ত সুগতে! মছেদনিন্বত্যয়ম্‌ ॥ 
বিষ্ণুর অবতারদিগের ' মধ্যে একটি সাধারণ সুত্র এই আছে যে, কোন দৈত্য বিনাশ বা 
সঙ্কট হইতে উদ্ধারের জন্তই উহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধ সেরূপ কোন কাজের জন্ত 
আসেন নাই। এ কথা হিন্দুর ভুলিয়া যায় নাই । তাঁই বিষ্ণুর অন্তান্ত অবতারের সঙ্গে 
বুদ্ধের উল্লেখের মধ্যেই ও তফাৎ্টুকুর একটু আভাস হিন্দুকবির কাব্যে পাওয়া যায়। 
১৪শ শতাব্দীর কবি চণ্তীদাঁস লিখিয়াছেন, 
ৃ বুদ্ধরূপ ধরি" চিত্তিলে' নিরঞ্জন ।-_কৃষ্কীর্ভন, পৃঃ ২৩৫ । 
হিন্বুকরি বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়| মানিয়াও আবার বলিতেছেন যে, তিনি নিজেই 
নিরঞ্জনের ধ্যান করিতেন। বুদ্ধের ধ্যানের সমন্ধে এ ধারণা করিবার অধিকার বাঙালী কবি 
- কোথ! হইতে পাইয়াছিলেন? এ 
জয়দেবের বুদ্ধ-বন্দনার পর বাঙাঁলীসমাজে ধর্পুজ্জকেরা ও বৈষবের! বুদ্ধকে প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু বাঙজার লৌকিক শাক্ত-সাহিত্যে প্রকারান্তরে বুদ্ধের নিন্দাই পাওয়া যায়, 
যদিও ও সকল গ্রন্থকার বৃদ্ধকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বরামাই পঞ্ডিতের 


৬ সাহিত্য-প্ররিষতপত্রিকা ' [১ম সংখ্যা 


নামে প্রচলিত ধর্মপুজাবিধানে ( পৃঃ ১৩০) পাওয়া যায় যে,“কৃষ্ণের দশ অবতারেশর মধ্যে 
বুদ্ধও একজন ছিলেন, ভাঁই “বৌদ্ধের (বুদ্ধের ) পুষ্পং জয় ।* বৃন্দাবনদাসের চৈত্ন্তভাগবতে 
(আদি, ২য়: অধ্যায় ) পাঁওয়! যায়, 

“বুদ্ধরপে দয়ধির্শ্ম করহ প্রকাশ ।” এ 
শাক্তর| কিন্তু বুদ্ধকে এ ভাবে দেখেন ই । মাধবাচার্ষ্যের “জাগরণে” (চন্দ্র চক্রবর্তী, 
১৩১১৪ পৃঃ ৭ ) আছে, 

- বৌদ্ধ অবতারে প্রভু জগতমোহন। 
কবিকস্কণও তাঁহার “চণ্ডী”তে ( বঙ্গবাশী সং, পৃঃ ৬২ ) লিখিয়াঁছেন,- 

" “ধরিয়া পাষণ্ড মৃত নিন্দা করি বেদপথ, বৌদ্ধরপী লেখে নারায়ণ 1? 
এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বুদ্ধদেব লীলাবশতঃ পাষগুমত অবলম্বন করিয়া বেদবাদ- 
বিরোধীদিগকে মোহাবিষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগের- সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাহাতে 
পরিশেষে বেদপন্থীদেরই জয় হইয়াছিল এবং বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইযাছিল। 
এই কথাটি তলাইযা দেখিলেই বাহ্মণ্যপন্থীর! : বৃদ্ধকে কেন খাতির করিয়াছিলেন, তাহা 
পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। 

বৃদ্ধদেবের সন্ধে বাঁডীলীর আর একটি ধারণা এই যে, পুরীর জগন্নাথ আসলে বলল 
মুর্তি । এই ধারণার বিস্তৃত ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। , হয় ত বৌদ্ধ ত্রিরত্বকেই হিন্দুরা . 
জগন্নাথ বলরাম, সুভদ্রা বানাইয়া লইয়াছে। - কিন্তু, কোন প্রাচীন পুরণৈই বোধ হয়, ie) 
হিন্দু জি-মুত্তির একত্র পুজার ত্যবস্থা নাই। LE 

রামাই পণ্ডিতের ধধর্মপুঙ্গাবিধাঁনে” আমর! বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে যেখানে বুদ্ধের - 
' কথ! আছে, সেখানেই জগন্নাথের উল্লেখ দেখিতে পাই 

৭, নবম সুর্তিতে হরি জগন্নাথ নাম ধরি 
অলধির তীরে কৈল! বাস । 
প্রশাদ কোরিয়া দান “ মরে লিলে সম্নিধান 
k লমনেরে করিলে নৈরাশ ॥4( পৃঃ ২০৮৭ ) 
আবার দশ মুরতে গোশাঁঞি বলালে জগর্নাথ।, টী 
নিমের পৃতিম গোশীঞি সুবর্ণের ছটি হাত ॥-( পৃঃ ২১৪ ) 

আর এক জারগায় স্পষ্টতঃই ুগন্নাথকে বুদ্ধ নাম দেওয়া হইয়াছে, 


জলধির তীরে স্থান বোদ্দরূপে ভগবান্‌ 
হয়্যা তুমি ক্কপাঁবলোক্লুন । as 
প্রশাদ করেতে দিয়্য! নরে শয্লিধান লিয়্যা 


4 . কৈলে তুমি নৈরাঁস সমন ॥-( পৃঃ ২০৮). - 
শুধু যে সাহিত্যেই এই ধারণা প্রকাশ পাইধাছে, তাহা নহে; শিলেও ইহা স্থায়িত্ব লাভ 
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করিয়াছে । কাঁশিমবাঁজারের- ব্যাসপুরে কেশবেশ্বর নামে এক শিবের মন্দির আছে। ইহা 
১৮১১ খৃঃ নির্মিত ছয়। এই মন্দিরের গায়ে ইটের উপর নানা প্রকার মুর্তি দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহার মধ্যে বিষ্ণুর দশ অবতারের মুর্তি আছে। আশ্চর্যোর- বিষয় যে, দশাবতারের 
যেখানে বুদ্ধমূর্তি থাঁকিবার কথা, ঠিক সেইখানে জগন্নাথের মুর্তি রক্ষিত আছে। বিশেষভাবে 
মনে রাখা দরকার যে, এই মন্দিরটি একজন ব্রাহ্মণপত্তিত কর্তৃক নির্নিভ.হইযাছিল, সুতরাং 
এ বিধানের মূলে হিন্দুশাস্ত্ের বিরোধী কিছু থাকা সম্ভব নহে। বনবিষ্ণুপুরে প্রচলিত দশ 
অবতারের চিত্রযুক্ত গোলাকার খেলার তাসগুলিতে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারি ঠিক আছে, কেবল 
বুদ্ধের স্থান জগন্নাথ-বলরাম-ুভদ্রাকে দেওয়া হইযাছে। 

এ পর্যাস্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মধ্যযুগের বাঙালীরা 
বুদ্ধকে ভাল চোখে দেখিলেও বুদ্ধের দ্যা ছাড়া আর কোন গুণের সন্ধান তাহার! পান নাই। 
বুদ্ধের আমল মত হেতুবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিযা বুদ্ধের ধর্ম্মকে তাঁহার! স্বস্তির সহিত 
সহ করিতে পাঁরিতেন না।: বুদ্ধের মহিমা কোন রকমে স্বীকার করিয়া লইয়াঁও গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের সমসাময়িক বৌদ্ধদিগকে মোটেই দেখিতে পাঁরিতেন না। বৈফ্ণবেরা 
বুদ্ধদেবকে মানিলেন বলিষা বাঙলা দেশে বৌদ্ধগ্রভাব কমিয়া গেল; তখনও যাহার! 
প্রকান্তে বা গ্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধমত বজায় রাখিয়াছিল, তাহারা বৈষ্বদের অপ্রিয় হইয়া 
উঠিল। এই বৌদ্ব-বিদ্বেষ বহুজায়গায় ফুটিয়া উঠিযাছে। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে 
(আদি, ৬ অধ্যায় ) নিত্যানন্দের তীর্ঘভ্রমপ উপলক্ষে লেখা হইয়াছে, 

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন। 

দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ ॥ 

জিজ্ঞাসেন প্রভু কেছহো উত্তর না করে। 

ক্রুদ্ধ হই প্রভূ লাথি মারিলেন শিরে.॥ 

পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া! হাসিযা। 

বনে ভ্ৰমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়| | 
ইহা দার! নিত্যানন্দ প্রভুকে বড় এবং বোধ হয়, ধ্যানাবস্থাপন্ন বৌদ্ধদিগকে ছোট করিতে 
যাইয়া পরমনহিষক্ণু বৈষ্ণব গ্রন্থকার বৈষ্ণবতাই দেখাইয়াছেন বটে! বুদ্ধের প্রশংস! করিয়! 
বৌদ্ধদের অনর্থক নিন্দা করা হইয়াছে! বৈষ্ণবেরা অবৈষ্ণবদ্িগকে “ব্যর্থ জন* বলিয়াছেন, 
এবং তীহাঁর! যাহাদিগকে পাষণ্ড ব পাষণ্ডী বলিতেন, বৌদ্ধরাও সেই:দলের মধ্যেই 
ছিল। 

বৈষ্ণবদ্ের এই বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কারণ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়। বৈষ্ণবেরো 
মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া মনে করিতেন ( পদ্নপুরাণ, উত্তর, ৬২৩১ )। এই 
অন্ত বেদান্তের মায়াবাদী ভাঁষ্য সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ লিখিয়াছেন,_ 
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বেদ না মানিঞ| বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক । - 
বেদাশ্রযন নান্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক ॥ 
জীবের নিস্তার লাগি সুত্র কৈল ব্যাস। 
মায়াবাদী ভাষ্য গুনিলে হয় সর্বনাশ |--চৈ, চ, মধ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
এই গ্রন্থেই ( মধা, ৯ম প্রি) দেখা যায়, চৈতন্যদেব যখন দাক্ষিণাত্যে তীর্ঘভ্রমণে বাহির 
হন, তখন এক জায়গায় তখনকার বৌদ্ধদের সাক্ষাৎ পান ও তাহাদের তর্কপ্রধান নবমতের 
খণ্ডন করেন, | 
১ পাঁষত্তীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া । 
গর্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞ1 ॥ 
বৌস্ধাচার্ধয মহাপপ্ডিত নিজ নবমতে । 
প্রভু আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিল! কহিতে ॥ 
যন্ধপি অসন্ত1ষ্য বৌদ্ধ -অযুক্ত দেখিতে। 
তথাপি বলিল! প্রভু গর্ব খগ্ডাইতে ॥ 
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে। 
তর্কেই খণ্ডিল! প্রভূ, না পারে স্থাপিতে ॥ 
বৌদ্ধাচারধ্য নবপ্রস্থান সব উঠাইল। ২, 7 
দৃঢ় হক্ধি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥ 
দার্শনিক পণ্ডিত সভাই পাইল পরাজয়! 
লোকে হান্ত করে, বৌদ্ধের হৈল লঙ্জা-ভয় ॥ 
বিশ্বস্তর দাসের “অগন্নাথ-সঙ্গল” গ্রন্থে মধ্যদেশের দুই ব্রাহ্মণ-সন্তানের গল্প আছে, তাঁহাদের 
একজন “বৌদ্ধ নাস্তিকের” সংস্পর্শে আসিষ! বিষুঃপুজা! ছাড়িয়া দিয়াছিল। এই গল্প হইতে 
বৌদ্ধদের সন্ধে বৈষ্ণবদ্বের খারণা কিরূপ ছিল, তাহা! একটু জানা যায়,-_. 
বৌদ্ধ নাস্তিক এক মিলিল তাহারে । 
বুদ্ধি হত করাইল কুমার্গ বিচারে 1 
ক + -ঞ্ ক ক ই 
বিষুঃপুজা ছাড়ি হৈল বিষয়েতে রত।--( পৃঃ ১৪৭) | 
বেদবাহ্ব বলিয়া টৈষবের! বৌদ্ধদিগকে একেবারে শ্লেচ্ছ, পুলিন্দ ও শবরদের সাঁমিল 


"করিয়া, মানবসমাজের কলম্বন্বপ্ধপ বৌদ্ধদের কথা তাহার! অতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত 


করিয়াছেন” টু 
তার মধ্যে মহ্য্যজাতি অতি অল্লতর । 
তান মধ্যে ক্লে পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর |--চৈ, চ, মধ্য, ৯ম পরি। 
একজন বাঁডীলী কহি কৃষ্ণ' অবতারের উদ্দেস্ত নির্ণর করিতে যাঁইয়! বলিয়াছেন হে 


সদ ১৩৩৪] বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণ! ৭১ 


মধুরার বোদ্ধপ্রভাব বিনষ্ট করিবার জন্তই কৃষ্ণের অবতার দরকার হইয়াছিল । ইনি সুপ্রমিদ্ধ 
কানীরাম দাসের জোষ্ঠভ্রাত| কৃষ্দাস। তাঁহার রচিত “শরীকৃষ্ণ-বিলাসে”” [ সাহিত্য-পরিষং 
সংস্করণ ] বিষ্ণুর ২২টি অবতারের মধ্যে বিংশ অবতার কৃষ্ণ ৷ 
বিংশতি শীমধুপুরে কৃষ্ণ অবতার । 
€বদনিন্নাকারী বৌদ্ধ করিলে সংহার |-_( পৃঃ ৩) 
বৌদ্ধরা হেতুবাদী ছিল বলিয়া ভক্তিবাদী বৈষ্ণবেরা তাহাদিগকে তন্ত্র দিতে রাজী 
হইতেন না। *শ্রীহরিভক্তিবিলাপে* আছে, 
জৈমিনিঃ স্ুগতশ্চৈব নাস্তিকে! নগ্ন এব চ। 
কপিলশ্চাক্ষপাঁদশ্চ ষড়েতে হেতুবাঁদিনঃ ॥ 
এতম্মতান্থসারেণ বর্ভস্তে যে নরাধমাঃ ৷ ঃ 
তে হেতুবাদিনঃ প্রোজান্তেভ্যন্তন্ং ন জাপয়েৎ। 
এককালে বাঙলা দেশের বৈশ্যগণের' মধ্যেই বৌদ্ধর্ম্মের প্রচার বেশী ছিল, এবং উহারা 
অনেক দিন পর্য্যন্ত ও প্রভাব বজায় রাখিয়াছিল, এইরূপ অনেকে মনে করেন। “শীচৈতন্- 
চন্দ্রোদয় নাটকেও” এ ধরণের কথাই পাওয়া যায়, 


এই জন্যই কি বৌদ্ধবিঘেষী নিত্যানন্দ বশিকৃদিগের উদ্ধারে চেষ্টিত ছিলেন বলিয়া জালা 
যায়? 
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার । 
এক সময়ে বাঙলা দেশে বৌদ্ধ তাগ্ত্রিকদের প্রভাব খুব বেশী ছিল। ব্রাহ্ষণ্যঘর্দের 
পুনরুতথানের সময়ে হিন্দু-তানত্কতা খুব প্রবল হইয়াছিল জানা যায়। হিন্দুতাঁ্িকতার সঙ্গে 
বৌদ্ধতাপ্ত্রিকতার কোন সম্পর্ক ছিল কিন! এবং হিন্দু তান্ত্রিকের! বৌদ্ধদিগকে কি চক্ষে 
দেখিয়াছেন, তাহা একটু আলোচনা কর! যাক । 
" হিন্দু তাস্্রিকের! তাঁহাদের বিস্তাকে কুলবিদ্যা নামে অভিহিত করেন। এই ‘কুল’ শব্দের 


অর্থ বড় একট! পরিফারভাবে কোথাও দেওয়! হইয়াছে বলিয়। মনে পড়ে না। হুই চাঁরিটি- 


দেব দেবী ছাড়া হিন্দু তাস্ত্রিকেরা বৌদ্ধদের সমন্ধে খুব বেশী কিছু বলেন নাই। অথচ 
‘কুলসেবা’র কথা তাহাদের গ্রন্থে খুবই আছে। সহজযানীদের একজন পাণ্ডা ছিলেন ডোস্বী 
হেরুকপাঁদ। তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের নাম 'সহজসিদ্ধি' | ইহা শ্রীযুক্ত বিনয়তোয ভট্টাচার্য 
পাইয়াছেন। ইহাতে এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহাতে হিচ্দুতত্্বকে বৌদ্ধতগ্র-মম্পর্কিত 
মনে হইতে পারে। এই গ্রন্থে আছে * 
কুলসেবাৎ ভবেৎ সিদ্ধিঃ সর্ধকমিপ্রদা শুভ । 

কুলগুলির সংখ্যা পাচ,_-অক্ষোভা, ব্রোচন, অমিতাভ, রত্বসম্তভব ও অমোধসিদ্ধি, এই পাচজন 
ধ্যানী বুদ্ধ হইতেই কুলের উৎপত্তি হইয়াছে। তাই ইহাদিগকে টা বলিয়া থাকে । 
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অক্ষোভ্য বদ্রযিত্যুক্তং অমিতাভঃ পদ্মমেব চ। 
বুত্বমস্তবেো| ভাব্রত্ব বৈরোচনস্ত আগতঃ ৷ 
অমোঘ কর্ম্মমিত্যুক্তং কুলান্যেতানি সংক্ষিপেৎ ॥--( প্উত্তরা”, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ )। 
প্রাচীন হিন্দু অন্তরগ্রন্থ পাওয়া খুব শব্ত । এখন যাহা পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ 
পরবর্তী কালের সংগ্রহগ্রস্থ মৌলিক রচন! নহে। এই পরবর্তী গ্রন্থুলিতে বৌদ্ধধর্ম সমন্ধে 
বেশী কিছু জান! যায় না। বহু চেষ্টায় “গায়ত্রীতঞ্ত্রে”র ৫ম পটলে দেখিতে গাই, ডা রৌদ্ধ 
প্রভাব একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই, 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ, বৌদ্ধমতং সর্বশাস্তরেযু পল্পবং। 
তবু এই গ্রন্থ বৌদ্ধদের নিন্দা করিতে একটু দ্বিধা বোধ করে নাই, 
১। বেদে বেদ্ধে বিবাদ্োহস্তি বেদোজং গ্রতিপালয়েৎ। 
বৌদ্ধোক্তং রাজশার্দূল দুরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ 
২। চৌরো! বৈ সর্বশাল্সাণাং মধ্যে বৌদ্ধ ইত্তি স্থতঃ। 
বৌদ্ধদের শুন্তবাদ, অলীশ্বরতা, শিখাধ্বংসঙ্কায় প্রভৃতি তান্ত্রিকেরা সহ করিতে পারেন 
নাই,_ 
১। বোদ্ধাঃ শন্যতাবাদিনঃ রি শ্লোক ১৭ 
২। বৌদ্ধো বদতি রাজেন্দ্র ঈশ্বরো নান্তি নান্তি,বৈ। 
অহমেবেন্বরঃ সাক্ষাদিতি বৌদ্ধোহব্বীদ্চঃ ॥--গায়ত্রীতন্ত 
৩। কুতঃ দ্র! কুতো ভোগো নষ্ট কো বা! হতো নৃপ । 
ত্যক্ত| দেহং যযৌ শক্তির্মরণং তেন কথ্যতে ॥ 
১." ইতি বৌন্বস্ত রাজর্ষে যথা বাক্যমলীকবৎ। 
শা যথা বহে শিথাধ্বংসং সর্কেষাং ধ্বংসমুচ্যতে । 
ইহৈব নব্কঃ শ্ব্গঃ কা কথা পরজন্মনি1-_গায়ন্রীতন্ত্ 
৪। আত্মান্দুময়ো জীবঃ কল! শ্রীরস্তরাত্মনঃ। 
সদ! জীবেতি জীবেতি কথ্যতে তত্বদর্শিভিঃ ॥ 
তৎ কথমাত্মনো ধ্বংসে! বৌদ্ববাক্যেন ভৃপতে । 
শিখাধ্বংনমিতি ভায়াদিতি বৌদ্ধন্ত মূর্খতা ৷---গায়ত্ৰীতন্ত 
- বৌদ্ধের! দশ দণ্ডের মধ্যে ভোজন করিত বলিয়া! ও তাহার! বলিদান নিষেধ করিত বলিয়া 
তান্ত্রিকের উহাদের প্রতি ব্রিপ হইয়াছিলেন_ 
১) দশদগাত্যন্তরে রাজন্‌ ভোজনং স্বর্গ মুচ্যতে। 
সংত্যজা আত্মতা ভোগে নষ্ট কোবা হতো নৃপ ৷ 
২। বলিদানং বেদসিদ্ধং নিষিদ্ধং বৌদ্ধবা ক্যুতঃ । 
এই প্রবন্ধে যাহ! লিখিত হইল; তাহ! দ্বার! বুঝিতে পার! যাইবে যে, বাঁও.ল! দেশে বুদ্ধকে 


সন ১৩5৪ ] বুদ্ধ ও বৌদ্ধ নম্বন্ধে বাঙ্গালীর ধারণ ৭ 


স্বীকার করিযা লইয়া, বৌদ্ধদ্িগকে অস্বীকার করিবার একট! প্রবৃত্তি ব্রাহ্মণ্যপহ্থীদের মধ্যে 
বরাবর দেখ! গিয়াছে । . এইরূপ চিন্তার ফলে লোকের ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, এ দেশ 
হইতে বৌন্ধধন্ম একেবারে নির্বাসিত হইয়াছে । মোগল-সমরাটু আকৃবরের সভায় ভারতবর্ষের 
সকল ও ইউরোপের দুই, একটি ধর্ম্মদন্পদায়ের লোক দেখা যাইত । তাহার! সম্রাটের ইবাদাৎ- 
খানায় বিচার বিতর্ক করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের কোন কথা পাওয়া যায় না। আবুস 
ফজল তাহার আইন্-ই-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, তিনি খুজিয়া খুজিয়া বৌদ্ধদের কোন 
সন্ধান পান নাই এবং শুধু আরাকানে বৌদ্ধেরা বাস করিত। এ সংবাদ তিনি নিশ্চরই 
বাঙলা দেশের লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহ! হইতে সাধাঁবণ বাঙালীর 
ধারণ| বুঝিতে পারা যাঁয়। অথচ সেই সময়েই প্রচ্ছনভাবে বৌদ্ধধর্ম চলিত ছিল। লামা 
তারানাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। ১৬০৮ গুঃ 
বুদ্ধগুপ্তনাথ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের অল্প পরিমাণ প্রভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন। তারানাথের 
গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পণ্ডিত ইন্দ্ৰদত্ত 'বুদ্ধপুরাণ' নামে এক গ্রন্থ লেখেন, উহাতে সেনবংশের 
কয়েকজন রাজীর ইতিহাস ছিল। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু লেখা হইয়াছিল । 
গ্রন্থ না পাঁওযায় কোন খবর জাঁনিবার উপাঁ" নাই। 

কতকগুলি অপ্রকাশিত বাঁউজ। পুথিতে এমন একটু একটু খবর আছে, যাহা আমাদের 
কাজে লাগিতে পারিত | কিন্ত গ্রন্থ না পাওয়ায় মোট কথা যাহ! জানা গিয়াছে, তাহা লইযা 
বেশী আলোচনা সম্ভবপর নছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে নিয়লিখিত পুথিগুলিতে কি ছিল, 
তাঁহা জানিবার কৌতূহল তৃপ্ত করিবার উপায় নাই। বাঙালী হিন্দু কবির! যে বুদ্ধদেবকে 
একেবারে ভুলিয়া যান নাই, তাহার প্রমাণ বাধামাধৰ ঘোষের “ৰৃহৎসাবাবলী” নামক 
বাঙলা ভাষার বৃহত্তম গ্রন্থ । এই গ্রন্থে কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি খাটি পৌরাণিক বৈষ্ণব অবতারেব 
স্ায*বুদ্ধদেবের লীলাঁও বর্ণিত আছে। দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থের বুদ্ধলীল| এখনও প্রকাশিত 
হয নাই। পুজনীয় শ্রীযুক্ত হঃপ্রসাদ শান্তরী মহাশয় বলিয়াছেন যে, চূড়ামণিদাদ নামক 
একজন লেখকের একখানা চৈতন্থচরিত গ্রন্থ আছে--তাহাতে নাকি চৈতগুরদেবের জন্ম 
হওযায় বৌদ্ধদেরও আনন্দিত হওয়ার কগ| আছে। এই গ্রন্থ সাধারণের সন্মুখে উপস্থিত 
হইলে আরও খবর জানা যাইতে পারে । ১৬৮৯ খৃঃ রচিত বাঁমজীবন বিদ্যাভূষণের “নুর্ধামঙ্গল” 
খানি অতি বিরাট গ্রন্থ। ইহাতে হৃর্য্যোপাঁগক আচার্চগণের হন্তে বৌদ্ধ হাড়িদের 
নির্ধযাতন বর্ণিত হুইয়াছে ( বঙ্গসা হিত্য-পরিচয়, দীনেশ সেন, পৃঃ ১৬৩)। ইহাও আমব৷ 
পি নাই। কুচবিহারনিবাসী গোবিন্দ দাস নামে একজন লেখকের গ্রন্থে নাকি বৌদ্ধ 
প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ( উত্তরবঙ্গ স[হিত্য-সশ্মিলন, ৩য় গৌরীপুর অধিবেশন, ১৩১৬, 
কা্যবিবরণ, ১ম ভাগ, পৃঃ ১২৫)। এ সম্বন্ধেও আর খবর পায়! বায় নাই। মগদের 
দেশে লিখিত "বুদ্ধওয়াং” বা বুদ্ধরঞ্জিকা নামে একখানা বাড়ল! গ্রন্থ আছে, ইহা ১৫০ 


বৎসরের প্রাচীন হুইবে। ইহাতে বুদ্ধদেবের চট্টলভ্রমণের কাহিনী লিখিত আছে 
১০ 


৭8 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১স সংখ্য। 


( “ভার্তবর্ষ”--অগ্রহায়ণ ১৩২৮ )। বৌদ্ধগ্রন্থকার এ অদ্ভুত খবব কোথা হইতে সংগ্রহ 
কবিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হয়। এখানেও বৃদ্ধদেব “বাধুরে রথে আরোহণ” করিয়া ‘আর্কান' - 
গিয়াছিলেন। 


“ন্রীরমেশ বনু 


1 


ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন 


২৬এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, ১২ই ডিসেম্বর ১৯২৬, রবিবার, অপরাহ্ণ 11০টা। 
মহামহোরীধ্যায রীযুক্ত "দাঃ হরপ্রসাদ শান্ত্রী--সভাঁপতি। 
আলোচ্য ভিম্বস্্র-১। গৃত অধিবেশনের কারধ্যবিবরণ পাঠ, ২। -সাঁধারণ- 
সদন্ত নির্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্াপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ--শরীযুক্ত 
মৃগাহ্ধনাণ রায় মহাশয়-লিখিত “কৰীন্দ্র রমাপতি” নামক প্রবন্ধ, এবং €৫। বিবিধ। 

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হর প্রসাদ শীস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি 
আই ই মহাশয় সভাপতির আগুন গ্রহণ কবিলেন। 

১। গত ছুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হুইল ! 

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইপেন- গ্রস্তাবক-- 
শ্রীযুক্ত মমুল্যচরণ রিস্তাভূষণ, সঘর্থক-_ীযুক্ত নলিনীরপ্জন পণ্ডিত, সাস্ত -১। শ্রীযুক্ত 
প্রসাদদাম মুখোপাধ্যায়, এড়িয়াদ€, দক্ষিণেশ্বর, ২৪ -পরগণা; ২। শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ 
দাস গুপ্ত, ৭৯১ লোগার সাকু'লার রোড, কালিয়া-ভাগ্ডার (গৈলা, বরিশাল); প্রস্তাবক-_ 
শ্রীযুক নিহারণচন্ত্র রায় এম এ, সমথক-_ও, সদস্ভ--৩- শ্রীযুক্ত রায় সুরেন্দ্রনাথ গুহ বাহাঁছুর 
এম এ, বি এল, ১৮ রামমোহন দত লেন, ভবানীপুর । 

৩। নিয়লিধিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করা 
হইল। উপহারদাতা-কলিকাতা! বিশ্ববগ্তালয়, পুস্তক--১। কৰিকঙ্কন চণ্ডী (২য় থণ্ড )) 
মেসাদমুল্ধী জেঠা কোং7২। শ্রীমদ্বরন্মহত্রান্থভাষ্যম্‌ ১ম পাদ, ৩1 এ, ২য় পাদ। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,_-“শোভাবাঁজারের রাজ! বিনযূকুফ্য দেব বাহাঁহুর যে 
সাহিত্য-সপ্া স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সভা সম্প্রতি উঠিয়! যাওয়ায় এ সভার অন্ততম কর্তৃপক্ষ 
এবং স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার -প্রসোদরু্ণ দেব বাহাদুর পরিষদের 
পুস্তকালয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্ত সাহিত্য-সভার পুস্তকাগারের সমস্ত পুস্তক এবং 
- এগারটী,আলমারী ও একটি টেবিল পরিষদে দান করিয়াছেন।, সম্প্রতি প্রায় -মমন্ত পুস্তক 
ও আলমারী মাসিয়াছে, আর যদি কিছু বাকী থাকে, তাহ! ক্রমশঃই আসিবে । মাহিত্য-দভাট 
বহুদিনের, উহ! উঠিয়া যায়া দেশের পক্ষে অগৌরবের কথ৷। উহ! থাকিলে অনেক 
সহিত্যসেবীর একট] 'মিলন-স্থান হইত। স্বগী্ন রাজা বাহাছুর বাঙ্গালা সাহিত্যের ও এই 
সভার বিশ্লেষ.অমুরাগী-ব্যক্তি ছিণেন। যাহা হউক,কুমার শরীযুক্ত প্রমোদরুষ্ণ দেব্‌ বাহার এবং ' 
সাহিত্য-মভার 'ররতৃপক্ষগণণকে পরিষদের আস্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন্‌ করিতেছি। এ 
সৃভার অন্কৃতম পৃষ্ঠপোষক ও পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি রায় যু চুদীলাল-বন্থ 


ls 


৫৪, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩৩শ বর্ষের , 


বাহাছর সাহিতা-দভার পক্ষে এবং পরিষদের পক্ষে এই পুস্তকালয়টি পরিষদে আনিবার অন্ত 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। প্রধানত; তাহার চেষ্টাতেই এই মহৎ কার্যা সম্পাদিত হুইয়াছে। 
এই জন্ত তিনি আমাদের বিশেষ ধন্তবাদভীঁজন 1” :1:- 1.৮ 
সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অন্ততম- সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্থ 
বাহাদুর বলিলেন,--“আন্র একটি অত্যন্ত শোকের কথা আপনাদের জানাইতেছি।.কলিকাতা 
বিশ্বব্স্তালয়ের কন্টোলার রা অবিনাশচন্্ বনু বাহাহর এম এ গত কল্য অকস্মাৎ পরলোকগমন 
করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিাররের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন ; ৬রামেন্্রন্দর ত্রিবেদী ও তিনি 
একদঙ্গে রায়ান গ্রেমাদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ভিনি নানা স্থানে কাধ্য করিয়া পরে ডেপুটী 
ম্যার্জিষ্টরেট এবং ইন্সপেক্টান জেনারেল অব রেজিষ্রেশন হন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর 
গ্রহণের পুর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত 
সকল জায়গায় কাজ করিয়াছেন। বিশেষত; এই বিশ্ববিষ্ভালয়ে তাঁহার আগমনের পর 
হইতে পরীক্ষার বিশৃঙ্খল! একেবারে দূর হইয়াছিল। ছাত্রমহলে তিনি অতি প্রিয় ছিলেন। 
তিনি কত- পরিশ্রম করিতেন, তাহা অনেকেই জানেন না। ১০টার সময় Strong room 
প্রবেশ করিয়া/ভিতর হইতে তাহা! বন্ধ করিয়া! ৪1০টা পর্য্যন্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বণ্টন করিতেন । 
কাজের দায়িত্ব এত বেশী ছিল ও তজ্জন্ত এত ভাবন! চিন্তা করিতে হইত যে, তাহাতেই তীঁহার 
শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এক বৎসর, পূর্ব ৪ তিনি এইরূপ কাঁঞ্জ করিতে করিতে .অবসন্ন 
, হুইয়! পড়িয়াছিলেন। তাহার পর-কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া স্বস্থ হন । তিনি বৎদরে হই মাস 
ছুটা পাইবেন, এই সর্তে -ব্ববিস্কলয়ের চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন।.. এবারও তিনি 
চুটী লইয়া মিহিবাঁমে তাঁহার নি বাড়ীতে বিশ্রাম-করিয়। সুস্থ হইয়াছিলেন। - গত' পর্ব দিন 
মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং আসিয়। কল্য Arts Facultyর meeting করিয়াছেন । 
৫ সেনেটের meétingএর ৩1৪ দফা! কান্দ হইয়াছে, এমন সময় সংবাদ পাওয়! গেল যে, তিনি 
অনুন্থ হইয়। ' পড়িয়া, গিয়াছেন। আমরা গিয়া দেখি যে, তখন তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত 
হইয়াছে। : ভিনি' পরিষদের একজন প্রবীণ ও হিতৈষী সদন ছিলেন। তিনি সকল বিষয়েই 
বিবেকের দ্বারা চালিত হইন্ কাজ করিতেন, কর্তব্য পালনে কাহারও খাতির রাখিতেন .ন1।, 
তিনি সোজা পথ ছাড়া বাঁকা পথে চলিতে জানিতেন না। তিনি একজন প্রকৃত "কর 
ছিগেন। তিনি আমার বন্ধ, আত্মীয় ও প্রতিবেশী -ছিলেন.। আমি. ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত 
ব্যথ। পাইয়াছি। বিশ্ববিভাশরে তাহার স্থান: অপুরণীয়।: দেশের শিক্ষিত জন-সীধারণ, 
বিশেষতঃ ছাত্রগণ,' যাঁহাদের সহিত- তিনি মিলিত হইতেন, সকলেই তাহার মৃত্যুতে হঃখিত 
রং তাহাকে শ্রদ্ধা চক্তি আলাইতেছে।” এই বনিষ়া তিনি নিয়ো প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, 
৬. দ্ৰঙ্গের উজ্জল' রতু;' কলিকাতা বিশ্বধিগ্থাল্য়ের কণ্ট্োলার, বন্দী়-সাহিত্য-পরিষদের পরম 
হিতৈষী সদ, কৰ্তব্যপরায়ণ,দত্যনিষ্ঠ ও সদালাপা রায় অবিনাশচন্দ্র বন্থ মল্লিক এম এ পি আর 
এন বাহাদুরের পরলোকগহনে দেশের শিক্ষাবিডাগের,' বিশেষতঃ ছাত্র-সমান্ের যে ক্ষতি 





“ত ইট 


এম বিশেষ ] , * কাৰ্য্য-ব্বিরণ . ' ৫৫ 


হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে এবং এই অন্ত বঙ্গীয়:সাহিত্য-পরিষৎ এই সাধারণ 
অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাহার অন্ত গভীব শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং ঠাছার শোঁকা- 
ভিভূত পরিবারবর্গের সহিত দমবেদন! জ্ঞাপন করিতেছেন” 

শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদতবল্পভ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া! বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত 
চুণীবাবু যাহ! বলিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত , নহে। ্বগায় অবিনাশ বাবুর 
সহিত ৬রামেন্্র বাবুক'বাড়ীতে তাহার পবিচন্ন হয়। তৎপরে বিশ্ববিস্তালয়ের সংস্পর্শে আসিয়! 
তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়। তাহাতে তিনি বলিতে পারেন যে, অবিনাশ বাবুব মত 
সত্যনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরারণ ব্যক্তি দেশে বিবল বলিলে অহ্যুক্তি হয় না। শেষে তাঁহার সহিত 
অন্নবিস্তর বন্ধুতীও হ্ইয়াছিল। অতঃপর এই শৌক-প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং 
সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয় মুত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। 

৩! সভাপতি মছাশয়ের আহ্বানে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনুল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় 
শ্রীযুক্ত মুগাঙচনাথ রায় মহাশয়-লিখিত “কবীন্দ্র রমাপতি” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিধদ্বলল মহাশয় বলিলেন যে, তিনি বাল্যে তীহাদের দেশে 
রমাপতির অনেক গান গুনিয়াছেন। 

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ'লেখক ও পাঠক মহাশয়কে ধন্তবাঁদ দিলেন। 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ' দানের পর সভাভঙ্গ হইল। 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালক্কার শ্রহরপ্রনাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক । . সভাপতি৷ 
সপ্তম বিশেষ অধিবেশন 


৩০এ মাৰ ১৩৩৩, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭, রবিবার, অপবাহ্‌ ৫ট!। 
- মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রদাদ শাস্ত্রী সভাপতি । 
আলোচ্য বিষয় ছা ভনায় চণ্ডীদাদ’ বিষয়ে বক্তৃতা । 
বক্তা--রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিস্বানিধ বাহাহুর এম্‌ এ। - 

সভাপতি মহাশয় অন্তকার বক্তা রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিস্তানিধি এম্‌ এ 
বাহাবের পরিচয়-গ্রদান-প্রদ্গে জানাইলেন যে, তিনি বহুকাল বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগের 
সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ।- জ্যোতিষ-শান্ত্রে। বিশেষতঃ গণিত 
জ্যোতিযে তাঁহার খ্যাতি 'সুপ্রসিদ্ধ । বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় তাহার কৃতিত্ব 
সুপরিচিত।” প্রত্ু-তত্ব সম্বন্ধে আলোচনার টেষ্ট! এই বোধ হয় প্রথম । আমরা জানিতাম-- 
চণ্ীদাস নামুরের, তিনি বলেন ছাতনার। তিনি এ বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা 
ভাবিবার বিষয়। ৪২7 ূ 


৫৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ [৩৩ বর্ষের 


'বায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র বায় বিভানিধি এদ্‌ এ বাহাঁছর Ra গ্ছাতনায় যা 
নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন "1, 

প্রবন্ধপাঠের পর কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্তনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় ইনার যে, 
তিনি সম্প্রতি বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় ফুল্লরা, অষ্টহাস, বছলাক্ষী প্রভৃতি কয়েকটি পীঠভূমি 
দর্শন, করিয়াছেন এবং' বিগত সোমবার সমস্ত দিন মহাকবি চণ্ডীদাগের জদ্মভূমি নামুরে 
অতিবাহিত করিয়াছেন। ভিনি বলিলেন যে, শ্রদ্ধাম্পদ প্রবন্ধলেখক মহাশয় যে সমস্ত স্থান ও 
বিষয়,ছাতনায় আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই নানুরে: “ বর্তমান । 
চণ্ডীদাসের ভিটার: ভগ্লা বশেব, তাহার আবাধ্যা দেবী বাস্লীর মন্দির (যে দেবীর নাম লইয়! 
বর্তমান সময়ে আন্দোলন উনস্থিত হইয়াছে), রামী রজকিনীর বন্ত্র বিধৌত করিবার পাট! 
(যাহ! এক্ষণে প্রস্তরে পরিপ্ত হইয়াছে), রাঁমীর বাসভবন প্রভৃতি কবি চণ্ডীদানের স্বতি- 
বল্পরী-বিজড়িত-বাঁবতীয় স্থৃতি-চিহ্নের অবশেষ. বক্ষে ধারণ 'করিয়া কবির জন্মভূমি নাহুর 
এখন ৪ পথিকের চক্ষে উজ্জগ হইয়! রহিয়াছে। নানুরের নিকটবর্তী কীর্ণাহার গ্রামে চণ্ডীদাসের 
বিটগীবন্নরী-সমাচ্ছন্ন সমাধিস্কূপ এখনও বিরান্রিত। যে: কিংবদন্তী, জনপ্রবাদ, লোকমত, 
বিশ্বাম এবং স্বৃতিচিহ্ বহুকাল হইতে কবির কবিতা-বিজড়িভ হইয়া! সুদৃঢ় মূল, সহ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছে, তাহা এক্ষণে প্রত্বহাত্বিকের আঁহুমানিক গবেষণায় .লিথিলমূল' হইবে, ইহ! 
কল্পনারও অতীত। বিশেষতঃ, কবির কবিতার মধ্যে নানুর ছাড়! ছাতনার নামগন্ধও 
নাই। লেখক মহাঁপনের প্রবন্ধটি যে গভীর গবেরণীপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া 
ভীবুক্ত নগেন্দরবাবু প্রবন্ধলেখক মহাশরকে বিশেষ অনুরোধ” জানাইলেন. যে, তিনি যেন 
নানুরে ও বীর্ণাহারে গিয়। সমস্ত দেখিয়! শুনিয়! ও পুঙ্ান্থপুঙ্ঘক্ূপে এই সকল বিষয় অনুসন্ধান 
করিয়া, তাহার দুই স্থানের অবগতির সামগ্রস্ত করিয়া একটি সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 
এই জস্ত ভ্ীযুক্ত রায় মহাশয়ের একবার নারে নিশ্চয়ই যাওয়! দরকার । 

ডাক্তার আবুল গফুর সন্ধিকী অন্ুসন্ধান-বিশারদ মহান “বলিলেন যে, কোন্‌ স্থানে 
কবির জন্ম ; নাঁমুরে -ন! ছাতনায়,তাঁহা রিশেষ অনুরদ্ধান করিয়া দেখ! উচিত । যাহাতে প্রকৃত 
সত্য এই উপায়ে আবিষ্ভত;হয় তাহা শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু কবিলে দেশের বিশেষ উপকার হয়। 

ডাঃ সুর শ্ীযুক্ক দেবপ্রলাদ সর্ধাধিকারী এম্‌ এ, এল্‌ংএল্‌ ডি, দি আই ই মহাশয় 
বলিলেন, - ১৩২১ বঙ্গাব্দে পরিস্বৎ হইতে ৮নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ‘চণ্ডীদাসের পদাবলী 
বাহির করিয়াছেন, ১৩১১ :রঙ্গাব্দে শু র্স্ন্দর সান্যাল মহাশয় ‘চূপ্ডীদাস- চরিত, রাহির 
করিয়াছেন, আবার ১৩২৫ বঙ্গন্তে শীযুক্ত করালীকিন্ক্র সিংহ. মহাশয় চওীদাসের, এক, সংস্করণ 
বাঁহির করিয়াছেন। এই. এত অল্পদিনের মৃধ্যে চতীদাদ, সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ বাহির 
হইতেছে, ইহা -ঠিক. নহে। এই বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিতয-পরিযদের পরওয়ান! লইয়া একট! 
অনুমদ্ধান কর! উচিত। . বীরভূম বা বাকুড়ান-নান্ুর ব বা ছাতনা--এই প্রশ্ন লইয়া অনুসন্ধান 
করিতে হুইবে । চগ্ডীদ।স সম্বন্ধে আহুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনার আলোচনা কন্ধিতে হইবে | 


r 
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অনুসন্ধানে যে সব নূতন নৃতন উপকরণ পাওয়া যাইবে, তাহা লইয়া বহুল বিচারের আবশ্যক । 
শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু সম্প্রতি বাকুড়াবাসী হইলেও তিনি আমাদের রত্বপ্রদবিনী আরামবাগ 
মহকুমার লোক; অতএব: তাহার রীকুড়ার পক্ষপাতিত্ব-দোষ দেওয়া চলিবে না। তিনি 
প্রকৃত সত্যেরই আবিষ্কারে এত যর ও পরিশ্রম স্বীকার, করিতেছেন, পরিষৎ হইতে 
তাহাকে অঙ্রোধ কর হউক যে. তিনি এ বিষয়ে অধিকতর আঁলোচিনা করুন এবং চতীদানের 
পদাবলীর নুতন সংস্করণ সম্পাদন করুন। টিং এ বিষয়ে টির ব্যক্তি". তিনি সকলেরই 
বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র। * - 8 

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্চাভৃষণ মহশিয্ন বলিলেন যে, তিনি ছাতনায় ' গিয়াছিছেন, 
সেখানে চত্ডীদাসের. জয্স্থান বলিয়া 'তখন কিছু জানেন নাই। বা কথাও ও শুনেন 
নাই। নাঁছবের ও ছাতনার মূর্তি হুইটিতে এক্য নাই? 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রযুক্ত যোগেশ বাবু পেন্সন লইয়া যে এত পরিশ্রম স্বীকার 
করিতে  পারিয়াছেন, ইহা বিশেষ আশ্চর্যের বিষয়। প্রবন্ধ লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ 
করিতে তাহাকে এই বয়সে যে কত স্থানে যাতায়াত করিতে হইয়াছে, তাহ! ভাবিলে' অবাকৃ 
হইতে হয় 1: ইহা দেখিবার ও দেখাইবার বিধয়। শ্রীযুক্ত সর্কাধিকারী নহাশয়ের প্রস্তাব, 
শ্রীযুক্ত যোগেশ 'বাধুকেই ‘চত্ডীদ।স’ সম্পাদনের -ভার দেওয়া হুইবে । “আমরা আশা করি) 
তিনি প্রচলিত সকল মত সারাহ করিয়া দাসের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ কির দিন। 


ব্যাপার কঠিন হইয়া পড়িতেঁছে।' পরিষদের পদ হইতে হি আন্ািক কৃতজ্ঞতা ও 
ধন্তবাদ জানাইতেছি। টিন উন ৫8 
| য় যোগেশ বাবু বলিলেন্‌ যে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র রায় এম এ নি পদাবনী-সাহিত্য 
ভাল € বোঝেন, তাহার উপর চণ্ডীদানের পদাবলী র্পাদনের তার দেওয়া উচিত তিনিও 
যতদুর সম্ভব, সে বিষয়ে সাহায্য করিবেন। : 
সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশ, বাবুকে নাম্ুরে ভ্রমণ করিয়! চণীযান সা 
এঁতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে অ্থরোধ করিলেন | দি ক 
০ শতাগৃতি মহানয়কে হা দানের পর সতাতদ হইল ২7 8) রি 
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সপ্তগ মাসিক অধিবেশন 


. ২২এ ফাস্তুন ১৩৩৩, ৬ই মার্চ ১৯২৭, রবিবার, সন্ধ্যা ৭টা। 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সঁভাপতি। ' 


আলোচ্য বিষয়--১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্ত 
নির্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতূগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪1 প্রদর্শন--সুপঙ্গাধিপতি 
মহারাজ শ্রীযুক্ত তৃপেন্্রন্্র সিংহ বাহাদুর-প্রদ্ত বিশ্বরূপ সেনের তাত্র-শাসন এবং (খ) শ্রীযুক্ত 
মহেন্্নাথ করণ মহাশর-প্রদত্ত পাথরের গোলা ও প্রস্তরমূর্তি, €। শোক-প্রকাশ- (ক) গ্রমথনাথ 
“মুখোপাধ্যায়, (খ) ডাঃ-অবিনাশচন্ বন্দ্যোপাধ্যায়, গে) কালীকুমার বন্থু এবং (ঘে) হরিপদ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৭। প্রবন্ধ-পাঁঠ-. শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, 
মহাশয়-লিখিত “দীন চণ্তীদাস* নামক প্রবন্ধ, ৮। বিবিধ। 
. পরিষদের সভাপতি মহানহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ, ডি লিট, 
সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। . ঢু 
১। গত অধিবেশনের কার্ধ্-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল . 
২। ক-পয়িশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারু-সদস্ত নির্বাচিত হইলেন 


৩। থ--পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে, 


পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। 
৪1 (ক) সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শী্্রী মহাশয় উপস্থিত 
মদন্ডগণের -সন্দুখে. বিশ্বরপ দ্বেনের তাত্রশীনখানি উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, সুসদগের 


অধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্রচন্দ্র সিংহ বি এ বাহাদুর এই তাত্রশামনখাঁনি আমাদের ' 


উপহার প্রদান করিয়াছেন। .তিনি এক দিন সংবাদ পান যে, ঢাকার কোনও এক কর্মাকাঁরের 
দোকানে একখানি তাত্রশাঁসন গালাইয়া বিক্রয় কর! হইতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি উক্ত 
দোকানে গিয়া এই ভা্শাননখানি ক্রয়. করেন এবং পাঠোদ্ধারের অস্ত মুক্ত ডাঃ বনওয়ারি- 
লাল চৌধুরী ভি এম্‌ সি ( এভিন ), এক আর এস ই মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। 
তাহার নিকট হইতে উহা আমার হস্তগত হয়। আমি এখানি পাঠ করিয়াছি। ইহার 
মধ্যে অন্তান্ত বিষয়গুলি তেমন প্রয়োজনীয় না হইলেও কতকগুলি গ্রামের নাম বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । -এবং সেই গ্রামের চৌহ্দিগুলি নিতান্ত মূল্যবান্‌ । তাত্রশাসনের এই অংশের 
কোনই ক্ষতি হয় নাই এবং ইহার যে অংশ কাটিয়া বিক্রর কর! হইয়াছে, সকল তাব্রশাসনেই 
তাহা প্রায় একরূপ । ভৎপন্সে সভাপতি মহাশয় এই তাত্রশাসন দানের জন্ত নুসঙ্গাধিপতিকে 
বিশেষভাবে ংস্কবাধ দিলেন । 
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(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ. করণ মহাশয়ের প্রদপ্ত ৪টি পাথরের গোলা, ১টি 
বিক্ণুমূর্তির ভগ্ন নিয়াংশ. ও একটি মাটির দ্রব্য প্রদর্শিত হইল-_সভাপতি মহাশয় গ্রদাতাকে 
ধন্তবাদ প্রদান করিলেন । 

৫€| অতঃপর নিম্নলিখিত সদন্ত ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ 
করা হুইল,--১। প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ২। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, =। 
কালীকুমার বস্তু এবং ৪। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় । 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, রায় শ্রীযুক্ত, অবিনাশচন্দ 
বন্দোপাধ্যায় এম এ বাহাহুর, শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব মহাশয়ের দ্বারা 
আমাদের নিকট একটি স্থবর্ণ-পদক পাঠাইয় দিয়াছেন । “চহিন্দুরালত্বে রা” বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ- 
লেখককে এই পদক দেওয়া হইবে এবং নিয়লিখিত বাক্তিগণ ইহার পরীক্ষক থাকিবেন। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, ডি পিট, সি আই ই 
শ্রীযুক্ত যহুনাথ সরকার এম এ, সি আই ই 
» নিখিলনাথ রায় বি এল 
॥॥ অমৃল্যচরণ বিস্তাভূষণ 
». হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন 
পদকের নাম--“হর প্রসাদ হবর্ণ-পদক।* এই পদক দানের জন্ত শ্রীযুক্ত অবিনাশ 


বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়! হইল। 
৬ হজ রনির এ মহাশয় “দ্বীন চত্ডীদাস” নামক তাঁহার প্রবন্ধ 


পাঠ করিলেন ।- 
প্রবন্ধপাঠের পর ক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব মহাঁশয় বলিলেন যে, 


আমাদের পুক্জনীয় সভাপতি মহাশন্ন পরিষৎ-পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে সর্ব প্রথমে একাধিক 
চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন। তৎপরে এ-বিষয়ের আলোচনা করিয়া 
আমার মনে হয়, দীন চশ্ডীদাদ নামে আরও এক চণ্তীদান পাঁকিতে পারেন । মহাপ্রভু 
চশ্তীদাসের গান শুনিতের, তিনি যে সকল গান গুনিভেন, তাহাই পদকল্পতরুতে মহাজন- 
কতৃক সংগৃহীত হওয়া সম্ভব। “বদলী কহায়”, “বাদলী বরে”, “বাদলীগণ” এইরূপ 
ভণিতা৷ প্রাচীন চণ্ডীদাগের নিদর্শন | শ্রীযুক্ত মণীন্ত্র বাবু দীন চণ্তীদাসের যে পুথি আবিষ্কার 
করিয়াছেন, ভজ্জন্ত তিনি যন্তবাদের পান্র। কিন্তু এই পুথি আবিষ্কৃত না হইলেও পদাবগী 
হইতে দীন চণ্তীদাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করা অমস্তব নছে। ইনি পদকল্পতরু সংগ্রহের পূর্বের 
- এবং নরোত্তমদাঁসের পরের লোক। ই'হার রচন! তত উৎকৃষ্ট নহে। 
তৎপরে শীযুক্ত ডাঃ স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত 
সভাপতি মহাশয় পরস্পর এ বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা! করিবেন ৷ পরে সভাপতি মহাশয়কে 
ধন্তবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়। + 
শ্রীনখেন্দ্রনাথ মোম কাব্যালঙ্কার জীচুনলাল বু 
সহকারী সম্পাদক | | সৃভাপতি। - 


ওত '_ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের ওত বর্ষের 
২, 01110, 5 ক- পরিশিউ- 
“717. প্রস্তাবিত লাখারণ- সদস্যগণ Sl * 
১, -. প্রস্তাবক--রায় শ্রীযুক্ত থগেক্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর, সমর্থক-_ যুক্ত অমূল্যচরণ 
_বিভাতুষ্ণ, সদন্ত_১। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ভষ্টাচাৰ্যয এম এ, ৪ পঞ্চাননতল! লেন, রামপুর, 
হুগলী) প্র--লরীধুক্ত' যতীন্্রনোহন বাগচী বি এ, সম--এ, সদ-২। যুক্ত মধর্থনাথ 
ঘোষ, ৪৫এ গড়পার রোড; প্র শীযুক্ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌-দি (এডিন), 
৷ এফ আর এস ই, দম-_ধ, সদ_৩। প্রযুক্ত ফণীজ্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, এটিষ্টাণ্ট 
' সেটেলমেন্ট অফিসার, কদবা, বীরভূম ; প্র শ্রীযুক্ত হিয়ণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, সম, 
" সদ-:৪। প্রযুক্ত সুবোধলাল মুখোপাধ্যায়, শাস্তিপুর হাউস”, ১$৫ শিবপুর রোড, হাওড়া; 
প্র -শ্রীযুজ প্রবোধকুমার রা বি এল, সম গু, সদ -৫। শীযুক্ত ইউ সেন গুপ্ত, ৫৬ নিউ 
পার্ক স্ট্রীট, বালীগঞ্জ প্র- শ্রীযুক্ত, নলিনীরঞজন পণ্ডিত, সম--, স্ৃ--৬। শ্রীযুক্ত সুকুমার- 
রঞ্জন দাশ এম এ, ৬৮বি রাজা দীনেন্তর সর, ৭। শ্রীযুক্ত ররেন্দরনাথ দত্ত, জগনাথ দত লেন, 
গড়গার, ৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ নিখিলয়ঞ্রন দেন এমএ" বি এদ্‌-সিঃ বীচি রোড, কাঁলীঘাট ; 
পর শীযুক্ত নিত্যানন্দ রাম, সম, সদ--81 শ্রীমুক হিমাংস্তশেখর ঘোষ, » টাউন্শেও রোড, 
“ভবানীপুর ; প্র--ীযুক্ত রাবকমল সিংহ, সম, মদ--$*। শ্রীযুক্ত চ্তীদাৰ মুখোপাধ্যায়, 
॥৬:সূরকারবাড়ী লেন, বাগবাজার ;' প্র- শ্রীযুক্ত, স্বীরেন্্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্র এম এ, বি এল, 
সম--ওঁ, স--১১। শ্রীযুক্ত সতীশচ্ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ৭ বালীগঞ্জ সাকুলার :রৌড ; 
প্র) সম-শ্রীযুক্ নগেন্্নাথ সোম কাব্যালঙ্কার, সঁদ--১২। শ্রীযুক্ত নরেন্রনাথ বন, 
“১৩২ তারক চাটার্জি লেন, ১৩।- শ্রীযুক্ত মথুরানীথ মিত্র বি এ, এটি; ৩২ মাঁণিকতলা 
স্বীট; প্র--ত্রীযু্জ অমূল্যচবণ 'বিভাতুষণ, সম - ওঁ, সদ--১৪। আীযুক্ত নিশিকাস্ত- 'সেন, 
৩৭সি+ বেলেঘাটা! মেন রোড; ' প্র-্রীযুক্ত ভোলানাথ কৌচ, সর) সদ--১৫। '্রীযুক্ি 
সুধাংস্ুকুমার ' গুপ্ত, ৪১ চাষাধোঁপাঁপাড়া প্্ীট; প্র- প্রযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্বাত্যণ, সম-_ 
জ্ীধুক্ত রামকমল সিংহ; সদ ১৬'। ' শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র-মিত্র, গোপাল চাঁটার্জি ধ্রীট,.কাশীপুর ; 
প্র- যুক্ত জিঙ্েন্্রনাধ বন্থ-বি 'এ, এটি, সম--প্রীযুক্ত হিরণকুমার "রান -চৌধুরী -বি এ, 
পদ-:১৭:। 'ভীযুক্ত বিজয়কালী ভট্টাচাৰ্য্য স্বৃতিতীর্ঘ এম এ) প্র-_শ্রীযুক্ত নলিনীরঞজন পণ্ডিত, 
ঈম--শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ "বোম ' কাব্যালঙ্কারঃ সদ-_১৮।. শ্রীযুক্ত সত্যে্প্রদাদ'গঙ্গোপাঁধ্যায় 
রি টিন মজঃকরপুর। - ‘ 2: 


bid 


উগহারদাতা,__রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিস্তামহার্ণব, উপধপু্ক,_ 
(১) বলের জাতীয় ইতিহাস, বাহ্মণ কাও, ওয় ভাগ (পিরালী বাহ্মণ-বিবরণ); যুক্ত হীরেজনাথ 


রে 
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৮-(২)-গদখন্র 'আবির্ভ্ব,.(:৩) গীতার ঈশ্বরবাদ, (৪ ) উপনিয়দ (রক্ষতত্ব), (৫) 
কৃর্মরাদ ও; জগ্মাস্তর ; শ্রীযুক্ত, হুজননাধ মিত্র মুক্তৌফী--(.৬) উল! বা বীরনগর, (৭.) এ; 
শ্রীমুজ.গর্ণপতি-সরকীর:রিস্তারব্র--! ৮) .কুরুগাণ্ডবের গুক্ুদক্ষিণা ? শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দে 
(= ) জত্রীশুকমুখামৃতরথা-:( ৬-সংধ্যা) শ্রীযুক্ত "সুরেশচক্র” রায়_( ১০) গ্রীষ্টিয়ত্ববিধিঃ 
:(মুল:ঘাটিন'লমেত)ু, শ্রীযুক্ত আশুতোষ 'মিত্র--(-১১:) নামকরণ-বা বাঙ্গাল! নামের তালিকা; 
“শ্ীযুক ছারকানাথ মুধ়োপাধ্যায়”-(১২ ) ব্যুৎপত্তিমালা, (১৩) এ; শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ 
'বহ-০৫ ১৪) -সাধর... কমলাকান্ত, € ১), স্বর্গীয় অদ্বিকাচরণ দেনের জীবনবৃত্তান্ত, (১৬ ) 
.নরনারায়ণ, ০১৪) সাধন-প্রস্গ, (১৮:) দাদা ভাই নৌরজী, (১৯) মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা, 
- ৫২৪") জীবনালেখা ; শ্রীযুক্ত রসম্তরঞ্রন.রায়. বিঘ্ন --( ২১) মহাভারতরহস্ত বা জীবত্বের 
পীথপ্ররিচয়, (২২) . শ্রীগোপাল বন্থু মল্লিকের ফেলোশিপের লেকৃচার, ( হিন্ুদর্শন ) + 
-১ম বর্ষ; শীযুক্ত-.চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যার--€২৩) চিন্তামণি ; শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 
'(২৪) ঠাকুর-মার ঝুলি)..(২৫) ঠা'ন্দিদির -থলে, (২৬) ঠাকুরদাদার ঝুলি, (২৭) 
দাদানলা’য়ের: থে 3১ শ্রীযুক্ত দ।মোদরদাস খাল্লা--€ ২৮) শ্রীগোবিন্্নিবন্ধাবলী, 'ভীযুক্ত 
ননীলাল! ভট্টাচার্ধা-*(.২৯:) দ্রাণাচার্য্য ন শ্রীযুজ ভাগবতচন্দ্র দাশ__( ৩৪ ) বিধবা-বিবাহ, 
০১৭ বর্তমান সমাজের ইতিবৃত্ত; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্রন্্র চটট্টাপাধ্যায় শাক্সী--(.৩২ ) তুলসীঘাসী 
'স্ামায়ণ, (৩৩ )্রীয়হাভারতের বৃহৎ সুচী, (৩৪ ) কৃষ্ণাব্তার-রহন্ত, (৩৫) হিন্দু-কঠহার, (৩১) 
ভৃদেব-চরিতস্‌ ; শ্রীযুক্ত দীনেশচুন্্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ব-(৩৭) কীর্ভন-গীতি-সতগ্রহ, (৩৮) পঞচলীতা, 
(৩৯) প্রীপ্রশিক্ষার্টকম্‌) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বনু প্রাচ্যবিস্তামহার্ণব--( ৪০ ) 
The Social History of Kamarupa, Vol: Jl; The Superintendent, Govt, 
Printing, C. P., নি ৪১) The Catalogue of Sanskrit and Prakrit 
Mss. in the "Central Provinces and Berar; The Surveyor General of 
India—(: ৪২১) Geheral . Report of the. Survey of India, 1925 ~ 26; The 
Nagpgager, Goyt, of India, Central Publication Branch —( 80 ) Scientific 
Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa,, 4I925— 26, (8৪) 
Memoirs :of the Archaeological Survey of- India, No 29 ( Specimen of 
Calligraphy in the Delhi Museum of Archaeology ) ; শ্রীযুক্ত বসত্তরঞ্জন রায় 
বিদ্বু্পভ--:(৪৫-) Descriptive Catalogue of the Bengali Manuscripts, Vol. il 
( Calcutta Vuiversity ); যুক্ত জে সি ব্যানার্জী ৪৬) Our Pregent Vice- 
Chancellor. and, the; , King’s English ; যুক্ত ভিতেম্্রনাথ বন্ধ এটর্নি--(৪৬) Little 
“Visits with Great Americans, Vol, ( 8৮) Do. Vol. IH, (8৯) Friendship, 

;( 4°.) The Secret of Salvation, (৫১) The Mighty Atom, ৫২) Blackwaod’s 
‘Magazine, #923, (৫৩) Do. .192¢, 0৫৪) Silas" the :Conjurer—His Travels 


৬২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ গুণ বর্ষের 


and Perils, (৫৫) Queen Victoria, (৫৬) The Straight Religion, (৫৭) How 
God Answers Prayer, ( ¢৮ ) Goldsmith (John Morley), (৫৯) Balzac’s Rare 
Stories No 2, (5০) Bengal Celebrities, (৬১) The Young Visiters, (42) Red 
Gauntlet, (৬৩) Confluence of Opposites, (৬৪) Dracula’s Guest; (৬৫) 
Aedithai’s Lovers, (৬৬) Seven Stories, (৬৭ ) .The Scottish Workings of 
Craft Masonry, ৬৮) Unconquered, (৬৯) Moon of Isreal, (4°) The Virgin of 
the Sun, (a১) Broken Earthen ‘Ware, (৭২ ) Idyls of the King, Vol. 1], 
(49) The Common Law, (48) The Personal History of David. Copperfield, 
(৭৫) Tales of the Caliphs, (৬) A Primer of Assyriology, (৭৭) Christianity 
and Christian Science, (4৮) The Last of the Barons ; The Secretary, 
Smithsonian Institution—( 13 ) Solar Activity and Long-Period Weather 
Changes, (৮০) Opinions Rendered by the International Commission on 
Zoological Nomenclature, (৮১) The Distribution of Energy over the 


Sun’s Disc; The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot— 


( ৮২) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Couucil, 
23rd Session, 1926, Vol. XXIII. ৮৩) Do. 24th Session, 1927, Vol. XXIV. 


- 


অফ্টম বিশেষ অধিবেশন 


২৭এ ফাস্তন ১৩৩৩, ১১ই মার্চ ১৯২৭, শনিবার, অপরাহু গ৷০টা। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হুরপ্রসাদ শান্ত্রী-সভাপতি। 
আলোচ্য বিষয়-_“ভ্ঞান- উৎপাদ-.প্রাচ্য ও প্রতীচয* বিষয়ে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ। 
পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রণাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, 
পি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 
প্রথমেই রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বন্থু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ দি 


এস বাহাহুর বলিলেন,__আপানারা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন, আমাদের সভাপতি মহামহো- - 


পাধ্যায় ভ্ীযুকত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে ঢাক! বিশ্ববিস্তালয় “ডক্টর” উপাধিতে ভূষিত 
করিয়াছেন। তীহার এই সম্মান প্রাপ্তিতে শুধু" বন্গীয-নাহিত্য-পরিষৎ নহে--সমগ্র বাঙ্গালা 
দেশ ও বাঙ্গালীজাতি গৌরবান্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, তাঁহাকে এই সন্মান প্রদান-কাঁলে চাকা 
বিশ্ববিষ্থালয়ের চ্যান্সেলর্‌ লর্ড লিটন মহোদয় যে সকল শ্রদ্ধাজ্ঞাপক প্রশংসার কথা বলিয়াছেন। 


ছি 


৮ম বিশেষ] কার্ধ্য-বিবরণ ৬৩ 


তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই "সংবাদ পত্রে পড়িগাছেন। হার এই সম্মানে আমরা 
সকলেই বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছি। পরিষদের সদন্তগণের এবং বঙ্গবামী মাত্রেরই পক্ষ 
হইতে আমি এ জন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং 'পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন 
করিতেছি। 


প্রত্যুন্তরে শ্রীযুক্ত সভাঁপতি-মহাশয় বলিলেন,--আজ আপনার! আমাকে যে ভাবে সন্মান 
দেখাইলেন, এ জন্ত আপনার! আমার ধন্তবাদ গ্রহণ করুন। লর্ড লিটনও আমাকে বিশেষ 
অনুগ্রহ করেন, এ জন্ত তাঁহাকে আমি ধন্তবাদ দিতেছি . 

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, সাহিত্য-পরিষদের আবেদন অহুদারে 
কলিকাতা করপোরেশন সাহিত্য-পরিযংকে ২৫০০০ টাকা দানের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। 
এ জন্য আমর] সর্বাস্তঃকরণে কলিকাত। করপোরেশনকে ধন্তবাদ প্রদান করিতেছি । 

_ এই সময় শীঘুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, 
বি এল, এটর্ণি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় তাহার “জ্ঞান-উৎপাদ--প্রাচ্য ও প্রতীচ্য” নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন । - 

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওর়াক্লিলাল চৌধুরী ভি এস্‌-সি ( এডিন ), এফ আর 
এস. ই, শীযুক্ত হেমচজ্জ দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ মোম কাব্যালঘ্বার” 
প্রভৃতি কয়েকজনে এ সম্বন্ধে গ্র্্বলেখকের সহিত. আলোচনা করেন। 


২২... সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় বরিলেন,_ প্রবন্ধ শুনিয়া আধ আদরা 


অনেক নূতন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিগ্াম। "তবে এক সঙ্গে অনেক কঠিন বিষয়ের আলোচনা! 
করিয়া লেখক মহাশয় আমাদের প্রতি, অবিচার করিয়াছেন। আমার অন্ুবোধ, এই সকল 
বিষয়ে তাহার নিজের সিদ্ধান্ত কি, তাহা তিনি আমাদিগকে গুনাইবেন। আমি পরিষদের 
পক্ষ হইতে প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে বিশিষ্টভাবে ধন্তবাদ প্রদ]ন করিতেছি। 


- শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ সোম কাব্2ালঙ্কার- মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলে 
সভাতঙ্গ হইল। 


a) 


শ্ীনগেন্দ্রনাথ সোম কাঁব্যালঙ্কার শরীচুণীলাল বহু 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


/7 (৯ 


নবম বিশেষ অধিবেখর 


'_ €ই চৈ ১৩৩৩, ১৯এ মার্চ ১৯২৭, শনিবার, অপরাহ্ণ welll 
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--সভাপতি । 


. আলোচ্য বিষয়_“্র্া-নিয়মনে ও হপ্রজাবব্র্নে জ্যোতিষের পতাৰ বিষয়ে 


চু গণপতি সরকার বিস্তার মহাশয়ের প্রবন্ধ-পাঠ। ' 


| শ্রীযুক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী. 
বিএ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শীঘুক্ত' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সভাপতির 


আসন গ্রহণ করিলেন ! 

সভাপতি মহাশয় বুলিলেন, সমাজ ও 9 জাতি সম্বন্ধে জ্যোতিষের প্রভাব, পরই বিষয়টি, 
অতিশয় শক্ত। আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্‌ গণপতি মরকার এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য নাহ্‌ 
করিয়াছেন । এ বিষয়ে উাক্কারী: মত যথেষ্ট আছে ; বিশেষজ্ঞগণ তৎসৃবদধ আঁলোচন! 
করিতেছেন। ইউরোপ ও এদেশে ইহার অনেক চর্চা হইয়াছে ও হইতেছে। গা 

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিবার মা ‘বল্লেন যে, যু খগেন্নাথ 'চট্টোপাধ্যার 
বি এ, এটর্দি মহাশয় বখন পরিষদের সম্পাদক ছিলেন, তথন পরিষদে জ্যোতিষ-শাখা স্থাপিত 
হ্য়। এই শাখার উদ্দেশ দ্রেশমধ্যে ফলিত জ্যোতিষের' প্রচার, আলোচনা "ও সাধারণের 


মধ্যে উহা সহজবোধা করা । আমরা পরিষদে ২৷৩টি * বস্তার ঘারা এই উদ্দেস্ প্রচারের চেষ্টা 


করিয়াছি। 'অপ্তকার এই বিষয়ের আলোচনা সেই ধ্যোতিষ- শাৰ্ধারই নি তৎপরে 
তিমি হার প্রবন্ধ পাঠ করেন। ' নি ৪১ 3 

প্রযন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লত জ্যোঁতিঃশান্রী, শরীযুকত 
গ্গাচরণ ধর, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র  ঘোষ'বি' এ শ্রীযুক্ত রমেশচন্তর 'রাঁয়, শ্রীযুক্ত 0 কায 
মহাশয়গণ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচন। করেন। 

শ্রীযুক্ত মণিনীরগ্রন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ও প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে 
ধন্তবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়। 


রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার শ্রীচুশীলাল বসু 
সহকারী সম্পদক1 “ সভাপতি। 


চতুদ্রিংশ ভাগ ] 


সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক৷ 


... (ত্রৈমাসিক). - 





: - পত্রিকাধ্যকষ 


( প্রবন্ধের সতানতের জন্তু পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন) 

১) দীন চতীদাস (৩) .** শীমণীন্মোহন বন্থ এম্‌ এ 
২1" জৈন-দৰ্শনে ধৰ্ম্ম ও অধ্ম্ম -.. শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, বি এল 
৩। “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী”- হু 

সম্পাদকের নিবেদন .... শ্রীসতীশচন্দ্র রাঁষ এম্‌ এ - 
৪। “অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী’র' উপর 

মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য ... “ শ্রীহরেকফ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রতব 
৫ | প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজ্বাবর্ধনে 


জ্যোতিষের প্রভাব ... শ্রীগণপতি সরকারি বিস্তার 
৬। বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ.-জীগৌরীহর মিত্র বি এ 


[ দ্বিতীয় সংখ্যা 
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প্রাচীন পবিত্র তীর্থ. 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ্পরীপ্রীসিত্বেস্বরী কালীমাতার 
মন্দির। ইহা একটি বনুপুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপ-পীঠ নামে জনশ্রতি আছে। 
- “এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল- ভৈরব । ই, আই, 
আর, হুগলী-কাটোয়া৷ লাইনের জীরাট ফঁশনের অর্ধ মাইল পূর্বের মন্দির ৷ 
| সেবাইত--শ্রীকামাখ্যাপদ্দ চট্টোপাধ্যায় ৷ 





| ৬২ টাকাস্ম পক্িষবদপ্ন্থা্লী | 

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্ত-পক্ষে ১৫/* ও সাধারণ-পক্ষে ২২৷%*, কিন্ত 
পরিষদ্গ্রস্থাবলীর বহুলপ্রচারকলে সদস্ত-পক্ষে ৬২ ও সাঁধারণ-পক্ষে ৭২ মুল্যে দেওষা হইতেছে.। 
__১। মাঁষাপুরী, ২। রাধিকার মানভঙ্গ, ৩। তীর্ঘভ্রমণ, ৪। তীর্ঘমঙ্গন, ৫। বিষ্ণুমূর্তি ' 
পরিচয়, ৬। গলামঙগল, ৭ জ্যোতিষনদর্পণ, ৮। দুর্গামদল, ৯। নেপালে বাঙলা নাটক, 
৯০1 ধর্মপুজা-বিধান্, ১১। সারদা-মঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুক, ১৪। মৃগলুক্ধ 
সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুত্র বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬। পদক্য়তরু ( ১ম ও ২য় খণ্ড ), 
১৭। শ্রীকফবিলাঁস, ১৮। বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯। স্তায়দর্শন ( ১ম ও ২য খণ্ড)। 


~ 


(৩) _ 
THE AMAZING DISCOVERY OF THE AGE. 


THE UNIVERSE 

If you wish to kuow the extent of the knowledge of the 
Vedic Hindus in Physical and Astronomical sciences tested 
with the touoph-stone of modern science, you must read this 
unique book, and you will be satisfied, no doubt. It is writton 
with the help of geology, ancient and modern astronomy, the 
Vedas, the Puranas, the Koran, the Bible, the 59869) 660০ 
eliminating the allegories, on & strict scientific method. “Once 
teken up, cannot be left 21020181160, A.B. Patrika. “There 
is much in this huge volume ক + to show the author's pains- 
taking perseverence in research.”— FORWARD. P. 460, price 
Rs, 5-4, foreign post free 98. Binode Bihari Roy Vedaratna, 
Research House, P.O. Rajshahi, India, | 


দুঃস্থ-সাঁহিত্যিক-ভাণ্ডার 
কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির ৯৮ ছুস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য 
করিবার জন্য একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এ পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডার শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী 
দত্ত মহাশয় ২১০০১ ছুই হাজার এক শত টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং নগদ ৯. টাকা দান 
করিয়াছেন। . এতত্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লক্ধ অর্থ এই ভাগারে জমা হয়।-_ 
(ক) বৃন্দাবন-কথা- শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত । মুল্য--সাধারণ পক্ষে ২১ সমস্ত পক্ষে ১৭০ 





(খ) মেঘদুত (সূল, অস্থয় ও পপ্ভান্ুবাদ )--শীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ ১৯. &ঃ 
(গ্‌) খডুসহারন্‌ বুল, টাক ও গলা) গণপতি সরকাঁর বিদ্ধারত্ব ১৯২ ১২ 
(ঘ) ৃ্পবাণবিলাসম্‌ ( মূল ও পল্তানবাদ ) ৮. বিধুভ্ষণ সরকার - lye 1০ 
(ঙ) উত্তরপাঁড়া-বিবরণ * অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 1৭ 1০ 
(6) ভারত-নলনা ' : ,, বামপ্রাণ গুপ্ত Ve Ve 





৬ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্বতিরক্ষার জন্ত কবি শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তাঁহার রচিত স্কিপ! পরিষৎকে দান করিয়াছেন। মুল্য 1০ 

নাভি দে রত কজন দানি ডান 
( ১ম ও ২য় খণ্ড ) দান করিয়াছেন। ল্য ১২ 

বদীয়-সাহিত্য-পরিষদের র্দপুরূশাখার প্রকাশিত এবং স্বীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তি্রদীত 
পোড়ে ইন্ভিহ্বাত, ১ম খত হিন্দু রাঁজত্ব-১২ এবং ২য় মুসলমান রাজত্ব 


৭1০ । 


("8 ) 
“অপ্রকাশিত-পদ-রত্বাবলী” ও “রস-মঞ্জরী” 


১ খীহাঁরা বৈষ্ণব-কবির পদাবলী-পাঠের সম্পূর্ণ রসাহ্বাদন করিতে চাহেন, তাহাদের 
প্লীতগোবিন্দ,” “প্ৰকল্পতরু” প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শযুক্ত সত্মুশচন্্র রায়, এম্‌ এ, 
মহাশয় কর্তৃক সম্পাদ্দিত' জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় . শতের অধিক উৎকুষ্ট 
অপ্রকাশিত পদ্থাবলী-পূর্ণ স্থবিস্বীত ভূমিকা, 'পদ-সুচী,' রস-্থচী ও শব্দ-কোযসম্বলিত 
“অপ্রকাণিত পদ-রত্বাবলী” ও রসশান্ত্রে অতুলনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভাঙ্গুদত্তের রস-মঞ্জরীর বিস্তৃত 
ভূমিকা, সুচী ও রম-বিস্লেণ-সন্বলিত সুমধুর পত্ধাঙ্থবাদ পাঠ না করিলে চলিবে না। 


“অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” চাকা বিশ্ব- বিস্তালয়ে ‘বাঙ্গালা ও সংস্কৃত’ শাখার বি, এ, পরীক্ষার ' 


অন্ততম পাঠ্য নিন্ধিষ্ট হইয়াছে। কৰন্ত রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রণংমা-সুচক 
অভিমত হইতে কয়েক পঙ্ক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল । - রঃ 


“বৈষব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও. ১. নৈপুণ্য বঙ্গ সাহিত্যের 
প্রভূত উপকার করিয়াছে; এ সন্ধে উড ৮১ রসিক ব্যক্তিমাতেই স্বীকার. - 


করিবেন ।”-_রবীন্দ্রনাথ 
্এই সকল অপরিচিত পদ-কর্াদের পদ চির র্জাবনী; অসাধারণ কবিত্ব-প্রভায় 


মমুজ্জল। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্ব-রস-উৎস এই সধ সব বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গ-দাহিত্য- 


রসিক মাত্েরই সমাদর লাভ শুরিবে ।-_প্রীবাপী ' 
“্রস-ম্জরীতে নায়ক-নায়িকার বিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিরত হুইয়াছে। সেই বিবরণী অপূৰ্ব 


কবিত্বরসে মণ্ডিত । + ক * রসশীন্্রবিষয়ক এই ্রস্থথানি বাঙ্গালায় অন্বাদ করিয়া | 


তিনি সাহিত্যানরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ডাজন হইয়াছেন।”_-ভারতী - . . 
"অনুবাদে সভীশবাবুর সুনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই:. বদ্ধিতই হইয়াছে। , এই 
রসমপ্ররীতে কেবল আদিরমেরই সোদাহরণ বর্ণনা আছে। আদি-রসের নামে যাহার! 


শিহরিয়া উঠেন, তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িয়া রুচিসংস্কার করিতে আমরা অনুরোধ 
করি (৮-হিতরাদী- 


শব 
শে 


মূল্য, যথাক্রমে ২২ টাক! ও ॥০. আনা। 
" শুরুদাপবাবুর পুস্তকালয়ে, ‘সংস্কৃত প্রেমে ও ঢাকেশ্বরী মিল পোঃ (চাকা ) .. 
শ্রীযুক্ত যতীনচন্ রায়, এম, এ, ঠিকানায় প্রাথব্য। ' 


গিনি 


(৫) 
নুতন পরিষনূর্থ +-. - 
গিজ্ঞে (20120) ভিনত্িভ 


ইউরোপীয়, সভ্যতার ইতিহাস 
কল ৮. রিপন "কলেজের ভাইস্প্রিঘিপাল 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম-এ অনুদিত 
- সুলা_-সাদস্তপক্ষে-_১২, শীখা-পরিষনের সদস্ত-পক্ষে--১৷০, . সাঁধারণপক্ষে--১।০ 





ন্যায়দর্শন 
বাংৎস্তায়ন ভাষ্য--চতুর্থ,খণ্ড 

সম্পাদক--মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তৰ্কবাগীশ 

এই খণ্ডে নান! প্রসঙ্গে নানা দার্শনিক তত্বের এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল গ্রস্থাবলধনে 
বিচারপুর্বক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশদ ভাষায় আলোচনা করা হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তি 
মাত্রেই ইহার টিগ্পনীর অনেক অংশ পাঠ করিয়া দার্শনিক বিষষে অনেক বিচার ও সিদ্ধাস্ত 
| জানিতে পারিবেন ইহার বিভ্ৃত হুচীপত্র পাঠ করিলেও অনেক বিষয় অবগত হওয়া 
যুয়। নানাদর্শনপরমাচার্ধ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব এই পুস্তক পাঠ করিয়া 
লিধিয়াছেন--“বঙ্গভাষায় পা পাণ্ডিত্য ও বিচারপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ আর হয় নি সংস্কৃতেও 
অধুনা হয় নাই 1 
ূল্য_ পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ১॥০, শাখা-পরিষদের স্যন্ত-পক্ষে ১৭০, সাধারণের পক্ষে ২২ টাকা।' 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুির - বিবরণ 
রে - পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত 
৭ তৃতীয় খণ্ড-_্িতীয় সংখ্যা 
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্রন রায় বিবধললভ একু শ্রীযুক্ত তারা প্রসম্ ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত 
৮. এবং 
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্ঞাভৃষণ সম্পাদিত | 
মুল্য লান্-পক্ষে।৮০, শাখা-পরিষদের সদস্ত-পক্ষে *, সাধারণের পক্ষে /*।- 


(৬) 
নিন্সল্িম্দিভ প্টভ্ঞক্কত্ঞলিন পান্থ সম্কিত্রে সওজ! যাস্ম-- 
শন প্রক্কাম্পিভ্ 
শ্রীকৃষ্ণ-মজল 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য-শম্পাদিত 
রস্থকর্তা কৃষ্ণনাস জচৈতত্তদেবের জীবিতকালে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রাষ 
চাঁরিশত বর্ষ পুর্বে রচিত । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে কুফমন্গল অতি অপূর্ব গ্রন্থ । শ্রীমস্তাগবতের 
দশম স্কন্ধু অবলম্বনে কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। ভাষাতত্বাম্বেধীর পক্ষে এই 
্রস্থ অসূন্য-_ইহাতে প্রাচীন রাঁঢ়ের ভাষার যথেষ্ট নমুনা রক্ষিত হইয়াছে। মূল্য-_ 
পরিষদের সমস্য-পক্ষে ১৯, শাখা-পরিষদের সদস্ত-পক্গে ১০ ও সাধারণের পক্ষে ১০ । 
পরিষদের চিত্রশালার প্রাচীন প্রস্তরমূততি প্রভৃতির ইংরাজী সচিত্র বিবরণী 
HANDBOOK TO THE SCULPTURES 
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মুলা--পদিবয়ের সমত-পঙ্গে ৬২ ॥ শাখা-পরিহদের সদ্ত-পক্ষে ৩॥* ; সাধারণের গঞ্জে ৯, । 


রসরুদন্ব 
সন্বিজভ্ভ-বিব্ড্জ্ঞ 


অধ্যাপক জীযুক্ত তারবেশ্বর ভট্টাচার্য এম্‌ এ এবং অধ্যাপক রী আগুতোষ চট্টোপাধ্যায় .. 
এমএ সম্পাদিত। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দ্বাবিংশ রসের অবতারণা করিয়া ' 
বৈষ্ণব ধর্দ-তব সুললিত কবিভাঁষ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন | এই গ্রন্থ চৈতন্ত-চরিতামৃত ' 


গ্রন্থেরও পুর্বে লিখিত এবং অপূর্ব-প্রকাঁশিত। সম্পাদক মহাশয়ঘয় গ্রন্থে বৃহৎ ভূমিকা, 
গ্রন্থের ভাষা-টীকা এবং শন্ধস্থটী সংযোজন! করিয়া প্রাচীন সাহিত্যালোচনাকাঁরিগণের 
বিশেষ উপকার করিয়াছেন। মূল্য পরিষদের সমস্ত পক্ষে ১৬, শীখা-পরিষদের সদস্ক-পক্ষে 
১০/০ এবং সাধারণ-পক্ষে ১০ । 
কম্লাকান্তের সাধক-রঞ্জন 
সম্পাদক--্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্ধদ্বল্পভ এবং 
শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল, 

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয়-লিখিভ মুখবন্ধ সমেত। 

এই অপূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থে . ত্শান্ত্রোক্ত বহু জ্ঞাতব্য কথা সুললিত পত্ভে লিখিত 
হইযাছে। মূল্য সদন্ত-পচ্ছে «* ; শাখাপরিষদের সমন্ত-পক্ষে ৮%* ; সাধারণের পক্ষে ১২। 


. ... মাথুর কথা 
জযুক্ত পুলিনবিহাঁরী দত্তপ্রণীত 
শ্রীযুক্ত অমূলযচরণ বিস্তাতুষণ মহাশয়-লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা সমেত 
বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্য্যন্ত মথুরার ধারাবাহিক সচিত্র ইতিহাস । 
মুল/স্ম্দদস্য পক্ষে ২৬, শাখা-পরিষদের সদন্ত-ও সাধারণের পক্ষে ০।' 


টাও 


(৭.7: 


পঙ্ক ক গুন্রত্কালর 
বর্তমান ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ 
রচনার জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে 


* পদক 
পদক প্রবন্ধ 
১। হেমচন্দ্ৰ স্বর্ণপদক নারী-চরিতে কবিহেমচন্ত্র । 
২। হ্রগ্রসাদ নুবর্ণপদ্কক হিন্দু-রার্দত্বে রাচ়। 
৩। তরলাসুন্দরী সুবর্ণপদক বাঙ্গাল! ভাষ] ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে 


-_  বঙ্গীয়-সাহ্ত্যি-পরিযষৎ গত ২৫ বৎসরের 
মধ্যে কি কান্দ করিয়াছেন, তাঁহাব 


t ইতিহাস । . 
৪। রামগোপাল রৌপ্য-পদক “এষা” কাব্য সমালোচিন| । 
৫1. অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্য-পদক (ক) . কনকাপ্রলির বিশেষত্ব ! 
৬। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যগ্বদক (খ) 45484 
১৭1 জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী রৌপ্যপদক মাইকেলের ছন্দ । 
:০৮। হুরেপচন্্র সমাপতি রৌপ্য-পদক মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার ধারা। 


পুৰস্কাৰত 
আচার্যা রামেন্্রস্থন্দর ত্রিবেদী স্থতি-পুরস্কার (১০০২) শতপথ, গোপথ ও তা্য ব্রাহ্মণের 
আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ 
- ও ততৎরঘন্ধে আলোচনা । 
২। গগনচন্দ্র পুরষ্কার ( ৫০৯) হন্রপুরাণে এঁতিহাসিক তত্ব! 

লষ্ট ব্য--পবন্ধগুলিতে গবেষণা ও বিচারশভ্তির পরিচয় থাকা আবশ্তটক। কেবল 

৬ষ্ঠ বিষয় মহিলাগপের অন্ত নির্দিষ্ট । ভন্তান্ত গ্রবন্ধ সাধারণে লিখতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি 

৩*এ মাঘ, ( ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮) তারিখের মধ্যে নিয়্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে 
হইবে। 


> 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৪ ১ল! আশ্ষিন 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির প্রীঅমূল্যচরণ বিষ্যাভূষণ 
২৪৩১ নং আপার সাকুলার রোড, | সম্পাদক । 
ৰুূলিকাতা। 


(৮) 


চীনের স্পদ্কান্বছলী,.. 

স্বর্গীয় নীল্রতন মুখোপাধ্যায়. বি এ মহাশয়-সম্পাদিত ও পরিষদ্‌ - 
কর্তৃক প্রকাশিত চত্ডীদ্দাসের, পদাবলী নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। 
সম্প্রতি পরিষৎ স্থির করিয়াছেন যে ১চশ্তীদাসের 
পর্দাবলীর এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ কর! হুইবে। অধ্যাপক 
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন 
রায় বিছদল্পত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ 'বিঘ্যাভুষণ, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় সাহিতা-ত্ব মহাশয়গণ এই গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন। 
এই গ্রন্থ নিৰ্দিষ্টদংখযক মুদ্রিত হইবে | যাঁহারা এই গ্রন্থ লইতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পরিষদের সম্পাদক 
মহাশয়ের নামে ১২ এক টাক! পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন । : 

 শ্রীরামকমল সিংহ 

'হীলস-্মাহিত্ডা-র্িমবদ অশ্লিল, | S$ 
২৪৩৷১ আপার সাকুপার রোড, 

কলিকাতা। 


* সর 


দীন চণ্ডীদাস 
[ পুর্ব প্রকাশিতের পর ] 


[ বিশেষ দ্ৰষ্টব্য । ইতিপূৰ্বে এই পত্রিকার ছুই সংখ্যার দীন চণ্ডীদাসের যে সকল পদ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ নম্বরের পুথি হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছিল। সেই পুথিধানা খণ্ডিত, এবং স্থানে স্থানে অতিশয় অস্পষ্ট । তাহার প্রথম 
পাচ পৃষ্ঠার পাঠ এই পত্রিকার ১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যার ২২২ পৃষ্ঠা ভইতে ২২৯ পৃষ্ঠায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু ২২৩ ও ২২৪ পৃষ্ঠার অনেক স্থানে কোন পাঠই উদ্ধৃত করিতে 
পারা যায় মাই। তৎপরে- বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৪ নহ্বরের পুথিতেও এই পাঁলাটাই পায়া 
গিয়াছে। তাহাতে উক্ত অল্পষ্ট স্থানগুলির যে পাঠ পাওয়! গিয়াছে, তাহা এই 
প্রবন্ধের শেষে উদ্ধত হইবে। ২৩৮৯ ন্ষরের পুথির প্রথম পদটা ৪৮০ সংখ্যায় নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল; ইহার প্রথম পাঁচ পৃষ্ঠায় ৪৮* হইতে ৪৯৭ সংখ্যানির্দিষ্ট ১৮টী পূর্ণ প্ এবং 
পরবর্তী পদটীর মাত্র পাঁচ পঙ,ক্রি, পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ২৯৪ নঘরের পুথিতে এই পদখুণি 
১, ২ ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যায় নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতে উক্ত ১টা পদের পরেও 
প্রায় €ৎটী নূতন পদ পাওয়! গিয়াছে। তাহাও ধারাবাহিকরূপে এই স্থানে প্রকাশিত 
হইল।]' / 

[ ২৩৮৯ নম্বরের পুথির ৪৯৮ সংখ্যক পদ ( ১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যার ২২৯ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য ) 
এবং ২৯৪ নম্বরের পুথির ১৯ সংখ্যক পদ । ] 


গীরিতি কি রীতি জানে রসবতী মপিফপিগণ যত ভক্তগণ 


আর নাজানয়ে কেছু। 

এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া 
কহেন এ নহু নহু ॥ 

গীরিতি শত গুণ শত শত করি 
তাঁর লাখ গুণ যেই। 

তার এক কণা 
আর না জানয়ে কোই ॥ 

তার লাখ গুণ শত শত হয়ে 


তবে সে ষে কন রয়। 
১১ 


গোপীগণ পায়ে 


কণিকা পীরিতি হয়॥ 
পূর্ণ যোল কল! জানয়ে মরম 
সেই সে কিশোরী রাই। 
তাহার মরম 
আমি সে জানিয়ে নাই ॥ 
তার এক কণ! শত শত ভাগ 
এ নন্দ যশোদা জানে। 
কোটিকে গ্লোটিক তার এক বিন্দু 
আছয়ে কাহার স্থানে ॥ * 


এক শত গুণ 


৭৬ 


চণ্ডীদাস বলে এ কথা শুনিতে 
দেবের হইল সুখী । 
দেবের বচন করিল রচন 


ব্যাসমুনি ইহা লেখি & ১৯ ॥ 


সপ 


গোবিন্দ বচন শুনি কহে কিছু শূলপাণি 
কহে কিছু দেব ভগবান। 

তোমার অপাঁর লীলা যার গুণে পণ্ড শিলা 
তরু পুলকিত ইহা জান ॥ 
তোমার পীরিতি বহুমূল। 

এমন গীবিতি খনি কখন নাহিক শুনি 
এবে সে জানিল এতদুর ॥ 

এমন সম্পদ সুখ 
মনে ছিল রাখিব গোপনে। 

তাঁহার কারণে মোর! করিল অনেক ধারা 
এমন বলিয়া কেবা জানে ॥ 

আপনে গোলোক হরি তাহা প্রীত পান করি 
মো সভা হইমু বঞ্চিত। 

প্রভু কহে বেরি বেরি শুনা ত্রলোচনধারী 
সব দেবে ভইবে বঞ্চিত ॥ 

চল দভে মর্ভ্যভূমি জনম লভিব আমি 
বন্দে দৈবকী উদরে | 

লয়! নন্দ যশোমতি গোকুলে রাখব তথি 
ব্রজলীলা রচিব সুন্দবে ॥ 

আন আন অবতারে নানামৃত লীলা ধরে 
ব্রজের মহিমা কিছু শুন। 

লইয়া বালক সঙ্গে গোধন রাখিব রঙ্গে 
রাই দরশন আশ হেন ॥ 

অন্ত অবতার কালে অক্গুর ধধিল হেলে 
রূসতত না জানি কিছু। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


“বহি ভেল বৈমুখ ' 


[২য় সংধ্যা 


অষ্ট রস অষ্ট গুণে ইহা লাগি আস্বাদনে 
আর যত উপরস পিছু ॥ 

প্রধান এই অষ্ট রস ইহাতে জগত বশ 
প্রেন গ্রীতু ইহার মীধুরি। 

এই রস তত্বখাঁনি জানে সেই বিনোদিনী 
চণ্তীদাঁস না জানে মাধুরি ॥ ২৭ ॥ 


ছের ছট।ক বৃহিশ্রিকট 

রদ রস ব্দেবান। 

চন্দ চন্দক 
দ্বিতিক প্রধান আন ॥ 

বিপুলক বিত্তিক প্রেম বহিষ্নিক 
উদণ্ড চারি ছয় লোভা। 

কায় কাঁমার্ভক রোহিণী নির্ঘট 
জটপঢ় সাভিক শোভা ॥ 

মদত প্রাণ * তপতিরো।হিত। গুণ 
নয় নয ছয় করি জান। 

বসুমতি বসধাই এ সব জানত 
নব নব করি ইহা মান॥ 

আঁট রস চৌসট তরতম নির্ল'ট 

আট আট বস্থু বেদে। 

গুণ গুণ প্রেস্বিলা গুণ গুণ কর 
সাত সাত সট খেদে ॥ 

বেদ বেদ তযু গুণ তহি আখর 
যো ইহা জন সুজান। 

বলে রসে মেলত লোয় গুসর 
চণ্ডীদাঁস গণত স্তঠান ॥ ২১ ॥ 


ভানু পুক্ষর 


তাহার উপর 
অমিয়! সিদ্ধুবটা। 


এক সায়র 


সন ১৩৩৪] 


সিদ্ধ পাশে পাশে তাঁহার নিকটে 
আয়ল রসের ছটা ॥ 
প্রেমের কাছেতে মোহের বসতি 
মোহের ফমুখে লেহ!। 
এক মেওয়া আছে 
তাতে এক 'আছে গেহ! ॥ 
সেই সে গেহার এ নষ দুয়ার 
তাতে হংস আছে জোড়ে ! 
সেই মেওয়! ফল সায়বে গলিয়া 
কণিক কণিক পড়ে ॥ 
তার কণ। আশে ডুবি সেই হংসে 
চুনি চুনি থাষ কণা। 
দেই সে কণার শত গুণ লাগি 
বিরিঞ্চি বাসনাপণা ॥ 
তিন গুণে সেই মেওযার বসতি 
যে গুণ যে জন ভে? 
সেই গুণে থাঁকে মেওয়ার উপরে 
যে রসে যে জন মজে ॥ 
তত্বের লাগিয়া 
ভন্মিতে রাধার লেহা। 
গোকুলে জন্ম তথির কাঁরণ 
ধরিয়া কালিযা দেহা ॥ 
এ রস মাঁধুরি 


লেহার উপরে 


বুল তব্বখা নি 


চণ্ডীদাস কহে 

ছানিলে রসের সিদ্ধু। 
দাগ্ডাইয়! শত 

মোরা ন! পাইয়ে বিন্টু ॥ ২২। 


শুনি দেব যত 


পপি 


বন্ধু কাহে না পায়ল বিন্দু। 
রসের সমুদ্র কাছে মে! সভার বসতি আছে 
তুমি তাহে অনাথের বন্ধু 


দীন চণ্ডীদাস 


৭৭ 


তুমি কপালু হয়া দীলেহ না দিলে দয়া 
কি আর কহিব রাঙ্গাপায়। 

এমন গীরিতি রদ মে! সভা করিতে বশ 
কবে হেন রসেতে না হয় ॥ 

পীরিতি সায়রে খুঁজি পাইলু' সেহেন [নিধি 
তাহা প্রভু নিজে কব পাঁন। 

সেই রসতদ্ব লাগি ভাবে ভক্তগণ যোগী 
কারে হেন প্রীত কর দান ॥ 

তুমি প্রভু দযাঁময় কহিতে লাগযে ভয় 
যদি পাই আজ্ঞা এক বাণী । 

যবে প্রভু জন্ম নিবে গোকুলে নন্দের ঘরে 
গুল্ম লতা হইব সে আমি ॥ 

ব্রজে যাব গোঁচারণে লয়া বংশী শিশুগণে 
নয়ন ভরিষ! যেন দেখি । 

আব এক শুন প্রভু দয়। ন! ছাড়িহ কভু 
মরমে মরমে যেন রাখি ॥ 

সে নব কিশোরী সনে রাঁস-বন জাগবণে 
শুনি যেন নপুরের তালি। 

যবে ফিরি রনে বনে চাঁহিব চরণ পানে 
লাগে ষেন চরণের ধুলি ॥ 

তথিব কারণে দেবা পাঁইব চরণ সেবা 
তেই মোরা লতা হৈতে আঁশে। 

আমার বাঁদনা এই নিশ্চয় কহিয সেই 
চরণে কহিছে চণ্ডীদাে | ২৩ ॥ 


কহে নৰ্ন্মদখি গুন চন্দ্ৰমুখি 

পুৰব বৃত্তান্ত কথা । 

হেনক পীরিতি তাহা পাবে কতি 
পীরিতি থাঁকয়ে তথ] ॥ 

এই রূপে ভেল পিরিতি নম 


আখব উঠল তিন। 


৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


তোছে তাহে আছে পীরিতি ধরম 
ইথে নাহি কিছু ভিন। 
তাঁহার ঘোষণা 
রোষ না করহ রাধে । 
গীরিতি রতন 
পাঁধাছ অনেক নাধে ॥ 
এত দুঃখে দেবে মথন করিষা 
পারল পীনিতি লেহা। 
হেনক পীরিতি বিহনে যে জন 
কি ছার তাহার দেহা ॥ 
পীরিতি কি রীতি রসের আরতি 
না জানে দোসর জনে। 
তোঁহে তাঁহে আধ আধ শ্রীত ছিল 
দীন চণ্ডীদ!স ভণে ॥ ২৪ ॥ 


ধছন পীরিতি 


অনেক ষ্তনে 


রাই কহে শুন মরম সঞ্জনি 
পীরিতে যাহার চিত। 
তবে এত দুঃখ নহে কোন সুখ 
কেমন ধরল রীত ॥ 
পীরিতি কে জানে 
প্রথমে আছিল ভাল। 
শেষে হেন করে নাহিক সংসারে 
ভাঁবিতে পরাণ গেল ॥ 
কি দোষ দেখিয়া সেই হেন প্রিয়! 
মধুপুর দূর দেশ। 
দ্রী-বধ-পাতকী 
হইল পরাণ শেষ ॥ 
আর কি এমন 
নে হেন পিয়ার সনে। 
পীরিতি আক্ষেপ 
করিল আপন মনে ॥ 


এমন ধরণ 


ভয় না গণন 


তাহার কারণ 


_ দেবী আরাধিয়া 


হইব মিলন *চণ্ডীদাল কহে 


[ ২য় সংখ্যা 


তারে মিছা রোষ 
আপন করমহীন। 
মিলয়ে সভ।র 
পাইবে তান্ছার চিহ্ন ৷ 
দেবে কহে হেদে দেরাসী কহন 
গণিল অনেক সাধে । 
তুরিতে আয়ব সে নব নাগর 
শুনহ সুন্দরী বাধে ॥ 
এ বথ| শুনিয়া 
কহেন একটী বাণী। 
কবে গিরাছিলে দেঘাসীর ঘর 
আমিত নাহিক জানি ৷৷ 
আছেন দেয়াসী 
জানহ তাহার নাম। 
বুঝহ কি রীষ্ভি 
তুরিতে আফব ঠাম ॥ 
এক নব রাম! 
তুরিতে চলিষ! গেল। 
কানুর কারণ 
কহিতে মোহিত ভেল ॥ 
শুনগো দেয়াসী কান্ুর প্রেয়সী 
আয়লু তোমার কাছে। 
কেমন ধরণ 
যেবা তোর মনে আছে ॥ 
হেদে দেয়াসিনি 
" শিরেতে চড়াহ ফুল । 
শুন বিনোদিনী 
বিহি হব অনুকূল ॥ ২৫ ॥ 


কার নহে দোষ 


যবে শুভ দশা 


হর হইয়া 


নন্দ রাজপুরে 


ইহার যুগতি 


বাধার বচনে 


সব বিবরণ 


বুঝহ কারণ 


সন ১৩৩৪ ] 


নয়ত 


দেবী আরাধন 
চড়ায়ে মাথায়ে ফুল। 
কহ কহ দেবি 
যদি হবে অনুকুল ॥ 
মথুবা নগরী 
গেছেন নাগর হরি। 
যদি ব| তুরিত 
সে নব চতুর ধারী ॥ 
সমুখ সমহ যদি ফুল দেহ 
তবে দে জানব ভাঁলি। 
তবে সে জানব গোকুল নগরে 
আফ়ব সে বনমালী ॥ 
এ সব রচন করত যতন 
চড়াষে মাথায়ে ফুল। 
হরি গৃহে মান 
তুমি হও অনুকূল ॥ 
দাওায়ে সমুখে সেই সে দেয়াসী 
কর যোঁড়ে আছে, কাছে। 
তুমি দিলে বর বালিকা উপর 
স্বামী নিয়া কাছে ॥ 
কোন অপরাধে সে হেন লাগর 
তেজল রাধার সঙ্গ। 
সুখের ঘরেতে দুঃখ অতি ভেল 
তিলেকে হইল ভঙ্গ ॥ 
যদি বা ষায়ব 


করল ষতন 
নিশ্চয় বচন 
দুর পরবাস 


গমন করব 


তুরিত করিয়া! 


গোঁকুল নগর 
দেহ না মাথার ফুলে। 
তবে সে জানব তোমার মহিম] 
পুজ্জন করিব ভালে ॥ 
শুন গে সঙ্গনি 
দেবীর নাহিক দয়া। 


চণ্ীদাস বলে 


দীন চণ্তীদাস ৭৯ 


ফুল নাহি নড়ে ভূমে নাহি গড়ে 
বুঝিয়! বুঝল ইহা! ॥ ২৬ ॥ 


সপ 


বল দেয়াসিনী শুনহ ভবাঁনি 
পড়,ক মাথার ফুল। 

এই নিবেদন ভোমার চরণে 
রাইয়ে হয় অনুকূল ॥ 

তুমি সে জান তোমার গোঁচর 
তুমি বদি কর দয! । 

তুরিত করিয়া! দেহ এক ফুল 
না কব তিলেক মায়া ॥ 

যদি বা কানাই - তুরিতে আয়ৰ 
তেজিষা মথুরাপুর। 

এ চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ুক আসিয়। 
দেহ না মাথার ফুল॥ 

এ বোল বলিতে দিয়াসী দায়ে 
ফুড়িয়া এ হুই কর। 

যদি বা তুরিতে মথুর৷ তেজিয়া 
কানাই আগিব ঘর ॥ 

এ বোল বলিতে গৌরী দিল ফুল 

ভাঙ্গিয়া মাথার চুঢ়া ৷ 

চলিল! তুরিতে 
অতি সে হইয়া চেরা ॥ ২৭॥ 


সেই নব রাম! 


সেই নব রামা তুরিত গমন 
চলিলা বাঁধার পাঁশে। 
কহিতে লাগল 
রায়ের 'ও মন তুষে ॥ 
দেবি দিল ফুল ভেল অনুকূল 
পিষা সে আরব ঘর। 


সব বিবরণ 


৮৪ 


এ কথা অন্তথা নহিব কখন 
পাইল মনের সর ॥ 
শুন গে! সুন্দরি 
গণক ডাকিয়া আনি । 
তাঁহারে গণাঁব ভাপনার নামে 
কি হেতু ইহার গনি | 
আনহ যতনে গণক ডাকিষা 
গণুক ভালই মতে | 
কোন্‌ দোষ আছে তাঁর মোব বাস্তে 
বুকিব আপন চিতে ] 
ডাঁকিযা আনিল 
সুধাই রাধার রাঁশি। 
পাজি পুথি লয়! 
হরিষে গণিতে বনি ॥ 
রাধা নামে রাশি তোলাইযে আমি 
কোন কোন দোষ ভাছে। 
এবার রাষ্তেতে গণিতে গণিতে 
চণ্ডীদাম আছে ক'ছে॥ ২৮ ॥ 


পুন এক বলি 


গণক আইল 


স্যগ গণক 


পি 


ধানাম 


একাদশ স্থানে বৃহস্পতি আছে 
তৃতীষায়ে আছে শন 

বুধ বলবান দশাষে আাছযে 
বৎসর ভালই গণি। 

কেতু রাহু আছে অত শুভ গ্রহ 
মঙ্গল গোচর জানি। - 

শুন্য! আনন্দ ঘুচে মন ধন্দ 
ভালে সে ভাবিয়া গণি ॥ 

এ সব গণন গণিয়া গণক 

পাঁইল সুফল দূশা। 


, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[ বয় সখা! 


শুনিতে রাধার 
হইল আনন্দ আশা ॥ 
গণক তুষিয়! হরষ হইয়া 
বৈঠল কিজ্পীবী গোরী । 

অঙ্গুরি গণকে 
তুরিতে দিলেন পেলি ॥ 

আপন মন্দিরে 


এ সব বচন 


করের রতন 


চলিল। গণক 
হবষ বদন হযা। 

দেধাদীর বোলে 
এ ছুই সমান পাঁয়া ॥ 

পুনরপি ধনী কহে এক বাণী 
শুনহ সঙ্গনি সই। 

“আর এক মাছে আগ উঠাইতে 

চণ্ডীদাস গুণ গাই ॥ ২৯॥ 


গণকের বাণী 


কহিবে সজ্জনি গুন এক বাণী 
আনহ ধবল ধান। 

আগ উঠাইব বিচাৰ করিব 
ইহাতে নাহিক আন ॥ 

শুরু ধান আনি ভূমেতে ধুয়ল 
দে নব কিশোবী রাই। 

যদি গৃহে মোর কানাই আসিব 

- তুবিতে কহিবি তাই ॥ 

এ বোল বলিয়া আগ উঠায়ল 
বিজোঁড় নাহিক হয়। 

জোড়ে জোড়ে ধান 
বুঝিল মঙ্গল হয় ॥ 

চণ্তীদান বলে তুরিতে মিলব 
কিশোর নাগর কান। 


উঠল সমান 







সন ১৬৩৪] 


পুতলি মন্দিরে সখিগণ রঙ্গে 
সরল হইল মান ॥ ৩০ ॥ 


পপর 


টি 


রাগী 


সেই যে মন্দিরে গুতলি কিশোরী 
কিছু হয়ে একমনে ৷ 
পূর্ব গীরিতি যধন করিল 
কালিয়া কানুর সনে ॥ 
মাণিক পুতলি 
পুয়বে পড়িয়াছিল। 
পুতলি 
মুখে রাখিয়া নিল ॥ 
পুতলি দেখিযা 
সে নব সুন্দরী রাই।, 
নিজ কোরে করি মান উপজল 
কুরঙ্গ নয়নে চাই ॥ 
আপন নীলের 


বন্ধুর চুড়ার 


যতন করিয়! 


বদন দেখিয়া 
কানু পড়ি গেল মনে। 
উপজল অতি 
কিছুই নাহিক মনে ॥ 
ধরণী উপরে পড়ল সুন্দরী 
চিত্রের পুতলি হেন। 
নবীন কিশোরী 
সোনার প্রতিমা যেন ॥ 
লোরে ঢল ঢল- বহিয়া চলিল 
সরি পিয়ার গুণে। * 
সুখের আরতি, 
সে সব পড়িল মনে ॥ 
বহে অনিবার 
তিঙল অঙ্গের চীর | 


বিষম বিরহ 


ধূলায়ে ধুসরি 


পুয়ুব পীরিতি 


নয়নের জল 


দীন দখ্ডীদাস 


৮১ 


ধৈরজ ধরহ 
ক্ষেণে চিত কর থির॥ ৩১॥ 


চণ্ডীদাস বলে 


শপ শি 


বরাড়ি 
ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণেকে বেন 
ক্ষেণেক নিশ্বাস নাসা। 
ক্ষেণেকে চেতন ক্ষেণেকে অস্থির 
" ক্ষেপেকে কহেন ভাষা ॥ 
নিশ্বাস সহিতে 
নাঁস।র বেসর খসে। 
চান্দ মুখখানি মলিন হইছে 
ষেনক নাহিক রসে | 
কোটি চান্দ নিছি কি তার গণনা 
যাহার বদন শোভা । 
চান্দের ভরমে চকোঁর লাঁলসে 
পাইতে সুধাঁর লোভা ॥ 
সো বর বিধুর এমতি দেখিয়ে 
_ যেমন আন্ধার লাগে। 
উঠ উঠ বলি বলে কোন নারী 
দেখিতে ভয সে লাগে ॥ 
নিকট ভেঠব . সো বর নাগর 
ধৈরজ ধরহ রাঁধা। ' 
সো বর কিশোরী খিন তন্তু ভেল 
সকল করল বাধা ॥ 
চণ্ডীদাশ বলে নিকটে মিলব 


সে বর রমিক কাঁন। 
বে শুভ দেখিল 


মনে না ভাবিহ আন ॥ ৩২ ॥ 


মনের ছুতাঁশে 


হের কমলিনী 


৮২ 


কেদার 
রাধা তুমি জানহ কি রীতি । 
বিরহ বেদন! মনে জানিবা তেজহ প্রাণে 
বুঝিলাউ হেন তার গতি ॥ 
অনেক তপের ফলে বিবি দিয়াছিল ভালে 
পুন তাঁহ। করিল নৈরাশ। 
করম লিখন যে খণ্ডাইতে পারে কে 
ঘুচিল সকল সুখ আশ ॥ 
সত্রীবধ-পাঁতক-ভয়ে তার কিছু মনে নয়ে 
পাসরিল এ সবল লেহা। 
অবল! বধিতে হেন না দেখিয়ে কোন জন 
জনম দুখিতে গেল দেহা ॥ 
পরিণামে এই ভৈল পরাণ সংশয় ভেল 
কুলশীল গেল এত দূর! 
হরি হরি করি গ্রাণ বরে করে আনচান 
তারে কহে দয়ার ঠাকুর ॥ 
বাঢ়াইয়! অতি প্রীতি এবে করে অন্ুচিতি 
পরিণামে পরাভব সারা । 
সেখাঁনে পরের বশে বুবুজায়ে রতি রসে 
এছন তাহার ভেল ধারা ॥ 
মরম সখীর বাণী শুন রাধা ঠাকুরাঁণি 
‘কহে পুন তাঁহার উত্তর । 
সে যদি নিঠুর ডেল তাহার উত্তর বল 
ইহার ঘুচাব আন ঘর ॥ 
যাহার লাগিয়া সুখ সেই ভেল বিমুখ 
- ওঁ তন্তু তেজিব গিয়। জলে। 
চণ্ডীদাম কহে সারা বুঝল তাহার ধারা 
পরতিত কর মোর বোলে ॥ ৩৩ ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[২য় সংখ্য। 


কানড়া 
মো বর নাগর কাঁন। 
নিশির শষনে দেখিল স্বপনে 
সুবল আদল ঠাম ॥ 
কি আজু দেখল 
. সো বর রঙজিণী রাই। 
গোকু[ল] হইতে আইলা ভুরিতে 
স্বপনে দেখিল যেই ॥ 
সুখের আরতি 
অতি সে কৌতুক-রসে। 
রাই করে ধরি বসাই সে বেরি 
করই অনেক বেশে ॥ 
রাইয়ের কুন্তল 
মাথাই কুঙ্কুম 
নান! ফুলদ।ম 
* দুসারি বকুল ছান্ধে ॥ 
মুকুতা গীথিয়! দুপাশে খেচনি 
দিয়া মাণিকের চুনি। 
অতি সুশোভন 
যেমন দেখল ফণী ॥ 
শিথাষে সিন্ধুর অতি বিলক্ষণ 
চৌদিগে চন্দনবিন্দু । 
তা দেখিয়া ব্যাসে লজ্জিত হইল! 
লাখে শশধর বিন্দু ৷ 
কিবা সে সুভাতি 
কাচলি উপরে গড়ে । 
সোনার কাঁচলি ছধারে মুকুতা 
গাথি পরায়ল তারে ॥ 
দেখ অদভূত যেমন দাঁমিনী 
চটকে অগোরের ঘটা । 


শুনহ সুবল " 


পুর্ব পীরিতি 


কুন্তল বেনান 


গলে গঞ্জনতি 





ধন ১৩৫৪ ] দীন চণ্ডীদাস ৮৩ 
নিতম্বে দোনার ঘুঘুর দিয়াছে নিশির শ্বপন মিছাই মগন 
কি কহিব তার ছটা ॥ চণ্ডীদাস শুনি ভোর ৷ ৩৫ ॥ 
নীল বাস অতি উচুনি সুন্দর 
ধরিয়া আঁপন করে। 
রতন নুপুর দেয়লি সুন্দর ভৈরবী 
চণ্ডীদাস ইহা ভণে 7 ৩৪ ॥ EE হন 
রর বিস্মিত হইল বড়ি। 
দিয়া দরশন পুন সে গমন 
জয়; | এ কথা বিষম কড়ি ॥ 
হেন বেল! নিদ ভাঙ্গিল তুরিত রাধার দরশ করল পরশ 
প্তনহ সুবল সথা। অতি মগন চিত। 
নিশির স্বপন না হয়ে কথন যেমত জলের বিভ্বুক মিলায়ে 
পুন সে নাহিক দেখা ॥ তাহার তৈছন রীত ॥ 
দেখিতে দেখিতে কতি গেল ছধ উঠি সুনাগর গুণের সাগর 
ঠভগেল প্রেমের লো। চিত্তিত হইয়া রয়। 
এই সে দেখল নিশি অবশেষে কিবা দেখি আলি নিশির শ্বপন 
পশিল দারুণ জাঠা ॥ কহিলে কি জানি হয় ॥ - 
কে বলে পীরিতি অতি সুখময় স্বপন গমন সত্য নহে কু 
তিলেক নাহিক সুখ৷ ইহাই দেখল মনে। 
ভাবিতে গুণিতে পীরিতি মুরুতি নিশি অবশেষে কথার আলাপ 
পরিণামে এত দুখ ॥ | সবল সাঙ্গাত সনে ॥ 
এ বোল বলিতে সুবল সঙ্গেতে প্রছন কিশোরী দেগল তখন 
কহিতে কাহিনী বত। পুন দরশন নাই। 
সুবল না দেখি নিশির স্বপন বিস্মিত হইলা গ্রাম নটরা্জ 
সেই ভেল অম্ুচিত & কহব কাহার ঠাই৷ 
এন স্বপন দেখল ভৈগেল চণ্ডীদাস বলে স্তনহ নাগর 
ভাঙ্গল দারুণ ঘুমে ! বেদের বিহিত কয়। 
উড়িয়া বৈঠল সকল নৈরাশ* নিশ্চয় স্বপন রাই ভাগ্য কভু 
কিবা সে দেখিয়ে ভ্রমে॥ » শয়ে এক মচা হয় ॥ ৩৬ ॥ 
কোথা না দেখল সোনার নাগরী 
কোথাহ সুবল মোর । জি 


১২ 


৮৪ 
তথা 


গগন দেখিয়া রাধার বরণ 
ভাবয়ে রসিক রায়। 
অতি সহ্খিত হইল! বেকত 
কিছুই নাহিক ডায় ॥ 
.গুণের সাগর 
ভাবিতে রাধার রূপ। 
বিরহ উঠল _. তৈখন হইল 
বিষম লেঠার কৃশ ॥ 
পুর্ূব পীরিতি মনে পড়ি গেল 
সখিত না লয় চিতে। 
বদনে লইয়া 
আকুল করল গীতে ॥ 
রাধা রাধা রাধা তুমি অনুরাধা 
দিয়া সে দরশ আশা! 
পুন গেল! কতি রাই রসবতি 
পাইলা এ ফল ভাসা ॥ 
খেনে খেনে খেনে ' মুরুলির গানে 
সঙ্কেত বলিয়া বাজে। 
শুনিয়া মুরুলি 
তাঁহারা দেখিতে সান্দে ॥ 
তাঁ দেখি অধিক মনে পড়ি গেল 
পুরূব রসের কেলি। 
অধিক বিরহ তাহে উপল 
* হৃদয় ভিতরে জারি | 
তাথে এক নব রমার স্থঠান 
তার নাম কহে বাঁধা । 
সে কথ! যখন শুনল শ্রবণে 
তাঁথে ভেল অনুরাধা ॥ « 
সে বা গ্নহে কোথা 
্ছন উঠল চিতে। 


সে বর নাগর 


মধুর মুরুলি 


মধুর! নাগরী 


বৃখ্ভানুসুতা, 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ ২য় মধ্য 


তাঁর না[ম] রাধা গোকুল নগরে 
সে মোর পরাণ রিতে ॥ 
দেই সে বিরহ উঠয়ে দ্বিপ্তণ 
চিত স্থিরধ্ধাহি মানে। 
কীপয়ে বয়ান 
দীন চণ্ডীদাঁস ভণে ॥ ৩৭ ॥ 


প্রসার 
CY 


কর্ণাটি - 
শুন শুন প্রাণের উদ্ধব। 
হেন চিত আছে মোঁরা বুঝিয়ে এমতি ধারা 
গোকুলেতে করহ্‌ উদ্ভব ॥ 
লইয়া সন্দেশ হার বট-কর আগুদার 
তবে চিত স্থির করি মানে। 
কহিব যতন করি  তুরিতে আওব. হরি 
১ পাছে ধনী তেজয়ে পরাণে | 
সে নব কিশোরী গোরী চিতে পাসরিতে নারি 
গোঁপতে গুমরি এই চিতে। 
অবলম্ব.করি তাই বী্শীতে সুচারু গাই 
রাধা নাম বলিএ বেকতে। . 
সে মোর তঙ্গর সম তা বিন দেখয়ে শ্রম 
দে মোর ভঙ্গন তনুধারী। 
বিষম কংষের মতি রাখিতে জগতে খ্যাতি 
তারে বধিবারে মধুপুরী ॥ 
ভাবিতে রাধার গুণ পীরে বিন্ধিল ঘুণ 
' হিয়া বিন্ধে সোহেন নাগরী । 
আমার বিরহ পাঁয়া না জানে কি আছে প্রিয়া 
সেই মোর নবীন নাগরী ॥ 
লইয়া সন্দেশ মালা দেহ লয়! শুভ বেল! 
কহিবে বচন হুই চারি। 
তুরিতে যাইয়া দেখ কি কাজ বিলে থাক 
যাহ ঝট গোকুল নগরী ৷ 


মুদিয়া নয়ন 


সন ১৩১৪ ] 


শ্তামের বচন শুনি উদ্ধব মনেতে গণি 
গুন প্রভু মোরে কর দয়! 
দেহত সন্দেশ মাল লইয়! উদ্ধব ভাল 
চলি পৃথেণগোবিন্দ ধেয়াইয়া ॥ 
চণ্ডীদাস অতি সুখী মনেতে আনন্দ দেখি 
রাধার করিতে উদ্দেশ । ' 
ধাইয়া চলল পথে রাঁধারে বারতা দিতে 
গাইতে রাধার গুণ যশ ॥৩৮ 


ছেনই সমষে কাক কহিতে লাগল ডাক 
বদিয়! মন্দিরশির রহে। 

হেন বোল আর কাক কাছে কহে লাক ডাক 
আহার বাটিয়! খায় ছহে॥ 

কহে কত নানা বোল করে বহু উত্তরোল 
বদনে বদনে করে ডক । 

দেখিষ! কিশোরী গোঁরী সথীরে পুছযে বেরি 
শুভাগত দেখি এই বেল! ॥ 

আচম্বিতে আসি কাঁক কহয়ে বহুত ডাক 
কি হেতু ইহার দেখি জান। 

বুঝিহ ইহার গতি 
কি শব্দ দেখি ইহা গুন ॥ 

তাহা দেপি এক সখী , হেদে কাক বহু দেখি 
যদি গৃহে আয়ব কানাই। , 

উড়িয়া বৈঠহ ঠায় আসিব গতিক প্রায় 
উড় দেখি বৈস এক ঠাই ॥ 

উড়িয়া বৈঠল কাক ক্রয়ে বদন ডাক 
যার গৃহে বসিলা তুরিতে। 

চণ্ডীদাস কহে রাই নিশ্চয় কহিয়ে এই 
বুঝিলাঙ শুভাশুভ চিত্তে ॥ ৩৯ ॥ 


শুনহ যুবতী সতী 


দীন চণ্ডীদাস ৮৫ 


ধান 


গুনি কাঁকবাণী কহে বিনোদিনী 
হরি ফি আয়ব ঘরে। 
এ ঘর হইতে ও ঘর বৈঠল 
বুঝিস কাজের ছলে ॥ 
মাথুর তেজিয়া! __ দেই বিনোদিষ। 
আসিব বলিতে উড়ে। 
আহার বাটিল 
ওঠে হৈতে ধসি পড়ে ॥ 
শুভাগুভ দেখি শুনহ যুবতী 
মাধব আব গেহা। 
দেখি তাঁর চিন 
আজু সে বুঝল নেহা! ॥ 
দেখিয় আনন্দ হইল রাধার 
কানাঞি আসিব ঘর। 
তুরিতে আহক] রদিক নাণর 
মনেতে জানিল রদ ॥ | 
এ সব বচন করিল রচন 
দুই চারি সখী মেলি। 
নিকটে মিশব 
মনেতে জানিল ভালি 7 ৪০ ॥ 


কাক কলরৰ 


পুন শুভদিন 


চণ্ডীদান বলে 


নটনারায়ণ 
শুন গে! মরমপখি তোরা। 
নিশি অবশেষ কালে ঘুমে অচেতন ভালে 
স্বপনে দেখিল চিতচোর! ॥ 
একে নবঘনস্তাম পীত বাস অনুপাম 
বান্ধে চূড়া নান! ফুল দিয়া। 
হানিয়া নাগর রায় আপিয়! বৈঠুল ঠায় 
ছুটি করে কর আরোপিয়!॥ 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [হয় মধ্যা 
একে নাম বিরহিণী কহিল কঠিন-বাণী অবহু মউয়গণ নাছ সাধে কর 
কেঁপে ছিল কর ছাড়াইয়!। কোকিল কুছ ধন্ধ ৷ 
পুনরপি করে ধরি সেই না রমিক হরি চামরু চামর ধরিষা সুন্দর 
বসাইল! যতন করিয়া ৷ বাধুলি হউ রূপবান। 
পুতল চতুর হরি মোহে নি কোরে করি চণ্ডীদাস বলে ধছন জানত 
আলিঙ্গন বেরি আচম্বিতে ৷ তুরিতে ভেঠব তোহে কান ॥৪২৷ 
দারুণ কোকিল নাদ : মনে না পুরল সাধ নি 
বুঝিলাঙি হইল প্রভাতে ॥ 
যেমন সতিনী প্রায় সঘনে ডাকয়ে রায় 
মনে ন! পুরল কোন আশা। l 
ননদিনী পাপমতি জানয়ে দেখিয়ে কতি ০৬ 
হেন বুঝি নিশি ডেল উষা ॥ সখি হে, আনু রজনি শুভ ভেলা] । 
তুরিতে রসিকরাজ রাখিয়া নপুর সাব্দ কাম আয়ব ঘর হেন মনে লাগল 
“বড় দুখ রহল মরমে | পাষব ফল অতি ভেলা! ॥ 
এহেন সময় কালে ভাঙ্গি সুখ অবহেলে গণি গণি বচ্ছর আধব রে হরি 
মিলি আখি দুর গেল ঘুমে ॥ এ কৰন্ু না শুভদশা ভেলি। 
. নিশির স্বপন এই দেখিল মরম সই ঘাটত বর কান আনন্দ সানন্দ 
পিয়া সনে না পারি বঞ্চিতে। - মোহে দরশায়লি ভালি ॥ 
চণ্ডীদাস বলে বাণী সিলিব নাগরমণি অমঙ্গল বিঘিনি বাটত পড়, বাধক 
হেন বুঝি আসিব তুরিতে ॥ ৪১॥ সৌরভ তেন্ত গন্ধ । | 
| টি শু্হি কাষ্ঠ তরুবর বৈঠত 
কাক গিধির বন্ধ ৷ 
আজু বড় মোর শুভদিন ভেল দিনহু পড়ত কত কতন্থ ব্রজপতি 
কানুরে দেখিয়।ছি। দেখল দিন মাঁহ। 
মথুরা হইতে আইল গৃহেতে অব নিশি রজনি ফুয়ল করি নানল 
পিয়ারে দেখিয়াছি ॥ হ্রেহু তাকর দেহ ॥ 
আনু নিজদেহ দেহ করি মানি চন্দন গন্ধ গন্ধ ভেল মোহিত 
আছু গেহ! ভেল গেহা। কোকিল সুমধুর জান। 
নিশি ভোল অতি নিশি করি মানি * বাম নয়ন ঘন _ করতহি স্পন্দন 
লেহ! করি মানি লেহা॥ হেরলু' তছু অবিধান ॥ 
আজু মল্য়গিরি- মন্দ পবন বহু বিপিন গহন যত আছিলহি মুদিত 
আকাশে উদ্দিত হউ চন্দা। সবন্থ খিন তন্ন মেলি। 


সম ১৩৩৪] ” ~ 


কমল পর দেখলি 
অতি তন্ন আনন্দ ভেলি ॥ ' 
কদম তরুয়া ছিল . বিরহ মদন হেন 
সে ভেলু সরস মান। 

গুন ধনি সুন্দরি 
তুরিতে মিলায়ব কান ॥ ৪৩ ॥ 


খপ্রন পাখী 


চণ্তীদাস কহে 


এ সখি গুন মৌর বোল। 
হরি আন্ধু মীললি কোল ॥ 
দেখস্থ' রজনিক শেষ। 
আজু সভে পূন্তহ মহেশ ॥ 
পুজহ যত দেবী দেবা। 
তাকর সভে কর.সেবা ॥ 
মঙ্গল গায়ত মেলি। 

সভে মেলি দেয়ত তালি । 
গায়ত বাঁয়ত ঘনঘোর। * 
ধূপ দীপ লেহ গোঁচর ॥ 
চিনি নারিকেল দুগ্ধ লেই। 
খণ্ড আতর কর তাই॥ 
পৃজহু পশুপতি দেবা। 

তব ধনি করতছি সেবা ৷ 
মঙ্গল ঘট পরিপুর | 

রাম কদলি রুপ দুর ॥ 
নগরে বাজাহ ভের্‌ ন্লোড়। 
দগড় ডিঞ্ডিম ঘন ঘোর ॥ 
গাথই বনমালা জোর । 
চণ্তীদাস ভেল ভোর] ৪৪ ॥ 


সপপিকি ডু 


কানড়া 
সখী কহে গুন ধনি রমণীর] শিরোমণি 
- শুভদশা জানল এখন । 


দীন চণ্তীদাস ৮৭ 


নিশির স্বপনে যদি দেখিয়াছ গুণনিধি 
তব হরি আয়ব ভবন ॥ 

হরষ বদন ধনি কহএ কিছুই বাণী 
কোকিল সতিন সম ভেল। 

করিতে রসের সুখ হেন বেলে দিলে দুখ - 
₹ চম্বিতে ডাকিযা উঠল ॥ 

ভালই তাহার কাজ সে রসে পড়িল বাঁজ 
‘হইব অক্ষটির বিনাশি। 

হেনক ভাবিল মনে তবে রাখে কোন ক্ষনে 
গলাএ ধরিয়! দিব ফাসি ॥ 

জতেক কোকিল আছে গিয়া! সে তাহার কাছে 
ধরিব জতেক পিকগশ। 

মভারে করিয়া জড় মারিতে কর্যাছি দড় 
যমুনাতে ডুবাব যতনে ॥ 

বিনাশ করিব তারে এ ছথ কহিব কারে 
সেই ভেল রিপুর সমান । 

সুখেতে করিল দুখ না হল্য মনের সুখ 
শুনি রব.উঠে গেল কান! 

মনেতে হইল ভয় ন্নদিনী পাঁপাঁশষ 
দুৰ্ম্মতি বিঘিনী কুলকাঁটা। 

ভাঙ্গিল নয়ন নিন্দ গেল! তেজি গোবিন্দ 
চণ্ডীদাস ভালে লেঠা 18৫| 


রাগ তথা 
পুন কি এমন দশা মোর। 
পিয়া কি করব নিন্র কোর ॥ 
আর কি ডাঁকব বনমালি । 
পুন হব রস রাস কেলি ॥ 


দেবে কহে,গণক গণিষা। 
স্বপনে দেখিমু আছু পিয়া ॥ 


৮৮ 


তবে সে করমফল মানি। 

এ কথা অন্তথা না হয় জানি ॥ 
দেখি চণ্ডীদাস কষ। 

নিকটে মিলব রসময় | ৪৬ ॥ 


_ কর্ণ 


হেনক সৃমএ : রথ আরোহণে 
মাইল উদ্ধব মতি । 

উদ্ধব আনন্দ মনে রগানন্দ 
তাহ! না কহিব কৃতি 

গোকুল নগরি প্রবেশিলা আসি 
গোধুলি সময় কালে। 

প্রেমে গদ গদ কহে আঁধ আধ 
কাতর হইরা বলে॥ 

এক সহচরি বাহির দুয়ারে 
দেখিয়া সুচারু রণ । 

ধাইয়া সে সখি তুরিতে চলয়ে 

| নাহি দেখি যেন পথ] 

আপনার.অ্গ- , আপনি ‘না চিনে 
তুরিতে যাইয়! কয়। 

এত দিন হখ সুখ করি মানি 

- ঘরে আল্য রসময় | 

কিশোরী বিসোরি কানুর বিরহে 
ভাবনা করিতেছিল। 

হেন বেলে সখি মুখেতে শুনিয়া 
তুরিতে বাছির হল | - 

রাই কহে গুন কেমন ধরন 
কি হেতু ইহার শুনি।, . 

সখি সব কথা * কহিতে লাগল 
সব বিবরণ বাণী ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা 


নিকট ছুযারে 


পুলকে বদনে 


ধনি কহে দেখ 
আছু সেরজনি 
গিয়া এক সখি 
তুমি কোন জন 


বিনতি আরন্তি 


চা 


কোথা৷! না আঁছয়ে 


তাহারে দেখিতে 


শ্যাম পরস্ 


মৃত তরু জেন 


পুৱাকে পুরল 
বু দিন পর 


শুনহ সুন্দরি 


[২য় সংধ্য 


রথ আরোহণে 
আয়ন রসিক কান। 

চাহি পথি পানে 
চণ্ডীদাস গুদ গাল ॥ ৪৭ ॥ 


রাগী 
বাহির দুয়ারে 
কান্ধু কি [আ]দুল গেহা । 
এ সফল মানিয়ে 
তবে সে সফল দেহা ॥ 
দেখল তুরিতে 
নিশিতে লথিতে নারে। 
বলহ বচন 
কে বট রথের পরে ॥ 
অনেক প্রকারে 
কাতর বচনে বলে। 
ক চি 
শ্যামের প্রেষমি 
রাধা বলি তার নাম। 
মেরে পাঠায়ল 
মো বর নাগর শ্যাম ॥ 
শুনিতে সে ধনি 
অঙ্গ পুলকিত ভেল। 
বারি ঢাড়ি পাল্যে 
সে তরু মুঞ্জরি গেল ॥ 
শ্যাম নাম শুনি 
কহ কহ পুন বোঁল। 
কান নাম শুনি 
তনু মুগধল মোর ॥ 
নবীন কিশোরী 
শ্রবণ পরশি পুন। 


এ 


পাস 
‘ 
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মোরে পাঠায়ল তোমারে দেখিতে 
কি রীতি দেখিয়ে হেন ॥ 
দেখিয়ে যেমন 
কহিতে কহিব কতি। 
অনেক প্রকারে প্রবন্ধ বুঝাতে 
আমি সে আইলু' ইথি। 
সো নব নাগর গুণের সাগর 
তোমার বিরহে আধা। 
শুইতে বসিতে দিগ নেহারিতে 
সদাই দেখয়ে রাধা ॥ 
তোমার বিরহ " কাতর দেখিয়া 
তেঞি পাঠীয়ল মোরে। 
অবশেষ শুনি 
কান সে কাতর ভালে। 
এঁছন দেখল 


কাম্থর আদ্র 


দশমি দশার 


চণ্ডীদাস বলে 
“সে হরি কাতর বড় 
দোছে এক তম্ণ - ভিন্ন সে ভৈগেল 
বুঝিতে বিষম বড় 1৪৮ 


কামোদ 
কি নাম তোমার 
গুনিয়ে শ্রবণ ভরি। 
পুন সে সরল 


বলহ বচন 


হইল গরল 
সো নব কিশোরি গোরি॥ 
এই সে.আছিল অঙ্গের পুলক 
শুনিয়া শ্যামের নাম। 
ক্ষেণেকে ভৈগেল আর দশা ভেল 
কি রস ইহার নাম ॥ 
রসের আরতি কি জানি গীরিতি* 
রসের উপরে রূস। 
আট রন তথি 
যাহাতে করিল বশ 


প্রধান বমতি 


দীন চণ্ডীদাস 


৮৯ 


তাঁর তর তম ছন রসের 
তিন সে আছয়ে রীত। 

এ সব আখ্যান 
প্রধান করিয়া মান ॥ 
তবে সে বলিবে, 

এখানে কিরূপ হয়। 
গোচর নহিলে কিন্বপে হইল 
রসাঁভাস মাত্র হয়॥ 
ব্যাসের রচন | বেদের বচন 
তাহাতে রাখহ মতি। 
বৃন্দাবন তেজি পদ নাহি চলে 
নাগর আছয়ে ইথি॥ 
নেতের গোচর না হয়ে গোঁচর 
গোচর দেখল যবে। * 
বিরস বদন 
বিরহ হইল তবে ॥ 
এ রস বুঝিতে আন সে নারয়ে 
ব্যাসের বচন ভাষে। 
বিচার করিতে অনেক শকতি 
কোন জন বুঝে শেষে ॥ ৪৯ ॥ 


বিপ্রলম্ত সনে 


কলহান্তরিত 


হর্য হইয়া 


তুড়ি 
কেবা আইসে দুর পর হই 
ন! দেখি আছিম্থ ভাল। 
তোমারে দেখিতে হৃদয়ে আনল 
দবিগুণ জ্বলিয়া গেল ॥ 
কাননে আনল্‌ জলিলে নিভায়ে 
যদি ব৷ মেঘের লেহা। 
দারুণ কাননে 
| , নিভায়ে তিলেক দেহা 
এম্‌তি আনল হিয়ায়ে পশিল 
কিসেতে নিভায়ে বল। 


বারি পরশনে 
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ভম্ম আতৎসাদনে তাঁহে স্বত দিয়া 
অধিক করিয়া জাল ॥ 
ধিকি ধিকি সদা অন্তর আনল 
জলিছে এ রাতি দিনে । 
তাঁহে তুমি আসি ' স্বতের আহুতি 
আসিয়া দিলে ৰা কেনে ॥ 
একে বিরহিণী তাপেতে তাপিনি 
ছিলাঙ তাপিত হয়া 
কহিলে শ্ৰবণে 
॥  নিভাইব কিবা দিয়া ॥ 
এই তনু দেখ তাহার বিরহে 
, প্রতিমা আছয়ে সারা। 
হৃদয় বিদার্রিং, যদি বা দেখাই 
টি তবে হবে পাভিআারা ॥ 
নয়নের নীর নিশি দিশি ঝরে 
.  সাঙন মাসের ধারা। 
চণ্তীদাম কহে নিরবধি লেহে 
পরাণ তেজিবে পারা ॥ ৫০া 
কে বলে কালির ভাল। 
ভাবিতে গুপিতে 
রাধার পরাণ গেল ॥ 
গুন হে উদ্ধব সে সব বৈভব 
তাহা না কহিব কত। 
বড় নিদারুণ হৃদয় কঠিন 
. পরাণে সহয়ে কত । 
আমরা সে পদে 
শরণ লইয়াছিলু । 
তাছে নিদারুণ কেবা জানে হেন 
মাথায়ে কলঙ্ক নিলু ॥* 
সেই সে কলঙ্ক বাদ পরিবাঁদ 
ভূষণ করিয়া নিল । 


স্তাম পরসঙ্গ 


লে গুণ মহিমা 


এ তম নিছিয়া 


সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


গুরু হকুজনে 


গুরুর গঞ্জনা 


কি করিতে পারে 


অমিয়া বলিয়া 


গরল তরমি 


কে জানে এমন 


চণ্ডীদাস বলে 


ভাবিতে গণিতে 


মরণ শরণ 


কালার পীরিতি 


রসায়া বসায়! 


কে জানে এমন 


ঘরতে আনিয়া 


“যখন করিল 


বহুত লেঠার 


[২য় সংখ্যা 


‘দিয়! তিন়াগনে 
তভু তারে নাহি পাল্য ॥ 

পাড়ার তুলনা 
সে নিল টন্দন চুয়া। 
ও সব বচন 
কানুরে সপ্যাছি দেহা ॥ 

সে হরি সেবিষ্ণু 
গরল হইয়া গেল। 

তাহার পরশি 
এই গতি মতি ভেল ॥ 
"_ দশার মরম 
কহিতে কি জানি হয়। 

এত দুখে শুনি 
জেবা করে রসময় ॥৫১॥ 


তাহার পীরিতি 
পাজর হইল শেষ। 

এই সে নিদান . 
প্রেমের নহিল বেশ ॥ . 
যে করে আরতি 
সে জন মরুক জলে। 

প্রেদসিন্ধু দিয়া 
নিদান করিল লেছে | 
না শুনি কথন 
পরের পীরিতি সুখে। 
ধরম খাইয়া 
পরিণামে হল্য দুখে ॥ 

বহুত পীরিতি 
তখনি জাঁনিল মনে। 

বহুত আদর 
সে নব কান্ুর সনে। 
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তখনি জানিল 
যে জন নিদান হবে। 
সেই সত্য ভেল বুঝিতে কারণ 
চঙ্ডিদাসপ্কহে ইবে ॥ ৫২॥ 


মনের সহিত 


তুড়ি। 
এক ভাব দেখ উদ্ধব হইল 
তিন ভাব তাহা নয়। 
ভাবের শকতি দরশাএ কতি 
অনুভাব দেখ হয়। 
আগেতে কহিল প্রেমে সে বৈচিত্র্য 
ভাবনা দরশ রসে। 
ক্ষেণেক দরশে ক্ষেপেক পরশে 
ক্ষেপেক বিরহ বরে! 
সেই সে বৈচিত্র্য রস কহিয়াছি 
এবে সে ভাবিব রস। 
মাথুর কারণ রম পুষ্ট লাগি 
ইহাতে জগত বশ ॥ 
রস পরিমল রে ঢল ঢল 
যার দশ! আসি ভেল। 
ভাবি রস কহি অনুভাবে এই 
ভাবে ভাবে বতি দেল ॥ 
অগোচর অতি 
গোচর নাছিক দেখি। 
অতএব হয় বিরহ দশার 
সেই সে কমলমুখি ॥ 
ভাবিতে ভাঁবিতে* 
অগাধ লায়র মানি। 
রাঙ্গা টুনি যেন থাইবারে চাহে 


মহাসমুদ্রের পানি ॥ 


১৩ 


এখন বিরহ 


বসের সমুদ্র 


দীন দণ্ডীদাস 


৪১১ 


চঙ্দাস কহে _ শুন স্থধামুখী 
দুতমুখে শুনি বাণী। 
দূরে তেয়া গিয়া 


শুনহ রমণি ধনি॥ ৫৩ । 


বিষম বিরহ 


পপ পপ 


করুণাশী 
কাঁহে আয়ল ওহে বিরহ দশাপর 
কাহে পুছ ইহ বাণি।, 
উহা পরবাসি সাঁচি করি মানল 
- কুবুজ! সে তাঁহি মন মানি ॥ 
যে! ব্ূপি.অস্থুরি আপনি পরশি কর 
যবে ভেল অঙ্কুর শাথা। 
বিরহকি তাপে জারল সো! তরুবর 
কি তাহে দেয়ত দেখা ॥ 
কে1 নানে এ রস পরিণাম তৈভব 
তব তাহা করত বেভার। 
প্রেম পরশ প্রতি কর তথি ছুর্মীতি 
কাহে পিরিতি রস হাঁর। 
অব হাম জানল তাঁর চিত বেবহার 
তাহাকে পরিহার মান। 
ভাষ তহু দেষনি 
চণ্ডিদাস গুণ গান ॥ ৫৪ | 
- রাপতী 
এ সব বচন | 
চিন্তিত হুইল! মনে । 
রাধার আরতি শুনিতে পিরিতি 
না জানয়ে প্রেমে | 
যেমন থাঁকয়ে 
না স্ষুরে বচন শ্বাস। 


বিষম হুতাশ 


শুনিয়া উদ্ধব 


কাঠের পু 


৯২ 


ভকতি কি রীতি দেখিয়া উদ্ধব 
কহেন একটা ভাষ | 

গুন সুধামুখি শুনি ভেল দুখি 
-নহেত এমনি কান্দি । 

এহেন পিরিতি এড়িয়! যুবতি 
গেছেন রসিকরাজ । 

চিত্ত কর স্থির শুনহ সুন্দরি 
তেজহ দারুণ মতি। 

হেন দেখি মনে 


. যাউক নিছনি 
ও মুখমণ্ডল আভা । 
মলিন হয়াছে 
চকোর করিতে লোভা ॥ 
এ বিরহের মোহে 
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ। 
অলপ বয়সে এহেন বিরহে 
ততক্ষণে রহে রঙ্গ ॥ ৫৫ ॥ 


সো বিধুমণ্ডল 


চণ্ডিদাস কহে 


জুই সিন্ধুড় 

তেজিয়৷ এমন নাগরির কোর 

মধুরা রইবা গিয়। | 

ক চা রন 

কালিয়! বরণ ৪ যিসের কারণ 
| তাহাত ভালই 1 
তেকারণে ভিহো! 

গুনহ পুরুব বাণী ॥ 


না হইল 


সাহিত্য-পরিযিৎ-পত্রিক! 


[ ২ধ সংধ্যা 


যে কালে সমুদ্র মথন করিল 
অমৃত পাবার তরে। 
দেবগণ বত - 
সমুদ্র মখনখকরে ॥ 
নথিতে মধিতে প্রথমে উঠল 
কমলা নামেতে রামা। 
তাহা নিল হরি অতি স্নেহ করি 
অতি সে রূপের ধামা ॥ 
তবে দে মনে উঠল যতনে 
কালকুট বিষরাশি। 
ত শ্ৰী # 
তাঁহাই ভক্ষয়ে 
মহাদেব হল সুখী । 
প্রতিজ্ঞা কারণ 
অসুর নাশিল ভূখি॥ 
চত্তিদাস কন্চে 
শুনিতে শুনিবে কত। 
" পুরাণ বচন 
কহিল তাঁহার মত ॥ €৬॥ 


হই এক যুথ 


বক্ষ ার 
রাখিল দেবের 
অদ্ভুত কথা 
ব্যাসের রচন 


ধান 
যেখানে আছিল কালকুট বিষ 
সেওহ মাবার কাছে। 


সন ১৩০৪] 


কালের কাটিল 
তাঁছাঁতে অঙ্গের প্রভা ॥ 
এ ছুই আথর শুন। 
ইহাতে কালিয়া » 
ইহাতে ছরিত হেন ॥ 
কখন কখন - লাবণ্য লহরি 
তখনি অমিয়! কহে। 

_ তাহার আকৃতে 
কুটিল হইয়া রহে॥ 
কাল নাম ছুটি 

- কখন ভালই নহে। 
কখন নরল 


বরণ হইল 


কালকুট সূবে 
আখর বলিয়া 


কখন গরল 
চণ্িদাস ইহা কহে ॥ ৫৭ ॥ 


—— 


মানব , 
শ্যামের বচন 
তাঁহারি পিরিতি জানি। 
পিরিতি করিয়া 
পরাণে লইল টানি ॥ 
এড়িয়া নাগরে 
বরাত মদন বাতি। 
সদ] মন ঝুরে 
নাহি জানি দিবারাতি ৷ 
নিশি দিশি বারি 
নয়ন পুড়িয়| বহে। 
আন কিবা জানে আনের সে বেথা 
কহিন্বে কি জানি হয়ে ॥ 
যে জানে যাধার মরম সরম 
তাহারে এ সব দিল। 
আর কে আঁছয়ে 
তারে সে দিলাঙ কুল। 


কি আর বলহ 
‘বনায়! বসায় 
বিরহ সায়রে 
কানু মধুপুর 


সে জন মরি 


সরম ঢাকিতে 


দীন চণ্ডীদাস 
লাবণ্যের বল সে হেন সরল 


- শয়নে স্বপনে 


৯৩ 


দেশে না রাঁখিল! 
নিদানে এমতি ধার! । 
চগ্ডিদাম বলে শুন রসমই 
পরাণ হারাবে পার! | ৫৮1 


বেহাগড়!। 
যেন লাগে বিষ 
তাহার লাগিয়া কই। 
বাতি দিন লোরে আপি না-চলযে 
. সরি হরি করি রোই॥ 
আন নাহি মনে 
সদাই সে গুণ গাই। 
আহার ভোজন কিছু ন! রুচয়ে 
তোমারে কহিল এই ॥ 
সাধু প্রনোজন 
ঘুমেতে নষন টল। 
বরণে লেখিয়ে 
নিরবধি দেখি কাল ॥ 
অতি নিকরুণ 
_ তিলেক নাহিক দয়! । 
অবলা বধিতে আক্ষের পলকে 
গরাণে কটাক্ষ দিয়া ॥ 
সভারে তেহ্ন 
তিলেক নহিল দয়া। 
সকল ছাড়িয়া ও রাঙ্গা চরণে 
লয়াছিন্থ পদছাঁয়! ॥ 
শুনিয়া বেখিত 


এ ঘর হয়ার 


যদি বা কখন 
স্বপনে সদাই 


বড় নিদারুণ 


অলপ ইঙ্গিতে 


চণ্ডিদাস মনে 
_ পুলক মানল তন্ন । 
মথুর! তেজিল 


সভারে কহিল 
তুরিতে আযব কামু ॥ ৫৯ ॥ 


পাপক 


৯৪ , সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


যথারাগ। 


আগে কহিয়াছি 
যেমত হইল কালা, 
আর কহি শুন 
ছন ব্যাসের ধার] ॥ 
আন অবতারে চারি বর্ণরূপ 
হইল গোলোকপন্ঠি। | 
লইয়া আঁকার 
রাখল জগত খ্যাতি ॥ 
তথা তাঁর পর হইলা সুন্দর 
, এ গীত বরণ কার! । 
স্থির পালন মান আন বহে 
করল অনেক মায়া 
গোনোক ঈশ্বর 


পুরাণ কথন 


পুরাণ কথন 


রক্ত বর্ণ হুছ' 


তার পর পহু" 
শুকল রূপ ধরি। 
স্থষ্টির পালক 
অনুর দাঁহিল হরি ॥ 
এবে কৃষ্ণত " হয়া বাণী ধর 
২ "করল অনেক খেল'। 
গোপ গোপী যত করিল অনাথ 
তেজিয়া মাথুর গেল! | 
যবে নন্দঘরে 
রাখল যখন * **। 
শুস্তাছি আমরা 
গৰ্গ মুনি অবিধান ॥ 
চণ্ডিদাস অতি বেখিত দেখিয়া 
কহেন একটি বাণী। 
হেন মনে বাসি মাথুর তেজিয়া 
ঘরে আল্য গুণমণি ॥ ৬০ ॥ 


কস 


করল দমন 


জনম লভিল 


জ্ঞানীর মুখে 


[ ২য় সংখা 
জয়ী । 
অতি সে পিরিতি থে করে যুবতি 
পরের পিরিতে চিত । | 
জনম তাঁহার * ভাবিতে গণিতে 
পরিণামে এই রিত ॥ 
শুনহ উদ্ধব আমার এ দশ! 
তাহারে কহিবকি | , 
কি বলিব কারে আপন বেদন 
হইয়! কুলের ঝি॥ 
দিয়া প্রেমরাশি কত মধু ঢারি 
সিঞ্চিয়া করল শাখ|। 
ডালে মূলে কাটি পেলাএল দূরে 
পুনই সে না পাইল দেখ! ॥ 
কেমন ধরল কোন বেবহার 
এহেন সুজন কাজ । 
পরিণামে এই * পথেরে ডারল 
কুলে শীলে দিলে বাজ 
পরের পিরিতি স্বপন সমান 
জলের বিষুক ছায়া । 
ক্ষেণেক যখন নাহি ধরশন 
কতি গেলা দেখা দিয়! ॥ 
এছন কালার _ প্রেম সে পিরিতি 
নাহি পরতিত তায়। 
প্রছন কাস্ুর পিরিতের লেহা 


' দীন চণ্ডিদাস কয় ॥ ৬১ ॥ 


করুণালী৷ 
তাহার বরণ কালিয়া দেখিয়! 
ভুলল বরজ ধনি। 
কেবা কোথা দেখ ভাল আছে কেবা - 


পরাখে লইল টানি॥ 


সন ১৬৩৪ ] 

মভে বলে তারে রসিক নাগর 
বাখানে সকল জনে। 

উপরে কালিয়া বরণ দেখহ 
হৃদয়ে কুটিল হনে ॥ - 

পর নহে কভু আপন বলিতে 
আপনা না হযে পর। 

বুঝহ কারণ জানল অস্তরে 
কেবল বিষের ঘর ॥ 

আঁন বিষ যদি ক্রয়ে ভোজন 
তখনি মরিয়া যায় । 

এ বিষ এড়িয়া হৃদয় মাঝারে 
জাঁলিল মুরতি কাঁয়॥ 

কাল নম ফণী দংশল মরমে 
আর ফি জীবন রয়। 

না শুনে মস্তর অন্ত করি জানে 
' চণ্ডিদাস ইহা কয় ॥ ৬২ & 

কহ কহ দেখি কেমন মধুর 
কেমন নগর দেশ। 

কহ দেখি গুন কহেন সে ধনি 
হইয| কাতর শেষ ॥ 

নগরের যত রমণী সকলি 
কেমন রূপের ছটা । 

কোন রসবতি করিয়া পিরীতি 
স্ুলায়ে করিয়া লেঠা ॥ 

কান কি তুলল কুজ! সহিতে 
এই সে তাহার রীত। 

তেজিয়া! চন্দন ভৃষণ কেদাই * 
এই সে তাহার চিত ॥ 

তেন্জিয়| কাঞ্চন গঞ্জ! ফল সম 
এ দুই একই সূল। 


দীন চত্ীদাস 


৯৫ 


কোঁথ| গজমতি কোথা সে সমান 
ভেলি সে মুকতা! তুল ॥ 

কাঁহা মুনি সুত কাঁহা দে খোজল 
কাচক রতনকু মান । 

কীহ! মরকত কোথা সে ফাটক 
চ্ডিদাস পরমাঁণ | ৬৩ ॥ 


বরাড়ি। 

কতি সে কোকিল 

মউর কপোত মেলি। 
কাহা সে কুরঙ্গ 

এ অতি লাগয়ে গালি 
কোথা হংসরাজ কোথা সে মঞ্ুক 

এ ছুই সমান নয়। 
তেজি গন্ধ অতি 

কেবল সে রসময় ॥ 
রসের সমূহ 

কুবুজা মনেতে ভায়। 
সে অতি রসিক জানল হৃদয় 

চণ্ডিদাস গুণ গায় ॥ ৬৪ ॥ 


বায়স ভাখত 


খর সম ভেন 


কুড়চিয়া অতি 


তেজিয়া চন্দন 


এক করে ধরি রোপল অঙ্কুর 
না পাই মেঘের বারি। 

তাহে রবি তাপ তাপিত হুইয়া 
সে তন্গু করল জারি ॥ 

কেমনে বাঁচব - বারি না পাইয়া 
তরু ভেল খিন দেহা । 

তেন মত ভেল কাঁনুর পিরীতি 
আদর পিরীতি লেহা ॥ 

কে বলে সরল তাহার দয় 


কুটিল বিষের রাশি । 


৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় মধ্য 
এ দেহ তেজিব তাহার লাগিয়া তা ছাড়ি পরাণে কেন আছ পরি 
হেনক আমরা বাসি ॥ - তার তর তম বলি। 
যাহার কারণে এত পরমাদ এ কথ! কহিতে অনেক যতন 
সে ভেল নিঠুরপল | - চঞ্জিস জ্বলে জানি ॥ ৬৬ ॥ 
এমন ন! জানি কখন না গুনি কি 
এত দিনে গেল জানা ॥ 
_ একে মে যুবতি ---- সে নব ভকতি আগে আছে আর আর কহি শুন 
দেখিতে ন! পায়ল তায়। তিনের কাছেতে তিন। ০ 
পিরীতি তেজিয়া গেল! কোন দেশে তিন তিন ভরি তিন তিন ভাবি 
দীন চণ্তীদাপ গাঁ ॥ ৬৫ ॥ তিন-তিন ভেল জিন ॥ 
টির তিন গুণ করে তিনের সমূহ 
এ তিন তিন করি আঁছি। 
কান্গু সে নিদান করল যখন তিন তিন তিন আনিয়! যতন 
তখনি জানল মদে। .. | মেই সে ভাবিয়াছি ॥- 
আর কি রমণী _ কুলের কাঁমিনী তিন তিন ভয় তিন তিন লয় 
তার কি থাকয়ে প্রাণে॥ ' * তিন তিন যুব ভেলি। 
এক তিল যদি বিচ্ছেদ যা সনে তিনতিনতিন _. তিন সে-আথর 
তিলে কত বার মর। ' তিন ডেল পর মেলি ॥ | 
দেখিলে ছুড়াই * শীমুখমণ্ডল তিন তিন আনি হয় পরকাশি 
তবে সে চেতন ধরি ॥ এ তিন তিনহি নয়। - 
এক শত কোটি কোটির নিমিখে তিন গুণ যার " হৃদয় উপর 
তার শত শত গুদে । তার গুণ আতিশয় ॥ ' 
ভার লাখ গুণ কণা অংশ হয় কালার এ গুণ গুণের সাইতে 
ওঁছন বেদন মনে ॥ তার সেদ্ে রহে সার! 
তবে ধরি জিউ না থাকে কাষেতে কালার কেটেক তাহার পুটেক, 
এ্রছন বিচ্ছেদ ভয় : এঁছন তাহার ধারা ॥ 
হেন জন তেজি চলে মধুপুরি আট নয় ছয়: রাম রাম করি 
কেমতে পরাণ রয় | - এ কুল আখর সাধে। 
তবে বল যদি ' : এমন-য সনে * তাহে গুণাগুগ তিন রসপরি 
তিলে না দেখিলে নর। তাহে গুণ করি বাধে] 
সে জন আখের আড় হই গেল. দে শগুণে বা কুল তিন তিন করি 
কেমতে পরাণ ধর । তিন করি ছোড়ল পাশ । 


সন ১৬০ ] দীন চণ্ীদাস ' ৯৭ 


তিন তিন তিন তাহে ভেল চিত এই সে আশের আশ । 
তাহাতে আঁছয়ে আঁশ ॥ চরণে পড়িয়া জর 


তেঞি সে এ জিউ আছিএ ধরিয়া Kr ৯ 


[ ১৩৩৩ সনের ৪র্থ সংখ্যার ২২৩ ও ২২৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ পাঠ সন্নিবিষ্ট হইবে ] 
২২৩ পৃষ্ঠার ১ম পঙক্তি-- “শুনিল শ্রবণে” 

এন ৮. ব্যাস মুনিবর তায় 
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জৈন-দর্শনে ধর্শ ও অধর্ম 
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সাধারণতঃ ধর্ম্মশব্দে পুণ্যকর্ম্ম অথবা পুণাকর্মসম্টি বুঝায়। ভারতীয় বেদমার্থান্থতায়ী 
দর্শনসমূহের কোথাও কোথাও ধর্্মশব্দে নৈতিক-অতিরিক্ত অর্থের আরোপ দেখা! যায় । এই 
সমস্ত স্থলে ধৰ্ম্ম শবন্মের অর্থ বস্তুর “প্রকৃতি”, “স্বভাব” বা “গুণ*। বৌদ্ধ দর্শনেও ধর্ম্মশব্দের 
নৈতিক অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু অনেক স্থলে “কার্যা-কাঁরণ-শৃঙ্খল!”, “অনিত্যতা” 
প্রভৃতি কোন ঈ1গতিক নিয়ম অথবা বস্তধর্ম্ম প্রকাশ করিতেও হা প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্ত 
জৈনদর্শন ব্যতীত অন্ত কোনও দর্শনে, ধৰ্ম্ম একটী অজীব পদার্থরূপে স্বীকৃত হয় নাই । 
নৈতিক অর্থ ব্যতীত একটা অপরূপ অর্থে ধর্ম্মশব্দের প্রয়োগ, একমাত্র জৈনদর্শনেই 
দেখা যায়। জৈনদৰ্শনে ধৰ্ম্ম একটা “অজীব”” পদার্থ । কাল, অধৰ্ম্ম ও আকাশের ন্যায় ধর্ম্ 
“অমুর্ত” দ্রব্য। ইহা লোকাকাঁশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং ইহার প্প্রদেশস্সমূহ অসংখ্যেয়। 
পঞ্চ “অস্তি-কায়ে”র মধ্যে ধর্ম স্তন্ততম। ইহ! "অপৌদ্গলিক” (15019950181) এবং “নিত্য” ; 
ধৰ্ম্ম-পদার্থ সম্পূর্ণরূপে “নিশ্তিযন” এবং “অলোকে” ইহার অস্তিত্ব নাই। 
জৈন-দর্শনে ধৰ্ম্ম “গৃতি-কারণ” বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ 
নয় যে, ধৰ্ম্ম বস্ত-সমূহকে চালাইযা থাকে । ধর্ম নিক্রিষ পদার্থ। তাহা হইলে ইহ! কিন্ধপে 
গতি কাঁরণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পাকে? ধর্ম কোনও পদার্থের গতিবিষয়ে “বহির্র-হেতু” ব! 
প্উ্বাসীন-হেতু'” ; ইহা! পদার্থের গতির সহায়তা করে মাত্র। জীব অথবা কোনও অনাত্ব- 
দ্রব্য আপন! হইতেই গতিমান্‌ হইয়া! থাকে ; ধৰ্ম্ম প্রকৃতপক্ষে অথ! প্রকৃষ্ট উপায়ে ইহাদিগকে 
চালিত করে ন! ; তবে ধৰ্ম্ম গতির সহায়ক এবং ধর্মের জন্ পদার্থের গতি এক হিসাবে সম্ভন্পর 
হইয়া থাকে | ভ্রব্য-সংগ্রহকার বলেন,__“জল যেরূপ গতিমান্‌ মৎস্তের গতিবিষয়ে সহায়ক, 
নেইরূপ ধৰ্ম্ম গতিমান্‌ জীব অথবা অনাস্মদ্রব্যের গতিবিষয়ে লহাযক ; ইহ! গতিহীন পদার্থকে 
চালিত করে না।” কুনকুন্দাচার্য্য ও অন্তান্ত জৈন দার্শনিকগণও এ বিষয়ে জল ও গতিশীল 
মৎন্তের ছৃষ্াস্ত দিয়া থাকেন। “জল যেরূপ গতিশীল ম্তম্তের গমনবিষয়ে সহায়তা করে, 
ধর্মও সেইরূপ জীব ও পুদ্গলের গতির সহায়ত! করে (৯২, পঞ্চান্তিকাঁয়সময়সারঃ )।৮ 
তবার্থসারেরও গ্রন্থকার বলিতেছেন, __“ষে* সমস্ত পদার্থ আপন! হইতে গতিমান্‌ হয়, ধর্ম 
তাহাদের গতিবিষয়ে সহায়তা করে; গমনকাঁলে মৎস্ত যেমন জলের সাহায্য গ্রহণ কবে, 
জীব ও অনাত্মদ্রব্যসসূহও সেইরূপ গতিবিষষে ধর্মের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে” বন্তসমূহের 
গতিবিধানে ধর্ম্মের অমুখ্যহেতুত্ব ও নিক্রিয়্ ব্রদ্ধদেব নিয়োক্ত প্রকারে দৃষ্টান্ত সহকারে 
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সমর্থন করেন। সিদ্ধ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত জীব; তাঁহার সহিত সংসারের কোনও সবন্ধ নাই। 
তিনি পৃথিবীর কোনও জীবের উপকারক নহেন, পৃথিবীর কোন জীবের দ্বারাও তিনি 
উপকৃত হন না। তিনি কোনও জীবকে মুক্তিপথে লইয়া যান না। তথাপি যদি কোনও 
জীব ভক্তিস্হকারে বিদ্বপূরুষবিষয়ে ভাঁবন1 করে, _চিন্ত/ করিয়া দেখে যে, অনন্ত 
দর্শন-জ্ঞানাদি, বিষয়ে শ্বভারতঃ সেও সিদ্ধের অনুরূপ, তাহা হইলে প্র জীব ধীরে ধীরে 
সিদ্ধলাভের পথে অগ্রসর হয়। এ স্থলে দেখা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে জীব স্বয়ংই মোক্ষপথের 
পথিক হইয়াছে; তথাপি দিনধ পুরুষ যে তাহার মুক্তির কারণ, ইহাও অস্বীকার করা! যায় 
না। প্ররুত পক্ষে ও প্রকৃষ্ট উপায়ে বন্তসকলরে চালিত না করিলেও, ধর্ম্মও ঠিক এইরূপে 
তাঁহাদের গতিবিষয়ে কারণ না হেতু । 

লোকাঁকাশের বাহিরে ধর্মতত্বের অস্তিত্ব নাই। হ্বভাবতঃ উর্ধাগতি হইলেও মুক্ত জীব 
এই জন্ত বিখশিখরস্থ সি্ধশিলায় অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তরূর্ে অলোকাখ্য অনন্ত 
মহাশুষ্তাকাশে বিচরণ করিতে পারেন না। যে সমস্ত কারণে লোকাকাশ অলোকাকাশ 
হইতে বিভিন্ন, লোকমধ্যে ধর্মের অবস্থান তাহাদের অক্ততম। বিশ্বে বস্তুসমূহের অবস্থান 
এবং .বিশ্ববস্তসকলের নিয়মাধীনতা গতি-সাপেক্ষ। এই জন্ত ধর্ম্মের জন্তই লোকাকাশ বা 
নিয়মসংবন্ধ বিশ্ব সম্ভবপর হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে। অথচ ইহাও মনে রাখিতে 
হইবে যে, গতিবিষয়ে ধর্শ সাক কারণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। পদার্থনমূহ আপনা হইতেই 
' গতিমান্‌ বা স্থিতিণীল হয় এবং স্থিতিশীল কোনও পদার্কে ধৰ্ম্ম চালিত করিতে পারে 
না-এই জঙ্গই- বিশ্ববস্তসমছকে অনবরত আকাঁশে ছুটাছুটি, করিতে দেখা যায় না। 
বিশ্বে যে নিয়ম ও শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ধর্ম তাহার অন্ততম কারণ, ইহ. বলা যাইতে 
পারে। - 

অধ্যাপক শীলের মতে, ধর্ম গতির সহায়ক কারণ তো বটেই, ইহা “তাহার অতিরিক্ত 
আরও কিছু” তিনি বহন, “ইহা! তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু,-ইছা নিয়ম-নিবন্ধ 
গতি-পরম্পরার (system of movements) কারক বা কারণ, জীব ও পুদ্গলের গতি- 
সমূহের মধ্যে যে শৃহ্খল! (০:09) রহিয়াছে, ধর্ম্মই তাহার কারণ” তাহার মতে ধৰ্ম্ম কতকটা 
লাইব্‌নিট্‌সের “পূর্বানিয্পিত শৃঙ্খলার (pre-esfablished harmony)” অনুরূপ । 
প্রভাচন্ত্রের “সক্কদ্গতি যুগপদ্ভাবি গতি”--এই উক্তির উপর -তিনি তাহার মতবাদ স্থাপন 
করিয়াছেন। বস্তসমূহের গতিসকলের মধ্যে যে শৃঙ্খলা বা নিয়ম দেখা যায়, ধর্মই তাহার 
কারণ, প্রকৃতপক্ষে ইহা গ্রভাচন্দরের অভিপ্রায় কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। উক্ত 
শৃঙ্থলার কারণদসূহের মধ্যে ধর্ম অস্ততম, ইহা স্বীকাঁরয্য কিন্তু বন্ত-সকলের শুঙ্খলাবন্ধ গতিবিষয়ে 
ধর্মীতিরিক্ত অন্তান্ত কাঁরণেরও প্রয়োজন হয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সরোমধ্যে 
মৎস্তপঙ ক্রি যে শৃষ্গা সহকারে গতাগতি করে, মেই শৃঙ্খলাবিষয়ে সরোবরস্থ জলই যে একমাত্র 
কারণ, তাহ! বলা যায় না। -মীনপঙ্ক্জির উক্ত সুসযদ্ধ গতিবিষয়ে পু্ধরিণীস্থ জলের যেরূপ 
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কারণত্ব, মৎস্তসমূহের গ্রকৃতিরও সেইরপ- কারণত্ব আছে। প্রমেয়কমল-মার্ভণ্ডে প্রভাচন্দর 
বলিতেছেন, 

“বিবাদাপপন্ননকলনীবপুর্গলাশরাঃ সক্বৃদ্গতয়ঃ সাধারণবাহনিমিত্তাপেক্ষাঃ যুগপদ্ভাবি- 
গতিত্বাদেকসরঃসলিলাশ্রয়ানেকমৎস্তগতিবৎ। তথা সকলজীব-পুদ্গলস্থিতযঃ সাঁধারণবাস্- 
নিমিত্তাপেক্ষা যুগপদ্ভাবিস্থিতিত্বাদেককুণীশ্রয়ানেকব্দরাদিস্থিতিবং। যত্ত, সাধারণং নিমিত্রং 
স ধৰ্ম্মোহধৰ্ম্মশ্চ ভাভ্যাং বিনা তদ্‌গতিস্থিতিকাধ্যস্তাসম্ভবাৎ।” 

উদ্ধৃত অংশের ভাবার্থ এইরূপ্‌,-_“সমন্ত জীব ও পৌদ্গলিক পদার্থদকলের গতিসমূহ 
একটা সাধারণ বাৰ্‌ নিমিত্তের অপেক্ষা করে ; কারণ, এই সমস্ত জীব ও পৌদ্গলিক পদার্থ 
সমূহ যুগপৎ অর্থাৎ এককালেই গতিমান্‌ দেখ! যায়। সরোবরে বহু মৎস্তের যুগপদ্গতি দেখিয়া 
যেরূপ উক্ত গতির সাধারণ নিমিত্তরূপে একটা সরোবরস্থ সলিলের অনুমান হইয়৷ থাকে, 
সেইরূপ জীবপুদ্গলের গতি হইতে একটি সাধারণ নিমিত্ের অনুমান করিতে হইকে। 
সমস্ত জীব ও পৌদ্গলিক পদার্থসমূহের স্থিতিসমূহও একটী সাধারণ বাহ্‌ নিমিত্তের অপেক্ষা 
করে; কারণ, এই সমস্ত জীব ও পৌদ্‌গলিক পদার্থনকল যুগপৎ স্থিতিণীল দেখা যায়। একটী 
কুণ্ডে অনেক বদরের যুগপৎ স্থিতি দেখিয়া যেরূপ উক্ত স্থিতির সাধারণ 'নিমিত্তরূপে একটী 
কুণ্ডের অনুমান হইয়! থাকে, সেইরূপ জীবপুদ্গলের স্থিতি হইতে একটা সাধারণ নিমিত্বের 
অসম্মান করিতে হইবে | ধর্ম ও অধৰ্ম্ম যথাক্রমে এই সাধারণ নিমিত্ত; কারণ, এই ছইটা 
ব্যতিরেকে উপরোক্ত গতি-স্থিতিরূপ কার্য অসম্ভব” - 

প্রভাচন্দ্রের উপরোদ্ধ ত বচন হইতে ইহাই সপ্রমাঁণ হয় যে, একাধিক পদার্থের ষুগ্রপদ্গতি , 
হইতে ধর্মতত্বের অস্তিত্ব অনুমেয় । কিন্তু যেরপ একটী পদার্থ আর একটা পদার্থের পরে 
গেলেই যে তাহার! শূর্ঘলাবন্ধ, এয়প বলা চলে না, সেইরূপ ছুইটা বা ততোধিক পদার্থের 
যুগপদ্গতি হইতেই যে তাহার! শৃঙ্খলাবদ্ধ, এরূপ অনুমান কর! যায় না। গতিসমূহ যুগপৎ 
হইলেই যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে, এমন কোনও কথা নাই। মনে কর, কোনও পুফরিণীতে 
একটী মত্ত উত্তরদিকে ছুটিতেছে ; একটী মনুষ্য পূর্বদিকে সম্তরণ দিতেছে; বৃক্ষচ্যুত একটা 
পত্র পশ্চিমদিকে ভাসিয়া যাইতেছে এবং একটী উপলখণ্ড সরোবরের তলদেশের দিকে নামিয়া 
যাইতেছে । এই সমস্ত গতিই যুগপৎ এবং এই যুগপৎগতিসমুহ গতি-কাঁরণ জলের জঙ্ই 
সম্ভবপর হইযাছে। কিন্তু এই সকল গতির মধ্যে যৌগপস্ত থাকিলেও, কেহই 'কোঁন শুখদ! 
দেখিতে পায় না। সেইরূপ ধর্ম্ম যুগপৎ গতিসমূহের কারণ' হইলেও, ইহাকে তাদস্তর্গত শৃঙ্খলার 
কারণ বল! যাইতে পারে না। ধৰ্ম্ম ৈনদর্শনে নিঙ্ররিয় পদার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 
গতিপরম্পরার শৃর্থলায় ধর্শের প্রয়োজনীয়তা! আছে, ইহ! স্বীকার্য্য; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, 
“ধৰ্ম্ম ক্রিয়াশীল বস্তু নহে এবং সেই জন্ত বিশ্বের গতিসমূহের নধ্যে যে শৃঙ্খল! আছে, ধৰ্ম্মকে 
“তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। 
সেই কারণে আমাদের মনে হয়, অধ্যাপক চক্রবর্তী, পণ্ডিতবর শীলের ধর্ম্মশব্ন্ধীয় মতবাদের 
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যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহ যুক্তিসঙ্গত । কিন্তু গতিসমূহের শৃঙ্খলার কারণ আবিষ্কার 
করিতে যাইয়া অধ্যাপক চক্রবর্তী অধর্ম্মতত্বকে আনিয়! ফেলিয়াছেন। স্থিতিকারণ অধর্ম্ 
প্যুক্তিতঃ” ধর্শেরি পপুর্বগানী” 0০51০8115 174307) এবং অধর্থের ফল বা কার্য নিরাঁস 
অথবা কিয়ৎপরিম!ণে মন্দীভূত করিবার জ্ন্ত ধর্শের প্রচেষ্টায় শৃহ্খপার উৎপত্তি হইয়াছে; 
বোধ হয়, ইহাই তাঁহার অভিনত। মুবিজ্ঞ অধ্যাপকের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে অক্ষম । 
বিশ্বত হইলে চলিবে না,-ধৰ্ম্ম ও অধর্ম, হুইটাই নিক্ষিয় তত্ব। তাহাদের অস্তিত্বের ফলে 
গতি-শৃঙর্খলার আবির্ভাব সহায়তা লাভ ' করিয়া থাকিতে পারে, কিন্ত গতিশৃলার, উৎপাদন" 
ব্যাপারে তাহাদের ক্রিয়াকারিত্ব একেবারেই নাই। 
প্রকৃত কথা এই যে--ধর্ম্ধ, অধৰ্ম্ম, আকাশ অথবা! কাল, মিলিততাবে অথবা পৃথকৃভাবে 
বস্তঘকলের গতিপরম্পরার মধ্যে শৃঙ্খপাবিধাঁন করিতে সমর্থ নহে। উহাদের অগ্তিত্ব এ. 
শুঙ্খলাবিষয়ে সহায়ক .বলিয়! পরিগণিত হইলেও) উহার! সর্ধথা নিক্ষিয় দ্রব্য। বিশ্বনিষমের 
কারণ নির্ধারণ করিতে যাইয়া অধৈতবাদ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” সৎপদার্থের অবতারণা করিয়া 
থাকে এবং ঈশ্বর-বাদ এক মহীয়ান্‌ আর্ট! নির্দেশ করে। জৈনদর্শন অধৈতবাদ ও অষ্ট বাদ, 
উভয়েরই বিরোধী। কানে কাজেই শৃষ্থলাবন্ধ গতিসমূহের এবং সেই সঙ্গে বাগ 
নিয়মের কারণ নির্ধীরণ করিতে জৈনগণ স্বতঃ গতিশীল জীব ও পুলের স্বাভাবিক 
প্রকৃতির উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য। সমত্ত জীবের মধ্যেই একই জীবগুণসমূহ বিস্মান ; 
". তজ্জন্ত সকল জীবের কর্ম্মদমূহ ও ক্রিয়াপদ্ধতি অনেকটা একপ্রকাঁরেরই হইয়! থাকে। আবার 
একই কাল, আকাশ, ধৰ্ম্ম, অধ্ম্ম ও পুর্গলের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া সকল জীবকেই কর্ম 
করিতে হয় এ নিমিভও জীবগণের মধ্যে একট! নিয়ম ও শৃষ্খলার আবির্ভাব হইয়| থাকে। 
জড় জগতের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, দৈন-দর্শন আধুনিক বিজ্ঞান-সন্মত. মত গ্রহণ 
করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ শুরিবে ন! । বর্তমান যুগের জড়বিজ্ঞানাচাধ্যগণের মত জৈনগণ্ওড 
বলিতে পারেন যে, জড়জগতের যে শৃর্খশা, তাহা জড় পদার্থের স্বাভাবিক গুণ হইতে প্রস্থত। 
জড়ের সংস্থান (22835) এবং শতি (॥০ti০n), কেন্ত্র-্তি-নিয়ম (law ০f gravity) এবং 
জড়নিহিত আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তি (principles of attraction and repulsion) হইতেই 
জড় জগতের শৃঙ্খলার উত্তব। জড় ব্যাপারদমুহের (purely material phenomena) মধ্যে 
যে নিয়ম দেখা যায়, তাঁহার প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম, আকাশ ও কালের অস্তিত্ব একান্ত 
সহায়ক, ইহাও এ স্থলে স্বীকার্য্য। জগন্মধ্যে জীবসনূহের অস্তিত্বও জড়জগতের শৃথলার 
পোষক ; কারণ অনাদিকাল হইতে যে সমস্ত বন্ধজীব নংসার মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছে, পুদ্গল বা 
জড়দ্রবা তাহাদেরই-প্রয়োজন ও অতীগ্গ। অনুসারে ক্রমাগতঃ অবস্থাস্তরিত হইয়া আসিতেছে। 
এইরূপে দেখ! যায় যে বস্তু সমূহেরু গতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা, তাহা মৃলতঃ বস্তুরই ক্রিয়াশীল প্রকৃতি 
হইতে সমূভূত এবং ধর্মতত্বের অস্তিত্বই যে কেবল এই শৃথগা-প্রতিষ্ঠার সহায়ক তাহা 
নহে, অধৰ্ম্ম আকাশ প্রভৃতি তত্বও উহার পরিপোষক | -গতি-স্থিতি-বিষয়ে পদার্থের দ্বভাবই 
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কর্তৃত্বাধিকারী, ইহ! তত্বার্থরাঁজবার্তিককাঁর বিশেষভাবে বলিয়াছেন এবং তিনি ধর্প ও ধর্মকে 
পউপগ্রাহক” আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, অন্ধ ব্যক্তি ভ্রমণকালে যার সাহায্য 
গ্রহণ করে ; ষষ্ট তাহাকে ভ্রমণ করায় না॥ তাঁহার ভ্রমপ-ব্যাপারে সহায়তা করে মাত্র। যদ্দি 
ষষ্ট ক্রিয়াশীল কর্তা হইভ, তাহ! হইলে ইহ! অচেতন ও নিদ্রিত ব্যক্তিকেও ভ্রমণ করাইত। 
এই জগ্ত অন্ধের গতিবিষয়ে যষ্ট উপগ্রাহক। দৃষ্িব্যাপারে আবার আলোক সাহাষাকারী। 
চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি আছে,-_ আলোক দৃক্টিশক্তির জনয়িতা নহে । আলোক যদি ক্রিয়াশীল কর্তা 
হইত, ভাহা হইলে ইহা অচেতন ও নিদ্ৰিত ব্যক্তিকেও দর্শন করাইত। এই জন্দৃষ্িব্যাপারে 
আলোক উপগ্রাহক । তিনি বলেন, "ঠিক সেই প্রকারেই জীবসমূহ ও জড় পদার্থনকল 
আপনা হইতে গতিমান্‌ অথবা স্থিতিশীল হয়। তাহাদের সেই গতি ও স্থিতি-ব্যাপাঁরে ধর্ম ও 
অধৰ্ম্ম উপগ্রাহক অর্থাৎ নিষ্কিষ হেতু | তাহার! ওঁ গতি ও স্থিতির কর্তা" বা জনয়িতা নহে। 
ধর্ম ও অধৰ্ম্ম যদি গতি ও স্থিতির কর্তা হইত, তাঁহা হইলে গতি ও স্থিতি অসম্ভব হইত ।* 
ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম সক্রিয ভ্রবায়পে কল্পিত হইলে জগতে গতি ও স্থিতি কি জন্য অসস্তব হইত, 
তাহাও তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও অধৰ্ম্ম সর্বব্যাপক, লোঁকাঁকাঁশের সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত। অতএব যখনই ধর্ম কোন বস্তুকে পরিচালিত করিবে, তখনই অধর্ম তাহাকে 
থামাইয়। দিবে; এইরূপে জগতে গতি একট! অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিবে। আবার অধর্ম্ 
যথনই কোনও বস্তুকে স্থিতিশীল ফরিবে, তখনই ধর্ম তাহাকে সঞ্চালিত করিবে ) এইরূপে 
জগতে স্থিতি একট! অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত অকলঙ্কদেব বলেন যে,যদি . 
ধর্ম ও অধৰ্ম্ম নিক্রিয় দ্রব্যের অতিরিক্ত আর কিছু হইত, তাহা! হইলে জগতে গতি ও স্থিতি 
অসম্ভব হইত | গতি ও স্থিতি জীবসমুহ ও জড়পদার্থ সকলের ক্রিয়া-সাপেক্ষ | ধর্ম ও অধর্ম্ম 
গতি ও স্থিতির সহায়ক এবং এক হিসাবে ধর্দ ও অধর্শের জন্তই গতি ও স্থিতি সম্ভবপর 
হইয়া থাকে । এই স্থলে আমরা আর একটু অগ্রসর হইয়া কি এ কথ! বলিতে পাঁরি না যে, 
_শৃথ্খলাবন্ধ গতি ও শৃর্খলাবদ্ধ স্থিতিও জীব ও দড় পদার্থসমূহের স্বাভাবিক ক্রিঘার উপর 
নির্ভর করে এবং উহাদের সহায়ক ও অপরিহার্য্য হেতু হইলেও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম মিলিতভাঁবে অথবা" 
পৃথগ ভাবে গতি-স্থিতি শৃঙ্খলার জনয়িতা (cause) নহে ? 

ধর্ম ও অধৰ্ম্ম প্রত্যক্ষের বিষয় নহে এবং তত্লিমিত্ত উহারা সৎপদার্থ নহে হৈলগণ এরূপ 
বিচারকে নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত অনেক 
পদ্বার্থকেই আমরা সত্য বলিয়া মানিতে বাধ্য এবং মানিয়া থাকি। পদার্থনমুহ যখন গতিশীল 
বা স্থিতিমান্‌ দেখা যাইতেছে, তখন অবস্তাই এমন দ্রব্য আছে, যাহা! তাহাদের গতি ও স্থিতি- 
ব্যাপারে সাহায্য করে--ইত্যাকাঁর যুক্তিতে ধর্ম ও অধর্ম্মের সত্তা ও দ্রব্যস্ব অনুমিত হইয়া 
থাঁকে। কেহ্‌ কেহ বলেন, আকাঁশই গতিকারণ এবং আক]ুশাতিরিক্ত ধর্ম বা অধৰ্ম্ম স্বীকার 
করিবার প্রয়োজন নাই । জৈনদার্শনিকগণ এই মতবাদের অসারতা প্রতিপাঘন-কল্পে নির্দেশ 
করেন যে, অবকাশ-প্রদানই আকাশের গুণ; এই অবকাশ-প্রদান গতিশীল পদার্থের গত" 


১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


ব্যাপারে সাহায্যদান হইতে বিভিন্ন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। গুণঘরের এই মৌলিক বিভিন্নতা 
মূলতঃ বিভিন্ন ইটা দ্রব্যের ন্তিত্ব প্রতিপর করে এবং এই নিমিত্ত ধর্ম্মতত্ব আকাশ হইতে 
পৃথক্‌ দ্রব্য । আরও দেখা যায় ষে, যদি আঁকাশ গতি-কারণ হইত, তাহ! হইলে বস্তুসমূহ 
অলোকে প্রবেশ করিয়া লোক্ষাঁকাঁশের স্তাঁয় তথায়ও ইতত্ততঃ সঞ্চালিত হইতে পারিত। 
অলোক আকাশের অংশ হইয়াও যে একেবারে শৃন্ট ও পদার্ঘপরিবর্জিত (এমন কি, সিদ্ধগণও 
তথায় প্রবেশ করিতে পারেন না ),_ইহ! হইতেই বুঝা যায় যে, ধর্ম্ম একটা সৎব্্রব্য, অলোকে 
ইহার অস্তিত্ব নাই, এবং ইহ লোঁকমধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া লোকাকাশ ও অলোকাঁকাঁশের 
মধ্যে একটা বিশাল বিভিন্নত, প্রতিপাদন করিয়াছে। অৃষ্টই গতি-কারণ--ধর্দের সত্তা 
নাই,_-ইহাঁও কেহ কেহ হলিয় থাকেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, চেতন জীব যে 
শুভাগুত কর্ম করিয়া থাকে, অদৃষ্ট তাহারই ফলবপে পরিকল্পিত হইযাঁ থাকে । চেতন 
জীবের গতাগতিবিধানে অনৃষ্ঠ সমর্থ, ইহা তর্কস্থলে মানিয়া লইলে,-পাঁপপুণ্যকর্ম্বের অকর্তৃ 
এবং তজ্জন্ত অদৃষ্টের সহিত নর্কথা অসংশ্লিষ্ট যে জড় পদার্থসমূহ, তাহাদের গতির কারণ কি 
হইবে? এ স্থলে ইহা স্মরণ ভর! কর্তব্য যে, জৈনমতে ধর্ম, পদার্থের চাঁলনকারী কোনও দ্রব্য 
নহে, ইহ! বস্তুর গতি-ব্যাপারে সহাধাদান করে মাঁত্র। গতিবিষয়ে ধর্মের স্তায় একটা “নিষ্কিয় 
কারণ অবস্ঠ স্বীকর্তব্য। অনৃষ্টের সত্ত! স্বীকার করিলেও তদ্ধার! ধর্ম একটী সংঅলীব দ্রব্য 
এই মতবাদের কোনওক্ধপ বাধ হয় না। টি 


(২) 
অধৰ্ম্ম 


জগন্যাপারের ভিত্তি অশ্বে্ণ করিতে যাইয়া অনেক দর্শনই,_বিশেষতঃ প্রাচীন দর্শনসমূহ 
_দ্বইটা বিরোধী তত্বেব আবিষ্কার করিয়! থাকে । জরুক্ত্-গ্রবর্তিত ধর্মে আমরা “অহুরে। 
মল দর’ ও “আঁহরিমান্‌” নামে ছুইটা পরম্পর-বিবদমান হিতকারী ও অহিতকারী দেবতার পরিচয় 
পাই। প্রাচীন িহুদী-ধর্ম্মে ও খ্রীই-ধর্ম্মে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের চিরশক্রু শয়তান বর্তমান! দেব ও 
অঙ্গুর লইয়া! ভারতের পুরাতন ধর্মকথ। | ধূর্মবিশ্বীসের কথা ছাড়িয়া দিয়! যদি আমরা দার্শনিক 
তত্ববিচারের আলোচন! করি, তাহা হইলে সেখানেও ছৈতবাঁদের একটা প্রভাব পরিলক্ষিত 
হুইয়৷ থাকে । এই সমস্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে আত্মা ও অনাত্মীর বিভেদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 
এবং এই বিভেদ্‌-কল্পনা প্রায় শ্রতোক দর্শনেই কৌনও না কোনও প্রকারে নিহিত। সাংখ্যে 
এই দ্বৈত পুরুষ-প্রকৃতি-ভেদ-ক্লূপ বর্ণিত ; আবার বেদান্তে ব্রহ্ম ও মাযার সম্বদ্ধের বিচারের 
মধ্যে উহারই কতকটা আভাস প-ওয়া যায়। কার্টিসীব দার্শনিকগণ আত্মা ও জড়ের বিভিন্নতা 
দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উচাদের সমন্বয়-সাঁধনে বৃথ! প্রশ্ন করিবাছিলেন। জৈন-দর্শনে 


লন ১৩৩৪ ] জৈন-দর্শনে ধর্ম ও অধৰ্ম্ম ১০৫ 


জীব ও অজীব পরম্পর-বিভিন্ন মূল-তত্ব। এই সমস্ত দ্বৈতবাঁদ ব্যতীত দার্শনিকগণ আরও 
অনেক দ্বৈত স্বীকার করিয়া থাকেন, যথা _সৎও-আসৎ (Being and Non-Being), তত্ব" 
ও-পর্যযায় (Noumenon and Phenomenon) প্রভৃতি | 

প্রাচীন গ্রীকগণ আর একটী সুপ্রসিদ্ধ বিভেদ পরিকল্নন! করিয়াছিলেন,__তাঁহা গতি 
ও স্থিতির মধ্যে । হেরাক্লিটাসের শিষ্যগণের মতে স্থিতি একট! প্রকৃত তাত্বিক ব্যাপার নহে, 
প্রতি পদার্থ প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হইতেছে এবং এইরূপে প্রতি পদার্থ প্রতি মুহূর্তেই গতিশীল, 
ইহা বল! যাইতে পাঁরে। পক্ষান্তরে আবার পার্ম্মেনিডিসের শিষ্যগণ বলিতেন,_গতি অসম্ভব, 
অপরিবর্তনীয় স্থিতিই প্রকৃত তত্ব। এই ছুই পক্ষের বাদান্্বাদ হইতে গতি ও স্থিতি, 
উভয়েরই সত্যতা ও তাত্বিকতা উপলব্ধ হইয়া! থাকে। যাহারা কেবলমাত্র তত্ববিচারের 
পক্ষপাতী না হইয়া লৌক-ব্যবহারের প্রতিও দৃষ্টি রাখেন, তাহারা গতি ও স্থিতির মধ্যে কোনও 
একটীর সত্যতা একেবারে উড়াইয়! দিয়া, অপরটার তান্বিকত! ঘোষণা করিতে পারেন না। 
জৈনগণ অনেকান্তবাদী ; অতএব তাহারা যে গতি-কাঁরণ ধৰ্ম্ম ও স্থিতি-কাঁরণ অধর, উভয়েরই 
তান্বিকতা স্বীকার করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। 

ধর্মের জন্য গতি ও অধর্মের জন্ত স্থিতি__ধর্ম ও অধর্ম্ম দুইটাই সং্দ্রব্য, অজীবাধ্য 
অনাত্ম-তত্থের অন্তর্গত। ছইটাই লোকাঁকাশ-ব্যাপী সর্ধগত ব্যাপক পদার্থ। মহাখুন্ত 
অলোঁকে ছুইটারই অস্তিত্ব নাই । * “ধৰ্ম্ম তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু, ইহ! নিয়ম-নিবন্ধ 
গতি-পরম্পরার কারক বা! কাঁরণ--জীব ও পুদ্লগলের গতিসমূছের মধ্যে যে শৃঙ্খলা রহিয়াছে, 
ধর্মুই তাহার কারণ ।*__এক্সপ মনে করা বোধ হয়, যুক্তিস্গত নহে । জৈন দর্শনের মতে জীব 
ও পুদ্‌গল, উভয়েই আপন। হইতে গতিশীল এবং ধৰ্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নিক্ষিয় দ্রব্য ; অতএব ধর্ম 
বিশ্বের অন্তর্গত শৃঙ্খলার বিধায়ক, এয়প বলা চলে না। অধর্ম্মও নিক্ষিয় দ্রব্য। জীব ও 
পুর্[গল আপন! হইতেই স্থিতিশীল হয়। জগতে যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থিতি থাকে, তাহা হইলে 
অধর্ম্মকে তাহার কারণ বলিলে চলিবে ন1,_জীব ও পুদ্‌গলের স্বভাবই তাহার কারণ। 
ধৰ্ম্ম ও ধর্মের মধ্যে কোনটাই জগদনুপ্রবিষ্ট নিয়মের কর্তা নহে। আবার উহাদের মধ্যে 
কোনটীকে অপর্টীর “যুক্তিতঃ পূর্বগামী (logically prior)” বলাও চলে না। ধর্ম 
ও অধর্দ্ের মধ্যে একটা অপরটীর ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া করিতেছে এবং এই চির-বিরোধ 
বা অনস্ত-সংগ্রামের উপর বিশ্ব-শৃঙখলা প্রতিষ্িত, এরূপ মনে কর! যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে। গ্রীক 
দীর্শনিকের উদ্ভাবিত “রাগ” (principle of love) ও “দ্বেষ” (principle of hate) 
এই দুইটীর সহিত ধর্ম ও অধর্ম্মের তুলনা করা চলে না। ধর্ম্মকে “বহিন্মু থী-গতি-কারণ 
( principle ‘guaranteeing motion within limits”) এবং অধর্ম্মকে ণ্অন্ত্ম্মু খী- 
গতি-কারণ” বা “্মাধ্যাকর্ষপকারণ (principle ০৫ raVitati০n) বলিলেও, আমাদের 
মনে হয়--ভুল হইবে। পরমাণুকায়সংরঙ্গণে যে ছুইটা পরস্পর-বিরোধী (positive ard 
negative) তাড়িৎ-শক্তির ব্যাপার (electro-magnetic influences) পরিলক্ষিত 


১০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রির। [২য় সংখ্যা 


হয়, তাদৃশ পরস্পর-বিব্রোধা কোন তত্ব্বয়ের সহিতও ধর্মাধশ্থের তুলনা কর! চলে না। 
ধর্ম ও অধৰ্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নিক্রিয় দ্রবা ; যেমন “কেন্দরাভিমুখী ও কেন্দ্রবহির্গামী গতিশ্র) centri- 
petal and centrifuga. forces) সহিত তাহাদের সাদৃশ্ত নাই, সেইরূপ তাহাদের উপর 
কোনও প্রকার ক্রিয়াকারিত্বের (৫7080710 6:61515108) আরো করা! চলে ন1। 
জৈন-দর্শনে অধর্ম্মের অর্থ পাপ বা নীতিবিকুদ্ধ অপকর্ম্ম নহে। ইহা একটা সৎ অজাব তত্ব; 
.  বস্তসকলের স্থিতিশীলতার ইহা অন্যতম কাঁরণ। জীবসমূহ ও জড় বস্তুসকলের ৭স্থিতি-কাঁরণ* 
বলিয়! ইহা! বর্ণিত হইয়! থাকে | তন্দ্রা অধর্ম্ম গতিশীল পদ্বার্থকে ধাঁমাইয়! দেয়, এরূপ অর্থ 
সুচিত হয় না। অধৰ্ম্ম হিতির কারক-সহভাবী কারণ। ভ্রব্যসংগ্রহকার ইহাকে “ঠাণজুরাপ 
ঠাগসহয়ারী” ্থোনবুতানাং স্থানদহকারী) অর্থাৎ স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতি-সহায়ক বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। "স্থিতিশীল পদার্থের স্থিতিবিষয়ে যাহা সাহাষ্য করে, বিস্তুদ্-দর্শন জনগণ 
তাহাকেই অধ্ম্ম বলিয়াছেন; গো-গণের স্থিতিবিষয়ে পৃথিবী যেমন সাধারণ আশ্রয়, সেইরূপ 
জীব ও. পুদুগলসমূচের স্থিতি-ব্যাপারে অধর্ম্ম সাধারণ আশ্রয় ( তত্বার্থপার, তৃতীয় অধ্যায়, 
৩৫/৩৬)” গমন-শীল গো-সমূহকে পৃথিবী থামাইয়! দেয় না; অথচ পৃথিবী না থাকিলে তাঁহাদের, 
স্থিতিও অসম্ভব? সেইরূপ অধৰ্ম্ম গতিশীল কোনও বস্তুকে থামাইয়া দেয় না? অথচ অধর্ম 
ব্যতীত্‌ গতিশীল পদার্থের স্থিতিও অসম্ভব এই প্রসঙ্গে, জৈন লেখকগণ অধর্শের সহিত 
ছাষারও তুলনা করেন। “ছার! যেরূপ তাপদগ্ধ প্রাণিগণের* এবং পৃথিবী যেন্ূপ অশ্বগণের,_ 
অধর্শও সেইরূপ পুদ্‌গলারি দ্রব্যের স্থিতিকারণ, ।” 
অধৰম "অকর্তা” অর্থাৎ নিক্রিয় তত্ব। ইহা বন্তসকলের স্থিতির হেতু বা কারণ হইলেও 
কদাপি ক্রিয়াকারী (dynamic or productive) কারণ নহে । এই জন্ত অধর স্থিতির 
*্বহ্র্গ হেতু” বা “উদাসীন হেতু” বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে । ইহা “নিত্য” ও প্অমূর্ভ/$ 
স্পর্শ, রদ, গন্ধাদি গুণ ইহাতে নাই | এই সমস্ত বিষয়ে ধর্ম, কাল ও আকাশের সহিত 
অধরেরি সাদৃশ্য আছে। ইহার বিশিষ্ট গুণ আছে এবং ইহা বন্ত-স্থিতি-পর্য্যায়মমূহের 
আধার বলিয়া অধর্ম্ম একটা সৎ ভ্ব্য। দ্রবাত্বহিদাবে অবস্ত অধর্্ম জীব-সদৃশ। জীবের 
'স্তায় ইহা অনাস্তনস্ত ও জপৌ্গলিক (aerial)! পূর্বেই বলা হইয়াছে, অধৰ্ম্ম 
অজ্গীব অর্থাৎ অনাত্মদ্রধ্য। K - 
“ধৰ্ম, কাল, পুদ্গপ ও জীবের স্তর অধৰ্ম্ম লোকাঁকাশের মধ্যেই অবস্থিত । অনস্তাকাশে 
ইহার অস্তিত্ব নাই। অধন্্ম বর্তমান (অস্তি) ও প্রদেশবিশিষ্ট (কার) বলিয়া পঞ্চ অপ্তিকায়ের 
মধ্যে ইহা অন্ততম। একটা অবিভাজ্য পুদগল-পরমাণুদার৷ যতটুকু স্থান অবরুদ্ধ হইয়া 
থাকে তাহার নাম 'প্রদেশ। অধৰ্ম্ম লোকাঁকাশের সীমার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহার 
- প্রদেশসমূহ অনন্ত" নহে; এগুলি নির্দিষ্ট সীমার অন্তর্গত বলিয়া ইহাদের শেষ আছে। 
দৈনগ্ণ অধৰ্ম্ম, ধৰ্ম্ম ও জীব্রে প্রদেশসমূহকে “অসংখ্যা” অর্থাৎ সংখ্যাকরণের অযোগ্য 
বলিয়া থাকেন। .... . 


০ জৈন-দর্শনে ধর্ম ও অধর্্ম . ১০৭ 


অধৰ্ম্ম উক্তরূপে "অদংখ্যেয়প্রদেশ হইলেও ইহা! এক-_একটীমাত্র ব্যাপক পদীর্ঘ। 
ইহা বিশ্বব্যাপী (“লোকাবগাঢ়*) এবং বিস্তৃত ( প্পৃথুল” )। বৰ্ম্মের স্তায় অধর্দোরও প্রদেশ- 
সমূহ পরস্পরসংশ্লিষ্ট, দেই জন্য অধন্ম একটী ব্যাপক সম্পূর্ণ ( প্হুষ্?) পদার্থ বল্যা 
কথিত হয়। এই *বিষয়ে কাল-তত্বের সহিত অধর্ম্মের পার্থক্য আছে, কালাণুসমূহ 
পরম্পর-বিভিন্ন। 

ধর্ম ও অধর্মকে কি মূলতঃ একই দ্রব্য বলা যাইতে পারে? উভয়েই লোকাঁকাশব্যাপী, 
অতএব উভয়েরই “দেশ” এক। উভয়েরই “সংস্থান” অর্থাৎ পরিমাণ এক। উভয়েই ' 
এক “কালে” স্থায়ী । দার্শনিক একই “দর্শন” অর্থাৎ প্রমাণের সাহায্যে উভয়েরই অস্তিত্ব 
অনুমান করিয়া থাঁকেন। ধর্ম্ম ও অধর্শ “অবগাহন”তঃ এক অর্থাৎ উভয়ে পরম্প্র গাঢ়- 
সংশ্লিষ্ট। উভয়েই তত্ব“ত্ৰব্য”, অমুর্ত ও জ্ঞেয়। অতএব ধর্ম ও অধর্ম্ম নামে ছুইটা. বিভিন্ন 
দ্রব্য গণনা না করিয়া, ছুইটাকে একই দ্রব্য বলিলে দোষ কি? ইহার উত্তরে তথার্থরাজ- 
বার্ডিককাঁর বলেন,--ধর্শ ও অধর্ণ্ের কার্য্য বিভিন্ন; এই জন্ত ইহারা বিভিন্ন ত্রব্য। একই 
পদার্থে, একই সময়ে রূপ, রম ও অন্ান্ত ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়) কিন্ত -তজ্জন্ত র্যা 
ব্যাপারসমূহকে একই ব্যাপার বলিতে হইবে কি? 

আকাশ-তৰ্বকে গতি বা স্থিতির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া, ধর্ম ও CE সত্তা 
অস্বীকার কর! যায় না। অবকাশ অর্থাৎ স্থানদানই আকাশের লক্ষণ; নগরে যেক্পপ 
গৃহাদি অবস্থিত, সেইরূপ ধর্ম, অধর্্ম ও অন্তান্ত ভ্রবাসমূৃহ আকাশে "অবস্থিত! বদি 
স্থাপন! ও চালনা আকাশেব গুণ হইত, তাহ! হইলে অনন্ত, মহা শৃন্, অলোঁকেও ওঁ সকল 
গুণের অসত্ভাব হইত না। অলনোকাকাশে গতিস্থিতি সম্ভবপর হইলে লোকাক-শ এবং 
অনস্তাকাশে কোনও প্রভেদ থাকিত না৷ শৃঙ্থলাঁবদ্ধ লোক ও অনন্ত অলোকের পার্থক্য 
হইতেই বুঝা যায় যে, আকাশে গতি-স্থিতি-কারণত্বের আরোপ করা চলে না এবং গতিস্থিতির 
কারণ বা আধারবপে ধর্ম্মাধর্ম্মের সত! অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে। অবকাশ-দায়ক 
আকাশ ব্যতিরেকে ধর্ম ও অধন্থের কোন কার্য হইতে পারে না, ইহা সত্য; কিন্ত 
তচ্জন্ত আকাশের সহিত যে ধর্ম ও অধর্ম্মের কোনও প্রভেদ থাকিবে না, এমন কথ! নাই 
বৈশেধিক দর্শনে দিক্‌, কাল ও আত্মা পৃথক্‌ পৃথক পদার্থ বলিয়! স্বীকৃত হুইযাছে। 
আকাশ ব্যতিরেকে ইহাদের মধ্যে কাহারও কোন কার্য্য হইতে পাঁরে না ; অথচ ইহাদের 
সকলের হইতে আকাশের পৃথক্‌ সত্তা নির্দিষ্ট হইয়াছে। যদি একই দ্রব্যে বিভিন্ন বিভিন্ন 
কার্যের আরোপ করা চিত্ত, তাহা হইলে স্তায়রর্শন-সন্মত আত্মার নানাত্ব-বাদের যৌক্তিকতা 
কোথায়? এবং সাংখ্যদর্শন যে সত্ব, রজদ্‌ ও তমস্‌ নামে তিনটা বিভিন্ন গুণ প্রকৃতিতে 
আরোপ করিয়া থাকেন, তাহাই বা কিবপে যুক্তিসঙ্গত" হয়? উক্ত গুণত্রয়ের একটা, 
তিনটা বিভিন্ন প্রকারে কাধ্যকর হয়, ইহা বলিলেই তো চলিত। মূলতঃ বিভিন্ন কার্য্যসমূহের 
কারণ এক হইলে, সাংখোর পুরুষনানাত্ববাঁদও অপ্রতিপন্প হয়। বৌদ্ধদর্শন রূপস্ন্ক। 


৪১৫ 


১৮, সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা [সং 


বেদনাস্বন্ধ। সংজ্ঞাস্বন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও- বিজ্ঞানক্ন্ধ নামে পাঁচটা বিভিন্ন স্কন্ধের উল্লেখ 
"করিয়া থাকেন; শেষোক্ত সবদ্ধ ব্যতিরেকে ভন্ভান্ত স্বন্ধ অসম্ভব হইলেও বৌদ্ধগণ পাঁচটা স্বন্ধই 
স্বীকার করিয়া থাকেন। মুতরাং একটী পদার্থ আর একটি পদার্থের উপর নির্ভর করিলেও 
যদি উভয়ের কার্যের মধ্যে মৌলিক প্রভের থাকে, তাহা হইলে ছুইটী পদার্থেরই পৃথক্‌ সততা 
স্বীকার করিতে হয়! 

ধর্ম ও অধৰ্ম্ম অমূর্ভ দ্বা; অতএব তাহার! কিরূপে অন্ত পদার্থের গতিস্থিতি-বিষয়ে সহায়ক 
হইবে?-_এনপ সংশয় করিবার কারণ নাই। দ্রব্য অমূর্ত হইলেও কা্ধ্যকারী হইতে 
গারে। আকাশ অনূর্ভ হইয়াও অন্তন্ত পদার্থকে অবকাশ প্রদান করে। সাংখ্যনর্শন-সম্মত 
প্রধানও অমুর্ভ; অথচ পুরুষের জন্য ইহার জগৎ-প্রসব্ত্ত্ব স্বীকৃত হয়। বৌদ্বদর্শনের 
বিজ্ঞান অমূর্ভ হইয়াও নাম-রূপীদি উৎপাদনের কারণ। বৈশেষিক-সম্মত অপুর্কাইবা কি? 
ইহাও অমূর্ ; অথচ ইহা জীবের সুখছুঃখাদির নিয়ামক । সুতরাং ধর্ম ও অধর্ম্ম অসূর্ত হইলেও 
কাঁধ্যকর, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। 

ধর্ম ও অধর্ম সাধারণত; নৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; জৈন-দর্শনে উহার! দ্রব্য, 
দুইটা অন্ীব তত্ব । কেহ কেহ ধৰ্ম্মাধর্ম্মের এই ছুইটী অর্থের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আবিষ্কার 
“করিতে প্রয়াস পান,-উসসংহারে আমরা তাঁহারই আলোচনা করিব! ধর্ম গতি-কারণ 
ও অধৰ্ম্ম স্থিতি-কারণ। নৈতিক অর্থে ধর্ম পুণ্যকর্ম ও অধর্মা পাপকর্ম্ম। কাহারও 
কাহারও মতে, ধর্দের ‘গতি-কারণ’ এই তাত্বিক অর্থই আদিম ও সুপ্রাচীন ; উত্তরকাঁলে 
ইহা হইতেই ধৰ্ম্মের নৈতিক অর্থের উদ্ভব হইয়াছে। তীহার! বলেন, জীবদ্রব্য স্বভাবতঃ 
উড ঢগঈ” ( উ্ধগতি )] অর্থাৎ বিশুদ্ধ-স্বতাবে ইহা যতই অবস্থিত হইবে, ততই ইহা 
উর্ধগতি হইয়া লোকাঁকাশ-শিখরের দিকে অগ্রসর হইবে। ধর্ম গতিকাঁরণ) অতএব 


সুখময় উর্ধলোকে গসনত্ষিষে যাহা! জীবের সহায়ক, তাহাকে ধর্ম বলা যাইতে পারে।" 


এ দিকে আবার পাপম্পর্শূন্ভ পুণ্য কর্ম করিয়াই জীব উর্থলোকে গমন করিতে সমর্থ 
হয়। এই কারণে যে ধর্মশব পূর্ফো জীবের উর্গতিবিষয়ে যাহ! সহায়ক, এই অর্থ 
প্রকাশ করিত, কাজে তাহাই পুণ্যকর্-বাচকরূপে পরিগণিত হইল। সেইরূপ, অর্শ 
জীবের স্থিতি-বিষয়ে সহা্ক, মূলতঃ এই অর্থের বাঁচক হইয়া, উত্তরকালে যদ্থারা জীব 
সংসারে আবদ্ধ থাক্ষে, সেই পাপকর্মের বাচক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই মতবাদে 
আস্থা স্থাপন করিতে পার না। ধর্ম্ম-ও অধৰ্ম্ম শব্দের তাত্বিক ও নৈতিক অর্থদয়ের মধ্যে 
উপরে যে সহন্ধস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, তাহা! যুক্তিগতও (108০8!) নহে, কাঁলগতও 
(chronological) নহে। জীবের যে স্বাভাবিক উর্গতি, শুধু সেই উর্ধগতিবিষয়েই 
ধৰ্ম্ম সহায়ক, এয়প মনে বরা ক্িরূপে যুক্তিসঙ্গত হুইতে পারে? জৈনদর্শনে ধর্ম সর্বাবিধ 
গতিরই কারণ, ইহা! বলা হইয়াছে। জীবের গতিবিষরে ইহা যেরূপ সাহাধ্যপাঁন করে, 
পুদ্গলের গতিবিষয়েও ইহা সেইরূপ সহায়তা করে। লর্কব্ধি গতির কারণ ধর্ম, জীবকে 


সন ১৩৩৪ ] জৈন-দর্শনে ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম ১০৯ 


শুধু উর্ঘগতিবিষয়েই সাহায্য করে, ইহাই বা কিরূপে মনে করা যাইতে পারে? যখন জীব 
জৈনসম্মত মপ্তসংখ্যক নরফসমুহের অন্ততমে গমন করে,--আমরা মনে করি,-জীবের সেই 
অধোগতি-ব্যাপারেও ধর্ম সহাধক। ধর্মত্ব উর্ঘগতির যেরূপ সহায়ক, অধোগতির ঠিক 
সেইরূপই সহায়ক । «সেই জন্ত ধর্ম্মশব্ের গগতি-কারণ এই তাত্বিক অর্থের সহিত উহার 
‘পুণ্যকর্ম্ম এই নৈতিক অর্থের কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অধৰ্ম্ম সম্বন্ধেও 
বলা যাইতে পারে যে, এই তত্ব ছঃখময় সংসার অথবা যন্ত্রণাসন্কল নরকপমূহে জীবের স্থিতি 
যেমন সম্ভবপর করে, তেমনই আবার আনন্দধাঁম উর্ধলোকে জীবের স্থিতি-বিষয়ে সহায়ত! 
করে। অতএব স্থিতিকারণ অধর্শের সহিত পাঁপকর্ম্ম অধর্মের কোনও সত্বন্ধ থাকিতে 
পারে না। আবার এ কথাও বলা যায না যে, পুণ্যকর্ম্মদাধনে একটা গ্রধদ্রশীলত থাকে 
এবং পাঁপকর্মে একট! জড়ত। বিদ্যমান, তজ্ঞন্ত গতি-কার্ণ-বাচক ধর্ম শব্দের সহিত পুণ্যকম্ম- 
বাঁচক ধৰ্ম্ম শব্দের একট! সম্বন্ধ আছে এবং স্থিতিকারণ-বাঁচক অধর্ম্ম-শব্দের সহিত পাপকর্ম্ব- 
বাঁচক অধর্ম্-শব্দের একট! সন্বন্ধ আছে। জৈন-ধর্ম্ম-নীতিতে কেন, ভারতীয় প্রায় সমস্ত 
ধৰ্ম্মনীতিতেই ইহা একয়প স্বীকৃত যে, পুণ্যবান্‌, সুকর্ম্মী বা ধর্ম্মসাধক ক্রিয়াবান্‌ না হইতেও 
পাঁরেন। অচঞ্চল স্থিতি বা চির-গন্তীর ধৈর্য্য ভারতীষ ধর্ম্মনীতির অনেক স্থলেই প্রশংসিত 
এবং ইহাই সাধনার মুল ও লক্ষ্য বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । এ দিক্‌ দিয়া দেখিলে, ধর্ম অপেক্গা 
অধৰ্ম্মই সমধিক পরিমাণে ধর্ম্মপোষধ্চ, ইহ বলা যাইতে পাঁরে। 

প্রকৃত কথী এই যে, গতি-স্থিতি-কারণর্ূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের তাঁত্বিকতা-স্বীকার জৈনদর্শনের 
একটা বিশিষ্টত্ব। উহাদের নৈতিক ও তাঁত্বিক অর্থদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের প্রযাদ সর্ব! 
বিফল বলিয়াই মনে হয়। 

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য 


“অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী”-সম্পাদকের নিবেদন* 


পদাবলী-দাহিত্যে অভিজ্ঞ, সুলেখক শ্রীযুক্ত হরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব মহাশয় 
আমার খম্পাদিত - “অপ্রকাশিত .পদ-রদ্াবিলী” নামক গ্রন্থে প্রকাশিত কতকগুলি প্রাচীন 
পদাবলী এবং ওঁ গ্রন্থের ভূমিকাক্ক চণ্ডীদান প্রভৃতি কয়েকজন প্রাচীন পদকর্তার সব্দ্ধে 
আমি যে মন্তব্য. প্রকাশ করিয়াছি, উহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ও গবেযণাপূর্ণ -একটা 
প্রবন্ধ লিখিয়া, তৎপ্রতি জাঁমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এ অন্ত আমি শীযুক্ত হরেক 
বাবুকে : এবং তাহার উক্ত প্রবন্ধটীর সন্ধে আমার কি বক্তব্য আছে, জানার জন্য উহা 
আমার নিকট প্রেরণ করায় বদীযসাহিত্য-পরিষদের সাহিত্য-শাখার অযোগ্য সন্ত মহাশয়- 
দিগকে আন্তরিক ধন্তবাদ-জ্াপন করিতেছি । - - 

টিন জার: শুর 

১।. “অপ্রকাশিত প্দ-রত্বাবলী* গ্রন্থের ভূমিকার -৮/০--১1০ পৃষ্ঠায় বিদ্যাপতির 
-পদাঁবলীর আলোচনা-প্রদ্ে আমরা দেখাইয়াঁছি ষে, বাঙ্গালী পদকর্তা কবিশেখর, বল্লভ, 
চম্পৃতি ও ভূপতিনাথের ভণিতাযুক্ত শতাঁধিক পদ বিস্তাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
নগেন্দনাথ- গুধ মহাশয় ্রতিহাদিক ও ভাঁবগত প্রমাণের দিকে লক্ষ্য না! করিয়া, কেবল 
ভাষাগত সাদৃশ্ত দর্শনেই বিস্তাপতির পদ বলিয়া স্বীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 
হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার এই বন্ধে আমাদিগের ও উক্তির সমর্থন করিয়াছেন, সুতরাং তাহার 
প্রথম দফার সঘন্ধে আমাদবিগর কিছু বক্তব্য নাই । তিনি প্রথম দফার শেষভাগে রাধাবল্লভের 
ভণিতাযুক্ত যে একটা নূতন ধরণের খণ্ডিত পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে “আদ্য”, “যোগাদ্যা” 
ও “উলুকবাহন* কৃষকের, উল্লেখ দেখ! যায়; সুতরাং পদটীতে ধর্ম্মপুরাণের প্রভাব সুস্পষ্ট। 
প্রাচীন কোনও বৈষ্ণব-পদেই কিন্তু আমর! এরূপ উল্লেখ পাই নাই; এ জন্ত এই পদের রচয়িতা 
রাধাবল্লভ, 'প্রসিদ্ধ .বৈষ্ণব-পৃদকর্তা রাধাবল্লভ কি না, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ . 
জন্মিয়াছে। বৈষ্ণকপরকর্ত্তা রাধাবল্পভের ১৭টী পদ পদকল্পতরু গ্র্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
রাধাবন্লভের এ পদগুলির অধিকাংশই প্ব্রন্বুলী”র পদ ; তিনি প্ব্রজবুনী” পদরচনায় বেশ 
নিপুণতার পরিচয় দিবাছেন। 

২। শ্রীযুক্ত বস্তরঞন রায় বিদ্দল্লভ মৃহাশয়কর্তৃক চ্ডীদাসের রচিত 'ীকবফকীর্তন' 
নামক পুধিখানি আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হওয়ার পরে চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যে জটিল সমস্তার 
উদ্ভব হইয়াছে, এক আধটি প্রবন্ধে উহার উপযুক্ত বিস্তৃত আঁলোচন! করা অপম্ভব। লিপি-তত্ব 
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১৩৩২1১৭ই লট, প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


সন ১৩৩৪ ] অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী”-সম্পাদকের নিবেদন ১১১ 


ও ভাষা-তত্বের বিচারে 'শরক্ব্চকীর্ততন’ পুথিখানির অসাধারণ প্রাচীনতা উত্তমরূপেই প্রমাণিত 
হইয়াছে। এদিকে চণ্তীদীসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত বহু পদাবলীও 'পদামৃতসমুদ্র?, 'পদ- 
কল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন পদ-সংগ্রহে দেখা যায়; সুতরাং সেগুলিকেও অন্ততঃ ছুই শত বৎসরের 
কম প্রাচীন বলা যাইত পারে না । এখন চণ্ডীদাস সন্ধে প্রধান বিচা্ধ্য বিষয় তিন্টী ;- 

(১) শ্রিকুষ্ণকীর্ভনে'র রচয়িতা চণ্ডীদাসই প্রচলিত ও স্বগীয' নীলরতন বাবুর আবিলিত 
নূতন চস্তীদাস ভণিতাযুক্ত পদাবলীর রচয়িতা চত্তীনাস কি না? 

(২) একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাঁয় কি ন!? 

(৩) ‘শীকৃষ্ণকীর্ভনে’র রচযিতা চণ্তীদাম ও প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাঁন বিভিন্ন ব্যক্তি 
হইলে, এঁ বিভিন্ন ব্যকিদ্িগের মধ্যে চত্তীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রসিদ্ধ পদাবলীর রচর্নিতা বলিয। 
কাহাকে স্বীকার করিতে হইবে? 

শ্ীুক্ত হরেকুষ্ণ বাবু তাঁহার বর্তমান প্রবন্ধে কিংবা! ১৩২৯ সনের পৌষ ও ১৩৩০ সনের 
হ্যৈষ্ঠ সংখ্যার “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় এই আলোচ্য বিষয়গুলির সম্বন্ধে যথারীতি সম্যক্রপে 
আলোচন! করেন নাই। পরমত খওন ও ম্বমত-সংস্থাপন--তর্কের এই ছুইটা প্রধান ও 
প্রসিদ্ধ অঙ্গ বটে ; তত্বনির্ধারণের জন্য এই দুইটাই একান্ত আবশ্তক। তার্কিকগণকে প্রানশঃ 
প্রথমে পরমত খওনপূর্কক পরে স্বমত সংস্থাপনে যত্রবান্‌ হইতে দেখা যায়। আঁমরা ১৩২৯ 
সালের চৈত্রদংখ্যার “ভারতবর্ষ* পত্রিকায় হরেক বাবুর উথথীপিত আপত্তিগুলির যথাসাধ্য 
সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিয়া, যে জন্য প্রচলিত চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদাবলী আদি বৈষঞ্চবক্বি 
চণ্ীদাঁসের খাটি রচনা বলিয়া স্বীকার কর! যাইতে পারে না, আমাদের সেই আপত্তিগুলির 

ক্ষেপে উল্লেখ এবং হরেকৃষ্ণ বাবুকে উহার মীমাংমা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। 
কিন্ত তিনি তাঁহার পুনরালোচনাঁয় অ|মাদিগের প্রদর্শিত আপত্তিগুলির রীতিমত আলোসনা 
না করিয়া, তাঁহার অনুকুল যুক্তিগুলিরই পুন্রুল্লেখ করিয়াছেন। এ ভাবে তর্ক চালাইয়া 
কোনও লাভ নাই মনে করিযাই আমরা তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধের পুনরালোচন! করি নাঁই। 
অতঃপর তিনি ১৩৩১ সালের ভাঁব্র সংখ্যার “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় “উ/চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের 
উল্লিখিত “হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে” ইত্যাদি চণ্তীদাঁসের ভণিতাযুক্ত 
পদটি প্রকাশিত করিয়া, এ পদের দ্বারাই তাঁহার সিদ্ধান্তের যথেষ্ট সমর্থন হইয়াছে বলিয়া 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। চণ্ডীদান সম্বন্ধে এ যাবৎ যতগুলি আলোচনা হইয়াছে, উহার 
সকলগুলিব একত্র আলোচন! করিযা আমরা পরিষতপত্রিকায় একট! প্রবন্ধ প্রকাশিত 
করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ও প্রবন্ধে হরেকৃঝ্ বাবুর প্রদর্শিত এই চৈতন্য-চরিতামৃতের 
প্রমাণ সম্বন্ধেও আলোচন! করিব, মনে করিয়াই আমরা তৎসম্বন্ধে এ যাঁবৎ কোনও মন্তব্য 
প্রকাশ করি নাই; কিন্তু এখন হরেক্বষ্চ বাবু বর্তমান প্রবন্ধে চৈতন্যচরিতামূতের উক্ত প্দটী 
পুনবায় উদ্ধত করিয়া, “চওীদাঁদের শ্রীমহাপ্রভুর আঁস্বাদিত গানই পরবর্তী সংগ্রহগ্রন্থে স্থান 
পাইয়াছে”--এইরূপ সিদ্ধান্ত করায়, আমাদিগকে সে সম্বন্ধেও ছুই চারিটী কথা বলিতে হইবে। 


১১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


অনুসন্ধিৎস্ পাঠকবর্গের অলেচনার সুবিধার জন্য এ স্থলেই আঁমবা অতিসংক্ষেপে চণ্তীনাস- 
সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আলোচনাগুলির সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিষা, মূল বিচার্ধয 
তিনটী বিষয়েরই মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিব। 

'শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃতে আছে যে, শ্রীমহাগ্রভু দঁমোদরম্বপ ও রায় রামানন্দের সহিত 
দিৰাবাত্ৰ গীতগোিন্দ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, রায় রামানন্দের নাটক ( “নগয়াথ- 
বল্লঙ” )ও পদাবলী এবং ব্বষ্কর্ণামৃত ( বিল্মঙ্গল-কৃত) গ্রন্থের রমাস্বাদন করিতেন।+ 
মহাপ্রভুর জন্মাবধি এ যাবৎ ৪৪০ বৎসর গত হুইযাছে; চণ্ডীদাস মহাগ্রভুরও আন্দাজ এক 
শতক পূর্ববর্তী ছিলেন; স্থন্তরং মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিশেষ বিক্কৃতি 
ঘটে নাই এবং মহাপ্রহু চতীদসের যে পদগুলি আস্বাদন করিযাছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে 
জানিতে পাঁরিলে, সেগুলিকে বাঙ্গালার আদি বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ বলিয়! গ্রহণ করা 
যাইতে পারে, এ কথ সমীচীন বটে। সুতরাং মহাপ্রভুর সময়ে চণ্ডীদাসের কোন্‌ পদগুলি 
কি ভাবে প্রচলিত ছিল, চণ্ডীদাস-তত্ব নির্ঘ(রণ বিষয়ে উহাও বিপেষ ভাবে আমাদের 


আলোঁচা। 
প্রথমে হরেকুঞ্চ বাবুর উল্লিখিত পদই ধরা যাউক । ঠচতনাচরিতামুতের মধ্য-লীলার 


ওয় পরিচ্ছেদে আছে ৰে, সন্নসী অবস্থায় যখন শ্রীমহা প্রভূ শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্যোর 
গৃহে শুভাগমন করেন, তখন আঁচার্ধ্য প্রভু বিদ্যাপতির--“কি কহব রে সখি আন্দ-গর | 
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মের ॥) ই প্রসিদ্ধ পদটী গাঁন করাইয়! প্রেমানন্দে নৃত্য 


করেন। অতঃপর-_ 
“প্রতুঃ অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে । 


ভাঁবের সবশ পদ লাগিল গাইতে 
আচার্য্য উঠাইল প্রভূরে করিতে নর্ত্তন । 
- পদ গুন প্রভুর অঙ্গ না বায় ধারণ ॥ 
অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদগদ বচন। 
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন ॥ 
তথাহি পদম্‌ 
হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে?’ 
বিদ্যাপতি ও চতীদাঁসের বহু প্রসিদ্ধ পদ মে সময়ে বঙ্গীয় বৈষ্ব-সমাঝে গীত হইত) সুতরাং 

টচতন্যচরিতামুতের বর্ণিত অবস্থায়, আচার্য্য প্রভু ও শ্রীমহা প্রভু ষে তীহাদিগের তৎকালীন 


* চতীদাঁস বিদ্যাপতি "রায়ের নাঁটক গীতি 
» কর্ণামৃত, প্রুগীতগোবিন্দ । 
বব রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে 
গায় শুনে পরম আনন্দ 1--চৈ-চ ( মধ্য--২য় পরিচ্ছেদ )1 


সন ১৬৩৪ ] “অপ্রকাশিত পদ-রতাবলী*-সম্পাদকের নিবেদন ১১৩ 


মনোভাবের ব্যঞ্রক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদামের প্রদিদ্ধ পদ গাহিয়! নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত 
করিবেন, ইহা নিতান্ত সম্ভবপর বটে; কিন্তু অদ্বৈত প্রভু আর শ্রীমহা প্রভু যে ঠিক ও দুইটা 
পদই গাঁন করিয়াছিলেন, দে সত্বক্জে চৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, একটু 
ভাবিয়া দেখা আবশ্তক। আমর! সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, য্খাঁদময়ে রোঁ- 
নাম্চ। লিখিয়া না রাঁখিলে আমর! আঁক যে গানটি শুনিলাম, কয়েক বৎযর পরে শুধু স্মরণ 
করিয়! উহা! বল! নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। অদ্বৈত প্রভূ কিংবা জীমহাপ্রতু তৎসময়ে 
শীস্তিপুরে ভাঁবাবেশে বিদ্যাপতি ব! চণ্ডীদাসের যে পদটা গান করিয়াছিলেন, তাহা কোনও 
সাক্ষাৎ-শ্রোত| রোজজনাম্চা করিয়া না রাঁধিলে, এ ঘটনার কয়েক বৎসর পরেই, ও গানের 
বিষয় সমন্ধে একটা মোটামুটি স্থৃতি ব্যতীত গানের ঠিক কথাগুলি স।ক্ষাৎখ্োতাদিগেরও 
স্মরণ থাঁকা সম্ভব বোধ হয় না। মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্যান গ্রহণ করেন; 
এখানেই চৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণিত আদি-লীলার শেষ। তার পরে মধ্যলীলা,__ 

“তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। 

নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ বৃন্দাবন ॥ 

তাই! যেই লীল! তার মধ্য-লীলা নাম ) 

তাঁর পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান ॥৮”-_( চৈ-চ ; মধ্য, ১ম পরিচ্ছেদ) 

এই মধালীলার শেষ সময়ে শ্রীমহাপ্রতু শ্রীবৃন্দাবনের পথ ভুলিয়া রাঁটদেশে উপনীত হইলে 

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমপূর্ণ কৌশলে তিনি শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুব গৃহে সমানীত 
হইয়াঁছিলেন ; সুতরাং তাহার আন্বাজ ত্রিশ বৎসর বয়সের কাঁলে অর্থাৎ ১৪৩৭ শকে এই 
শাস্তিপুর-মিলন সঙ্টিত হয় । টচতন্যচরিতামতের উপসংহার-গ্লোক (*শাকে দিষ্ধগ্িবাণেন্দৌ 
হ্যৈষ্ঠে বৃন্নাবনাস্তরে | কুর্ধ্যাহেংসিতপঞ্চম্যাং গ্রস্থেহষং পুর্ণতাঁং গতঃ 1৮ ) হইতে জানা যায় 
যে, ১৫৩৭ শকে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। অতএব বর্ণিত ঘটনার ঠিক একশত বৎসর পরে 
কবিরাজ গোস্বামী এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে উক্ত ঘটনার সুক্ষ তি- 
সুন বিবরণের রোজনামূচা-লেখক কোনও বিশ্বস্ত সাক্ষাতদ্রষ্টার নিকট হইতে নিঃসন্দিগ্ঝনপে 
উল্লিখিত পদদ্বয়ের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই; সুতরাং 
তিনি বে কেবল তাহার সময়ের বৈষ্ণব-সমানে প্রচলিত কিংবদস্তীর উপর নির্ভর করিয়াই একপ 
লিখিয়াছিলেন, এরূপ অস্মান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত 
শ্রীমহা প্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থল ঘটনাবলীর মধ্যেও এ্রতিহাঁসিক সমালোচিক- 
দিগের অনুসন্ধানের ফলে আজকাল এত সঙ্গতি ধরা পড়িয়াছে যে, চৈতন্যচরিতা মৃত গ্রস্থ- 
থানাকে শ্রীমভাগ্রভুর জীবনের ও তাহার প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের একটা উতর 
পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বিশ্লেষণ ব্যতীত উহাকে নিঃসন্দিগ্ধ প্রামাণিক জীবন-বৃত্বাত্ত বলিয়া গ্রহণ করা 
চলে না। অতএব হরেরুষ বাবুর প্রদর্শিত পদটার দ্বার! শ্রীমহাপ্রভুকর্ত্বক উহা নিশ্চিতই 
আস্বাদিত হইয়াছিল, সুতরাং উহ! চণ্ভীদালের খাঁটি পদ, এরূপ সিন্ধান্ত করা চলে না; 


১১৪ সাহিত্য-পরিষত*পত্রিক! [ ২য় সং! 


ইহা দ্বারা বড় জোর এ পর্য্যন্ত বলা যাঁয় যে, শ্রীমহাগ্রভুর জীবনের উক্ত ঘটনার প্রায় একশত 
বৎসর পরে, কবিরাজ গোস্বানীর বুদ্ধাবস্থার সময়ে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ও পদটা বৈষ্ব-সমাঁজে 
প্রচলিত ছিল। এ স্থলে ইহাও বল! আবশ্যক যে, উল্লিখিত পদটা পদামৃতসমুদ্র, প্দকল্পতরু, 
পদরদমার, পদরত্বাবলী, কীর্্ডনানন্দ প্রভৃতি কোনও প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহে কিংব| স্বগীয়ি 
রমণীবাবু বা নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে নাই। শ্রীমহাপ্রভুর দ্বারা সমাদৃত ও তৎকর্তৃক গীত 
হওয়ার অসামান্ত সৌভাগ্য লাভ. করা সত্বেও উক্ত পদটা যে পূর্বোক্ত প্রাচীন পদসংগ্রহ 
পুথিগুলিতে স্থান পাঁৰ নাই, ইহা হইতেও যদি কেহ অন্ততঃ এ পদের নবাবিষ্কৃত কলি 
তিনটার প্রাচীনত! ও প্রামণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাহা হইলে, এমন কি, কবিরাজ 
গোস্বামীর সমযেও সম্পূর্ণ পটী এ ভাবে বর্তমান ছিল কি না, তাঁহাও সন্দেহের বিষয় হইয়া 
পড়ে। আমাদের বিবেচনার ১৫৩৭ শকে এই পদটী যথাযথ ভাবে বর্তমান ছিল, ইহা তর্ক 
স্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও উহা দ্বারা বেশী কিছু আসে যায় না) বাশুগীভক্ক আদি 
বৈষ্ণব পদ্‌কর্তা চণ্ডীদাস প্রচলিত চতীদাঁদ-ভণিতার পদাবলীর রচয়িতা নহেন, যদি ইহাই 
সমীচীন সিদ্ধান্ত হয়, তাচা হইলেও চণ্তীদাসের ভণিতাযুক্ত অতি উৎকৃষ্ট পদগুলির রচয়িতার! 
রামু শামুর মত নগণ্য লোক ছিলেন না, ইহা কেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 
ওঁয়প ভাঁবপুর্ণ পদ-রচনা কেবল গোবিন্দদাঁস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, বংশীবদন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ 
পদবর্তাদিগের পক্ষেই সম্ভব বটে। ইহারা প্রায় সকলেই শ্রীমহাপ্রভূর পরবন্তাঁ শতকের 
লোক এবং কবিরাঁজ গোস্বামীর প্রায় সমদাময়িক ; সুতরাং আদিকবি চণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণ- 
কীর্তনের পদাবলী শ্রীমহাগ্রতু্র বিশুদ্ধ ও পবিত্র বৈষ্ণব-মতাবলঘী বঙ্গসমাজে ভাষ! ও 
ভাঁবের বিশেষ পরিবর্তন হেতু শ্রোতৃবর্গের দুর্কোধ্য ও অপ্রীতিকর হইয়া পড়িলে যখন কীর্তন- 
গাযকগণ শ্রোতৃবর্গের মনৌরগ্রনের অন্ত নিরুপায় হইয়াই তৎকালীন প্রসিদ্ধ পদকর্তাদিগের 
কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদাবলী আত্মসাৎ করিয়া, চশ্তীদাসের নাম দিয়া চালাইতে আরম্ভ 
করেন, তখন হইতেই চণ্তাদাসের ভণিতাধুক্ত প্রচলিত পদাবলীর ‘উদ্তন হইতে থাকে । 
গোঁবিন্বদাস পরবর্তী সময়ের সর্ক্শেষ্ঠ পদকর্তা হইলেও, তাঁহার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পদ ব্রঙ্বুলীর- 
রচনা! বলিয়া, তাহার উপর কীর্তন-গ|য়কদিগের বেশী দৌরাত্য খাটে নাই। জ্ঞানদাল, 
রায়শেখর ও বংশীবদনের বাঙ্গালা পদগুলি ভাষার প্রাপ্লতা ও ভাবের গভীরতাঁর অন্ত 
সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া, তাহাদিগের উপরই অধিক অত্যাচার হইয়াছে। সে সময়ে সংবাদপত্রের 
প্রচার ছিল না; সুতরাং কখন কোন্‌ কার্তনিয়া তাঁহাদিগের কোন্‌ পদটাতে চণ্ডীদাসের 
ভণিতা যোগ করিষ! কোঁথাষ গান করিল, যথুসময়ে জানিবার ব! জানিয়! উহার প্রতিবাদ" 
করার কোনও সুবিধা ছিল না; সুতরাং উক্ত পদকর্তারা কিংবা তাহাদিগের শিষ্যগণ যে. 
এ ক্ষেত্রে বৈষণবোচিত উদারতাবশতঃ ওঁদাসীন্তই প্রদর্শন করিযাছেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের 
কারণ নাই। এয়প স্থলে প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়[দিগের ব্যবহার ও অমুকরণমূলে জ্ঞানদ।স প্রভৃতির 
কতকগুলি পদ সকলের নিকট নির্কিবাদে চণ্ডীদানের বলিয়! প্রচলিত হইলেও, প্রাচীন 


সন ১৩৩৪ ] “অপ্রকাশিত পদ-র্ত্বাবলী”-সম্পাদকের নিবেদন ১১৫ 


পদ-সংগ্রহের সঙ্কলযিত! ও লিপিকারদিগের সত্যপ্রিপ্তার জন্য কতকগুলি পদের ভণিতা 
প্রকৃত পদকর্তীর নামই রহিয়া গিযাছে, এবং উহার দ্বারাই এখন এই পরস্বাপহরণ-রহন্তের 
একটু ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতেছে। প্রসিদ্ধ ভাগবত-টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ওরফে 
পদকর্তী হরিবল্পত ২৫৫ শত বৎসরের প্রাচীন লোক ? তীহার সঙ্কলিত "ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি” 
গ্রন্থে চতীদাঁস-ভণিতাঁর একটী পদও নাই। পদকর্তা দীনবন্ধু দাসও অন্যন ছুই শত বৎমরের 
প্রাচীন লোক; বঙ্গীফসাহিত্য পরিষদের শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় কর্তৃক দীনবন্ধু 
দাসের সঙ্কলিত "সংকীর্তনামৃত” নামক যে বৃহৎ পদ-সংগ্রহগ্রন্থ সম্পাদিত হইতেছে, উহাতেও 
চত্তীদাসের কোন পদ নাই; অথচ কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসরের প্রাচীন ”পদামৃতসমুদ্র ও 
“প্দকল্পতরু” প্রভৃতি গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত গ্রাষ সকল উৎকৃষ্ট পদগুলিই পাতা 
বায়; ইহা দ্বারাও কি ইহাই অনুমিত হয় না যে, চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ” ‘অনুরাগ’ প্রভৃত 
বিষয়ের অধিকাংশ প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদাবলী ২০০ কি ২৫০ শত বৎসর পূর্বে কীর্ভন-গায়ক- 
সমাজে অজ্ঞাত ছিল? 

শ্রীমহাগ্রভূর সময়ে চণ্ডীদ[সের পদাবলী কি ভাবে প্রচলিত ছিল, আমরা মহাপ্রভুর 
সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ভীম সনাতন গোস্বামীর প্রসিদ্ধ “বৃহৎ বৈষ্ণবতোষনী” 
টাকা হইতে উহাঁর একটা সুন্দর আভাঁদ পাইয়াছি। তিনি শরীমদ্ভাগৰতের ১০ম স্বন্ধের 
৩৩শ অধ্যায়ের “এবং শশাঙ্কাংগডঁবিরাজিতা নিশা” ইত্যাদি ২৬ সংখ্যক শ্লোকের “কাব্যকথা- 
শ্রয়ঃ?ঃ বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন,--“কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাঁপাং হুচিতাশ্চ গীত- 
গোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধান্তখ। শ্রীচণীদাসাদিদর্শিতদানখগুনৌকাখওদিগ্রকারণ্চ জেনাঃ।? ইহা 
দ্বারা নিঃসন্দেহে জান! যাইতেছে যে, আদি বৈষ্ণব পদবর্তা চণ্ডীদাসের কাব্যে প্দান- 
খণ্ড? ও “নৌকাথগ্ড”ই প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ছিল। "্পদামৃতসমুদ্র” ও ৭পদকল্পতরূ”তে 
নান। পদ্বকর্ভার দান্থও ও নৌকাখণ্ডের বহু পদ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্ত উহাতে চণ্ডীদাসের 
ভণিতাযুক্ত একটী পদও নাই ;-ইহা দ্বারা কি নীলরতন বাবুর সংগৃহীত চণ্ডীদাঁসেব দানথও 
ও নৌকাঁথণ্ডের ভাব-বৈচিত্রাহীন পদাবলী আধুনিক ও অপর কোনও অপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের 
রচন! বলিয়া অনুমিত হয় না? শঅক্বষ্ণকীর্ভনের দানখও ও নৌকাঁখণ্ডের পদাবলী পদ- 
কল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধত না হওয়ার কারণ কিন্তু 'বুঝ| কঠিন নহে। ভাষা ও 
ভাবের বৈষম্য হেতু শ্রীকৃষ্ণবীর্বনের খাঁটি পদাবলী বাঙ্গালার শ্রোতৃপমালের অনুপযোগী এবং 
তজ্জন্ত ক্রমে লীক্বষ্ণকীর্্তন পুথিখানির প্রচার বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায়ই যে, উহার পদগুলি 
পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহে স্থান পায় নাই, ইহা সহজেই বুঝ! যাইতে পারে । 

এখন মূল আলোচ্য বিষয় তিন্টা ধরা যাঁউক। শ্রীক্ব্চকীর্তন গ্রন্থের প্রাচীনত: ও 
প্রামাণিকতা! স্বীকার, করিয়া লইযা, চ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী শ্রীকষ্ণকীর্তনবচস্মিত। 
চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় কি না, ইহাই প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বটে। 
ছুঃখের বিষয়, শ্রীকৃষণকীর্ভনের সুবিজ্ঞ সম্পাদক বসন্ত বাবু তাহার সম্পাদকীয় ববে এ 
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১১৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


বিষয়ের রীতিমত আলোচনা করেন নাই। তথাপি তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্যের নিম্নলিখিত 
অংশগুলি বিশেষ প্রণিধান-বোগ্য,__“চও্ডীদাস যে একাধারে কবি ও পণ্ডিত ছিলেন, পদাবলীর 
পাঠকমাত্রেই সে কথা সুক্তকঠে স্বীকার করিবেন। * কৃ্চকীর্ত্নের ‘তোর রতি আশোআসে» 
যদি কিছু বোল বোলসি, 'তনের উপর হারে, ‘নিন্দয়ে চান্দ চন্দন’ প্রভৃতি পদ জয়দেবের 
অনুকরণ ; অন্থকরণ হইলেও কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য সুচিত করে। কৃষ্ণকীর্তনে কিঞ্চিদধিক 
১২৫টি সংস্কৃত কবিতা পাওয়া যার। ওগুসি চত্ডীদাসের স্বরচিত, গ্রস্থবিশেষ হইতে উদ্ধৃত নচে | 
চতুরে চতুরো মাসান্* কবিভাটিতে উত্তরমেঘের “্মাসানেতান্‌ গময় চতুরঃ” শ্লকের সুর 
কানে বাজে। ধাঁহারা পদাবলীতে উপমাঁর অল্পতা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহার! ক্বষ্তকীর্ভনে 
উহার প্রয়োগবাহুল্য ও বিবিধ ছন্দের সমাবেশ দেখিনা বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ- 
কীর্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা! মনে করা যাইতে পারে” (সম্পাদকীয় বক্তব্য, ২৫- 
২৬ পৃষ্ঠা )। 

“চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত "রাধার কলঙ্কভগ্রন' ও “ক্কষ্ণের জদ্মলীলা নামক পুথির কথা 
মাঁধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রবন্ধ ছুইটিতে প্রসিদ্ধ কৰি চণ্তী্দাসের কবিতার কোন 
লক্ষণই আমরা দেখিতে পাই নাই ।»--(এ ২৬ পৃষ্ঠা )। প্কৃষ্ণকীর্ভনের ভাষা ও বিন্যাপতি, 
মাধব কন্দলি, শঙ্করদেব, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি পারিপাশ্বিক কবিগণের ভাষাতে সারৃষ্ত আছে। 
গুণরাজ খাঁন, বৃন্দাবন নাস, লোচন দাসের ভাষাঁতেও কিছু কিছু আছে। প্র মাঁণ হস্তলিখিত 
সুপ্রাচীন পুধিতে প্রীপ্তব্য। “বধু কি আর বলিব আমি” পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক --. 
একেবারে হাঁলী। - উহা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে আদৌ খাপ খাব না। সুতরাং কোন 
ক্রমেই চণ্তীদাসের ভাষা! বলিয়! গণ্য হইতে পারে না” এ, ৩৫ পৃষ্ঠা )। 

“পাঠকগণ কৃষ্ণকীর্তনের 'দেখিলে প্রথম নিশি’ পদের ভাষার সহিত পদাবলীর 'প্রথম 


প্রহর নিশি” পদের ভাষ! তুলন| করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপভাবে বিকৃত বা ' 


রূপাস্তরিত হইয়াছে।”-_( প্র, ৩৫৩৬ পৃষ্ঠা )। 

ব্সস্তবাবুর প্রাচীন বাঙ্গ'লা-সাহিত্যে অভিজ্ঞতা ও তাঁহার ভাষাতত্বজ্জানের উপর আমাদের 
যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও আমরা! বিনীতভাবে বলিতে বাধ্য যে, 'ক্রফ্ণকীর্ত্তন’ গ্রশ্থখানি কবি 
চত্ডীদাসের প্রথম বয়সের রচম! আর পদাবলী তাঁহার পরিণত বযসের রচনা, বসম্তবাবুর এই 
উক্তির কোঁন মতেই সমর্থন করিতে পারি না। কালিদাস, সেক্ষপীয়র প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ 
মহাকবিদিগেরও প্রথম বয়স ও পরিণত বয়সের রচনায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখ! যায় ; কিন্ত 
তাহ! সত্বেও “্থতুসংহার” কাব্য কিংবা “্মালবিকাগরিমিত্র” নাটক যে রঘুবংশ শকুস্তলাকার 
কালিদ্াগের ব্যতীত অন্য কোন সংস্কৃত কবির রচনা নহে-_তাহ! বুঝিতে বিশেষজ্ঞগণের 
পক্ষে কোনও বাধা হর না। কিন্তু ক্ৃষ্ণকীর্তন ও চণ্তীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর 
সন্ধে কি দে কথা বলা যাইতে পারে? ক্কষ্ণকীর্ভনের “দেখিলে! প্রথম নিশি” ইত্যাদি 
গুধু একটামান্র পদ নীলরতন বাবুর সংস্করণের "প্রথম প্রহর নিশি” ইত্যাদি পদে যেরূপ 


মন ১৩৩৪] “অপ্রকাশিত পদ:রত্বাবলী”-সম্পাদকের নিবেদন ১১৭ 


বপাস্তরিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাঁহা হইতে বহুগুণে অধিক রপাস্তরিত-ভাবেও আর 
কোনও পদ পাওয়! গিয়াছে কি? ভাষা বিচারের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য অবলম্বন ব্সন্তবাবুর 
অনুহত পারিপার্থিক প্রাচীন বাঙ্গাল! পুথির ভাষার সাহায্যে আলোচন! করিলে ক্ৃষ্ককীর্ভনের 
ভাষার সহিত গদাবলীথ "মই কেবা শুনাইলে স্তামনাম”, “বধু কি আর বলিব আমি,” “আজ 
কেগে। মুরলী বাজায়” ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীর ভাষার ব্যবধান অন্ততঃ তিন শতাব্দীর 
কম বলিয়া মনে কর! যায় না। উভয়ের মধ্যে ভাবগত ও রমগত পার্থক্য'যে আরও কত 
বেণী, তাহা বলা আরও কঠিন। কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানা যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে পুনঃ পুনঃ 
অধায়ন ও অনুশীলন করিয়া, আমাদের এই দৃঢ় বিদ্বাস জঙ্মিয়াছে যে, উহার কবি সংস্কৃত 
ভাষায় সুপণ্ডিত, অসাধারণ রসজ্ঞ এবং বাঙ্গালার আদি ও শ্রেষ্ঠ গীতি-নাট্যের রচয়িতা 
হইলেও প্রেমাবতাঁর শ্রীমহাগ্রভুর অনর্পিতচর প্রেমধর্ম-প্রচার সঙ্ঘটিত হওয়ার পূর্বে 
চণ্ীদাসের পক্ষে তাহার নামে প্রচারিত অনগ্সাঁধারণ ভাব ও প্রেমের পরাকাষ্ঠাপূর্ণ পদাবলী 
রচনা কর! কখনও সম্ভবপর হইত না। 

চণ্ডীদানের নামে প্রচলিত পদাবলীতে আমরা পূর্বরাগ, রূপানুরাগ, অভিসীরান্থরাগ, 
আক্ষেপান্থরাগ প্রভৃতি যে রসের ধার! দেখিতে পাই, উহা “উজ্বল-নীলমণ্”'প্রভূতি শ্রীমহা- 
প্রভুর পরবর্তী রস-পাস্ত্রেরই নিজস্ব । তাঁহার পূর্ববর্তী গ্গীতগে।বিন্র”, পকৃষঃকীর্ন* বা বিদ্যা 
পতির পদাবলীতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না; পাওয়ারও কথা নহে। আমর! প্রচলিত 
পদাবনী-সাহিতযে যে অনন্তসাধারণ ভাব ও প্রেমের উৎকর্ষ দেখিতে পাই, শ্রীমহাপ্রতু স্বীয় 
অলৌকিক চরিত্র দ্বারা উহার স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত না করিলে অসাধারণ প্রতিভাশালী 
বৈষ্ণব কবিগণের পক্ষেও তাহ! এরূপ সহন ও সুন্দররূপে চিত্রিত করা সম্ভব হইত ন'। 
হরেক্বফ্ণ বাবুর স্তাষ পদাবলীভক্ত 'সুধী ব্যক্তিও কেন যে, ষ্রীমহাপ্রভুর প্রেমময় জীবন ও 
তাহার প্রেমধর্ম-প্রচারের এই অনন্তসাঁধারণ মাহাঘ্যটা লক্ষ্য না করিষা, তাহার জন্মের 
অন্যুন একশতাবী পূর্বের অনুর্কার কণ্টকাকীর্ণ বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে 'বসোরা গোলাপের তুল্য 
অতুলনীয় বৈষ্ণবপদাবলীর উৎপত্তি সম্ভবপর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহ! আমর! বুঝিতে 
পারি নাই। ক্বষ্ঃকীর্ন গ্রন্থথানা যে কবির অপরিণত বয়সের রচনা নহে এবং কৃষঃকীর্তনের 
বর্ণিত কথাবস্তু ও রসের ধারার সহিত পদাবলীর বর্ণিত লীলা ও রস-পর্যযায়ের কিরূপ মৌলিক 
পার্থক্য, আমরা ১৩২৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার_৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত “চ্ডীদানের 
শ্রীরুঞ্তবীর্ততন” শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে উহা! সবিস্তারে প্রদর্শিত করিয়াছি। আমরা অনুসন্ধিৎস্ 
পাঠকবর্কে ও প্রবন্ধ ও তৎসঙ্গে আমাদের “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী”র ভূমিকার ১/*-_ 
১০ পৃষ্ঠ! ও ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যার “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় "্চতীদাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার 
উত্তর” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা* এখানে এ আলোচিত বিষয়ের 
অনাবস্তক পুনরালোচন! করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। 

একাধিক ' চণ্ডীদাসের . অস্তিত্ব স্বীকার্য্য কিনা, এই দ্বিতীয় বিচার্য্য সমন্ধে আমাদের 
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১১৮ সাহিত্য-পরিষ্ত-পত্রিক! [২য় সংধ্য| 


বক্তব্য-এই যে, চণ্ডীদাস-হচিচ “কলঙ্কভঞ্জন” ও স্ভ্রীরুফজন্মলীলা” প্রবন্ধ ছুইখানা পাঠ 
করিলে, উহাদের রচয়িতা চণ্ডীরাম যে পদাবলীর রচয়িতা! চণ্ডীদাস নছেন, সে সম্বন্ধে কোনও 
সন্দেহ থাকে না। উক্ত গ্রনদ্বয়ের রচধিত! চণ্ডীদাস, পদাবলীর রচয়িতা চণ্তীদাস হইতে বিভিন্ন 
ব্যক্তি, দ্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয তাহার “চণ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণজন্মলীলা* ( সাহিত্য- 
পরিষতপত্রিকা, ২১শ ভাগ, ॥ম সংখ্যা) গ্রবন্ধেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার 
ওঁ মতের সমর্থন করি। চণ্ডীরাসের একটা রাগাত্মিক পদে ভণিতা! আছে,_-“আঁদি চণ্ডীদাস 
বিধেয় কষ ।*--( রমদীবাবুর ৩ত্ন সংস্করণ, ৪৮৮ পৃষ্ঠা )। ইহা দ্বারাও একাধিক চণ্ডীদাসের 
অস্তিত্ব অনুমিত হয। অনেক সুধী ব্যক্তি *্চণ্ীদাস” নামটা “অগৎশেঠ” বা “জগৎগুরু-_ 
শঙ্করাচার্য্য”, নামের মত বৌলিক উপাঁধির সথচক বলিম্ন। মনে করেন; বস্তুতঃ অতদুর না 
যাইতে পাঁরিলেও অনেক নগণ্য ও নিষ্ট পদে ও পারে আমর! স্থপ্রসিদ্ধ “বড়, চণ্ডীদাস” 
নামের পরিবর্তে “দ্বিজ চওদান” ও “দীন চত্তীদ।দ'' ভণিতা পাইয়া_এই দীন বা ঘ্িঙ্গ 
চণ্তীদাস যিনি বা ধাহারাই হউন না কেন, তিনি বা তাহার! মহাকবি বড়, চণ্ডীদাস হইতে 
স্বতন্ত্র, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু এরূপ একাধিক চণ্ডীদাস স্বীকার 
করিলেই মূল বিচার্ধ্য বিষয়ের মীমাংসা হয় না। এখানে জিজ্ঞান্ত এই যে, কৃষ্ণকীর্তনের 
রচয়িতা, সুপণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ গীতিনীট্যি-বচ্রিত চণ্ভীদাঁন ও অতুলনীয় গ্লীতি-কাঁব্য বৈষ্ণব-পদাবলীর 
রচগ্সিত। কবিশ্রেষ্ঠ চণ্তীদাদ ষদি বিভিন্ন ব্যক্তিই হইবেন, তবে শেষোক্ত চণ্ডীদাস কখন, 
কোন্‌ দেশে প্রাছুহ্তি হইয়াছিলেন? শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্তী সমযের সাহিত্য ও সমাজের 
বিশ্বাসযোগা এঁতিহাসিক বিবরণ অপ্রাপ্য নহে। তৎদময় এরপ অদ্বিতীয় বৈষ্ণব-পদকর্ত| 
কোনও চণ্ডীদাসের আঁবিভাঁব হইবা থাকিলে__বৈষ্ণব-সাঁহিত্যে ঘুণাক্ষরেও তাঁহার উল্লেখ 
নাই কেন? এই সর্গত ও অথগডনীর আপত্তির মীমাংসার জন্ত শ্রীকষ্ককীর্ভনের চশীদাস 
শ্রীমহাগ্রভুর কয়েক শতাব্দী পুর্বে ও পদাবদীর চণ্তীদাঁস তাঁহার আন্দাজ এক শতাব্দী 
পরে জন্মিযাছেন--একপ অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হরপ্রদার শান্তী 
ম্হাশয তাঁহার একটা প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৯ লালের চতুর্থ সংখ্য! ) কৃ. 
কার্তনরচয়িতা আদি চণ্ীদাসকে ১২শ শতকের "গীতগোঁবিন্ব”্রচষিতা জবদেবেরও 
ুর্বববর্তী বলিয! অনুমান করিক্লাছেন। পদাবলীর চণ্ডীদাসের সময় সম্বন্ধে তিনি কোনও 
কথা বলেন নাই। এখানে স্গিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি শ্রীমহাপ্রভূর আন্দাজ এক শতাব্দী 
পূর্বের চণ্ডীদাস কি না? নদি হরেক্ফ্ণবাঁবুর মৃত তাহাই স্বীকার কর! হয়, তাহা হইলে 
সেইরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে 'ভাঁমরা ভাষাগত ও ভাবগত বে সকল অনৈক্য ও অসঙ্গতি প্রদর্শিত 
করিয়াছি, উহার কোনই নীশংসা হয় না। চত্ডীদ্দাসকে মহাপ্রভুর এক আধ শতাব্দী পরবর্তী 
বলিয়! ধরিয়। লইলে এ ভাষাগত ও ভাবগত আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্পষ্টতঃ 
্রতিহাঁসিক প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইন| পড়ে৷ সুতরাং একাধিক অপ্রসিদ্ধ চওীদাসেরঅ স্ডিত্ব স্বীকার 
করিলেও মহাকবি চণ্ডীদাস যে একজন ব্যতীত ছইজন নহেন, ইহা অস্বীকার করার 


সন ১৩৩৪ ] “অপ্রকাশিত পদ্-রত্বাবলী”-সম্পাদকের নিবেদন ১১৯ 


উপাষ নাই। এ অবস্থায় উপযুক্ত প্রমাণাভাবে মহামহোপাধ্যাষ শান্তী মহাশযের পূর্বোক্ত 
মত গ্রহণ করিতে না পারিয়া, আমরা কৃষ্টকীর্তনরচয়িতা চণ্তীদাসকেই শ্রীমহা প্রভুর আন্দাজ 
এক শতাব্দী পূর্বের লোক এবং শ্রীকষ্ণকীর্ভনের পদাবলীই তাঁহার খাঁটি রচনা, এইরূপ 
মিদ্ধান্ত করিতেই বাঁধ্য হইয়াছি। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমরাই এই অভিনব মতের 
প্রথম প্রচারক নহি। আমরা পরিষৎ-পত্রিকায় “চণ্ডীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্ভন? শীর্ষক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত করার আন্দাজ ছুই বৎসর পূর্বে স্বর্গগত মনীষী রামেন্রসন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 
শ্রীরৃষ্ণকীর্তনের সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ মুখবন্ধে আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল মত 
প্রকাশ করিয়া গিধাঁছেন ; আমর! তাহার কয়েক পড.ক্কি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । 

“একই চণ্ডীদান কখনও এই ছুই রকমের ভাষায় কথা কহিতে পারেন ন1। তবে ক 
আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাঁদ আঁর এই নবাবিদ্কত চণ্ডীদাস এক চণ্তীদ্াস নহেন ? ছুইছন 
বড়, চণ্ডীদসি, বাগুলীর আদেশে গান রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বধু। তাহা ত হইতে. 
পারে না। একজন তবে কি আঁসল, আর একজন নকল? কে আদল? কে নকল? 
ইত্যাদি নান! সমস্তা, নান! প্রশ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত ছইবে। মেই সকল সমস্তার 
মীমাংসা আমার অধিকার নাই। বসন্ত বাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন । আমার মতে 
কুষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদীদই যে খাঁটি, তাঁহা অস্বীকারের হেতু নাই 1” 

হরেকুষ্ণবাবু দেখাইয়াছেন ধে, আমরা চণ্তীদাসের অনেক গানে অন্ত কবির ভণিতা 
দেখিয়া, উহা প্রকৃতপক্ষে কাঁহার পদ, সে সম্বন্ধে কোন বিচার-বিতর্ক ন! করিয়াই সেগুলি 
অন্তান্ত কবির নামে পদরত্বাবলীতে প্রকাশিত করিযাছি। বস্ততই “পদরসপাঁর,” প্পদ- 
রত্বাকর” প্রভৃতি পুথিতে কতকগুলি পদে এপ ভণিতাঁর বিপর্য্যয দেখা যাষ। ঠিক্‌ এ 
পদগুলিই রমণীবাঁবু কিংবা নীলরতন বাবুব সংস্করণে অবিকল ভাবে চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধৃত 
হইয়াছে কি না, তৎসময় আমর! উহা লক্ষ্য করি নাই। আমাদের নীলরতন বাবুর সংস্করণটী 
অপহৃত হওয়া এবং উহ! এখন অপ্রাপ্য হওয়ায় সমযাভাবে আমরা এখন প্র সংস্করণটা সংগ্রহ 
করিষা, মিলাইয়! দেখিতে পাইলাম না। এ পদগুলি অবিকলভাঁবে চণ্ডীদাসের প্দাঁবলতে 
প্রকাশিত হইয়াছে বুঝিতে পা্দিলে নিশ্চিতই আমর! উহা অপ্রকাশিত পদাবলীর মধ্যে 
সন্নিবেশিত করিতাঁম না; কিন্ত এইরূপ ভণিতার বিপধ্যয় হইতেই পরবর্তী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব- 
কবিদিগের কতকগুলি প্রসিদ্ধ পদ যে, কীর্তনিকনাগণকর্তৃক কির্ূপে চণ্ডীদাসের নামে সংগৃহীত 
হইয়াছে, তাঁহার স্পষ্ট আভাস পাঁওয়! যান বলিয়া, আমর! উহা! আমাদের পূর্বোক্ত অনুমানের 
পোষক প্রমাণস্বর্নপ ভূমিকায় অবশ্যই উল্লেখ করিতাম। যাহা হউক, হরেকৃষ্ণবাবু এ বিষযে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় আমরা তাহার নিকট বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। অন্ত কোন্‌ 
কোন্‌ পদকর্তার কোন্‌ কোন্‌ এবং কতগুলি পদে এভাবে চণ্ডীদাদের ভণিতা-সংযোগ ঘটিযাছে 
_ চণ্তীদাস-সমন্তার সুমীমাংলার জন্ত উহা বিশেষভাবে আলোচ্য বটে। আমর! ভবিষাতে 
স্বতন্থু একট! প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচন! করার জন্ত ইচ্ছুক রহিলাম। ভব! করি, হরেক 


১২৭ ৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . « [২ সংখা 


বাবুও তাঁহার সংগৃহীত প্রঠীন পুধিগুলির সাহায্যে এই কৌতৃছলজনক নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
বিষয়টার উপরে আর নুতন আলোক বিকীর্ণ করিতে সচেষ্ট হইবেন। চণ্ডীদাসের নামে 
প্রচলিত পদাবলী আসল নহে, উহা নকল-_ইহা বলা যত মহজ,_কিক়্ুপে, কখন ও কাহার 


দ্বারা এ নকল পদাবলী রচিত ও প্রচারিত হইল, তাহা ব্লা সেরূপ সহক্কধ নহে। যদি পদকর্তারা - 


সকলেই শ্বরচিত -পদাবলীর স্বহস্ত-লিখিত সন-তারিখযুক্ত লিপি রাখিয়া াইতেন, তাহা! হইলে 
এখন সেই লিপিগুলির তুলনা করিয়া পদাবলীর পৌর্কাপর্য্য ও কৃতিত্ব অনেকটা নিরূপিত হইতে 
পারিত। পদকর্তারা সের” করেন নাই; কাজেই এখন এই বিষষযটা ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ 
হইয়। পড়িয়ছে। সদসামন্নিক একদেশীক একই সম্প্রদায়ভুক্ক পদকর্তাদিগের পদাবলীর ভাষা 
কিংবা ভাব দর্শনে পৌর্বাপর্য্য স্থির কর! একরূপ অসম্ভব। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবিদিগের ভাষা ও 
ভাবের মধ্যেও অনেক স্থলেই এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্ত দেখা যায যে, অনেক সময়ে তীহাঁদিগের 
উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে কোন্টা কাহার রচনা, চিনিয়া লওয়! বিশেষজ্ঞদিগের পক্ষেও 
অসস্তব বোধ হয়। অভিজ্ঞ পদ্াবলীপাঠক মাত্রেই জানেন যে, গোঁবিন্দদাস্, জ্ঞানদাস, 
রাষশেগর, লোচনদাঁস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্তাদিগের প্রত্যেকেরই দশ পাঁচটা করিয়া এরূপ 


উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ আছে__হা ভাঁষ। কিনব ভাবে চণ্ডীদাঁস-ভণিতার উৎকৃষ্ট পদাবলীর সহিত " 


তুলনার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে চণ্ডীদাস ভপিতাযুক্ত উত্তম, মধ্যম ও অধম--তিন রকমের 
আঁট নয় শত পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট পদাবলীর সংখ্যা চল্লিশ পঞ্চাশটীর (বশী হুইবে না) 
সুতরাং চণ্ডীদাসের নামে নকল, কিন্তু উৎক্কষ্ট পদাবলী প্রচারিত হওয়া বিষয়টা 


আপাততঃ যেরূপ অমস্তব বা দুর্ক্মোধ্য মনে হয়, একটু প্রণিধান করিম দেখিলে সেক্সণ মনে - 


হইবে না। 


৩1 হরেরুফণ বাবুর ৩.চ্ফার সম্বন্ধে আঁমাদের বক্তব্য এই যে, চন্দ্রশেখর ও শশিশেধরের . 


কয়েকট| বিচিত্র পদ পূর্ব-প্রকাস্শত হইলেও পাঁঠ-বিভ্রাট ও ছন্দের বিপর্ধ্যয় হেতু সেগুলির 
সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ায়, আমর জানিয়! গুনিয়াই পদরত্বাবলীতে সেগুলির যথাসম্ভব শুদ্ধ পাঠাস্তর, 
ছন্দের মাঁত্রা-বিশ্লেষণ সহ প্রকাশিত করিয়াছি এবং ভূমিকাও তাহার উল্লেখ করিয়াছি । 
হরেক বাঁবু “রাধে জয় রাজপুত্র” ইত্যাদি পদ যে ব্দনের নহে, এ বিষয়ে কোনই প্রমাণ দিতে 
পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার সম্পূর্ণ আনুমানিক মন্তব্যের প্রতিবাদ করা অনাবস্তক। - 

৪। হরেকুষ বাবু আমাদিগের অপ্রাপ্ত বছুনাথ দাসের “ম্থবল-মিলন” লীলার পদখুলি 
পাইয়াছেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। তিনি উহার একট! পদ দিয়াছেন। আঁশ! করি, বাকি 
পদগুলিও প্রকাশ করি! যুহুলীণের অনম্পূর্ণ পালাটী পুর্ণ করিবেন । 

. ৫। দফার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই ধে, “বলে” শব্দের সহিত “তলে” শব্েরই ভাল 
মিল হয়। সুতরাং প্রথম চরণে “সই কেন গেলাম যমুনার জলে” পাঠই ছন্দের হিসাবে নির্দোষ 


বটে। আমরা এই নির্দোষ পাঠীস্তরট। না পাঁওয়ায়ই যথাপ্রাপ্ত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। তথাপি 


এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, হরেক বাবুর প্রাপ্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরপের-_ 


নক 


লন১৩৩০ ] “অপ্রকাশিত পদরত্বাবঙ্গী”-সম্পাদকের নিবেদন ১২১ 


“নন্দের নন্দন চাদ পাঁতিয়া মোহন ফাদ 
বাঁধ ছলে কদ্‌ষ্বেব তলে ॥” 
পাঠ অপেক্ষা আমাদের প্রাপ্ত 
“নদ্দের দুলাল চাঁদ পাতিষা মোহন ফাদ 
ব্যাধ ছিল কদন্বের তলে ॥” 

পাঠই সমীচীন মনে হষ। “ব্যাধ ছলে” পাঠ স্বীকার করিলে, উক্ত পঙক্তিদ্য়ে রূপকের 
পরিবর্তে অপহৃতি অলঙ্কার ঘটিয়া থাকে । অপহৃ,তি অঞঙ্কারের স্থলে সর্বত্রই উপমেয় হা 
প্রকৃত বন্তটার পরে উহার অপন্থব অর্থাৎ সঙ্গোপনস্চক “ছলে” ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ 
দ্বারা উপমেয়ের সঙ্গোপনপুর্বক উপমান বা অপ্রক্ৃত বন্তটারই সত্তা প্রখ্যাপিত কর! হই] 
থাকে। এখানে নন্দের দুলাল বা নন্দনই উপমেয় বা প্রক্কৃত বর্ণনীষ বিষয়,-ব্যাধ উপমান 
বা অপ্রকৃত বিষয়। কবি এখানে শ্রীকৃষ্ণের মধুর লান্ত-শীলারূপ প্রকৃত বিষয়টা সঙ্গোপিত 
রাখিয়া উহাকে অগ্রক্কৃত ব্যাধের মৃগ-পক্ষী ধরার মোহন-ফ'দরপে প্রখ্যাপিত করিয়াছেন; 
সুতরাং "ব্যাধের ছলে নন্দ-নন্দন ফাঁদ পাতিয়া ছিল” এইয়প অসঙ্গত কথ! না বলিয়', 
“নন্দনন্দনের ছলে ব্যাধ ফাদ পাতিয়া ছিল”__ইহা বলাই একাস্ত আবশ্যক ছিল ; সেরূণ না 
বলায়, উদ্ধৃত পড.ক্তিঘয়ে রূপক অলঙ্কারই কবির অভিপ্রেত; সুতরাং ‘ছিল’ ছাড়া ‘ছলে’ পাঠ 
হইতে পারে না, ইহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝ! যাইবে । 

হরেকৃষ্ণ বাবু দাঁনলীলাঁর “এই মনে বনে দানী হইয়াছ” ইত্যাদি গোবিন্দদাসের যে পদটী 
(পদকল্পতরুর তৃতীয় শাখার ২৫শ পল্পবের ৩০ সংখ্যক পদ ) উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই পদের 
সহিত পদরত্বাবলীর ৩৬৯ সংখ্যক বংশীবদনের পদের কেবল একটা কলি (ছা'ষো না ছুয়ো না 
ইত্যাদি, ) অভিন্ন--তা ছাড়া বাকী কলিগুলির মধ্যে কিছুমাত্র এক্য নাই। এই পদকর্তা 
বংশীবদন গোবিন্দ কবিরাজেরও অনেক পূর্ববর্তী, তাহার জীবনবৃত্তান্ত “গৌরপদতরঙ্গিণ” 
গ্রন্থের ভূমিকায় পষটব্য। গোবিন্দদাসের “এই মনে বনে” ইত্যাদি পূর্বোক্ত পদের ও বংলী- 
ব্দনের “ছুইয় না চুইয় না” ইত্যাদি পদের মধ্যে ষে কলিটা অভিন্ন, তাহা বংশীবদন গো বিন্দদাঁসের 
পদ হইতে লইয়াছেন, এরূপ অনুমান অসম্ভব! গোবিন্দদাসের মত বিখ্যাত কবিই না 
অন্তের পদের একটা কলি আত্মনাৎ করিতে যাইবেন কেন? কীর্ডনগাঁয়ক বা পদের লিপিকান- 
দিগের ভ্রম-প্রমাদ হেতুই একটা কলি এ ভাবে মিশিয়! গিয়াছে-ইহাই একমাত্র সমীচীন 
অনুমান বটে। হরেক বাবুর উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের «তোহারি হৃদয় বেণি বদরিকা শ্রম” 
ইত্যাদি প্রত্যু্তরের পদটীও পদকল্পতরুতে “এই মনে বনে” ইত্যাদি পদের অব্যবহিত পরেই 
সন্নিবেশিত দেখা যাঁয়। গোবিন্দদাসের এই ছইটা পদের গ্রামাণিকতা আমরা অস্বীকর 
করি না। হরেরুষ্ণ বাধু বংশীবদনের পূর্বোক্ত ত্রিপদীর পদটীতে একটামাত্র কলির ওব্য 
দেখিয়া, ও সম্পূর্ণ পদটী কেন অগ্রাহ করিয়াছেন, বুঝিতে পার্গিলাম না। 

হরেকষ্ণবাঁবু বংশীবদনের পদে যে লঘুত্রিপদী ও দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের গোলযোগের কথ! 


১২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ২য় সংখ্যা 


লিখিয়াছেন, প্রাচীন অনেক পদকর্তার একাধিক পদে আমর! এরূপ ছন্দের উচ্ছ্খলতার 
পরিচয় পাইয়াছি ; ইহা দ্বারা গর সুকল পদের কৃত্রিমতা ও আধুনিকতা প্রমাণিত না হইয়া 
বরং সেগুলির অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতাই প্রমাণিত হয়। 

৬। চৈতন্তচরিতামৃতে শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক উৎকলব|মী তক্ত কানাই খুটিয়ার 
বিষয উল্লিখিত আছে ; কিন্তু তিনিই পদ্রত্বাবলীর ৪৩৪ সংখ্যক প্মনচোরার বাঁশী বাঁজি৪ 
ধীরে ধীরে” ইত্যাদি বাঙ্গাল পদের রচয়িতা কানাই খুঁটি! কি না, সে সম্বন্ধে এ যাবৎ কোনও 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । এ জন্তই আমরা পদরদ্বাবলীর ভূমিকাষ কানাই খু'টিয়ার সম্বন্ধে 
বৈষ্ণবসা হিত্যানুরাগীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিযাঁছি। কেবল নাম-দাদৃত্ত দর্শনে উৎকলবাসী 
কাঁনাইকে বাঙ্গালা-পদকর্তা বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে ন7া। আঁশ! করি, ওড়িয়! সাহিত্যে 
সুপর্তিতি কোনও বাঙ্গালী লাহিত্যসেবী এ সম্বন্ধে অনুঙন্ধান করিযা, পদাবলী-সাহিত্যের 
ইতিহাসের একটা সমস্ত! পূরণের চেষ্ট! করিবেন। উৎকল-দাহিত্যে কানাই খুঁটিয়ার অনুসন্ধান 
করিবার সময়ে বাঁধামোহন ঠাকুরের কৃত "পদামূতসমুদ্রেশ্র সংস্কৃত টাকায় উল্লিখিত রাজা 
প্রতাপরুত্রেব তৃতপূর্বব মহাপাত্র “রায় চম্পতি” নামক প্রসিদ্ধ পদকর্তীর সমন্ধেও বিশেষ 
অনুসন্ধান করা আবশ্তক চম্পতির- রচিত ব্রঞ্জবুলী ও বাঙ্গালা--উভয়বিধ পদই পদকল্প- 
তরুতে পাওয়া গিয়াছে । < দিকে আবার তাহার ব্রস্ববুলীর পদগুলি শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ 
গুপ্ত মহাশয় প্চম্পতি* বিদ্যাপতিরই একটা উপাধি মনে করিয়া, তাঁহার বিগ্তাপতির 
পদ[বলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন | চম্পতির “অখিল-লোঁচন-তম-তাঁপ-বিমোচন” ( প-ক- 
ত,৪৮০ সং ), “মথি হে কাহে কহসি কটুভাঁষা ( প-ক-ত, ৪৮১ সং) ইত্যাদি ব্রজবুলীর পদগুলি 
অতি প্রসিদ্ধ । 

হরেককষ্ণবাবু মাধব € হিন্দ পরশুরামের রচিত “শীকৃষ্ণমঙ্গল", “মাধবী” ভণিতাযুক্ত 
“বস-পুষ্টি-মনোশিক্ষ? ও নটনরের কৃত পাঁগুব্গীতার অন্তুবাদ পুথিগুলির সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম । ভরসা করি, তিনি সময়াস্তরে পরিষৎ-পত্রিকাষ 
ও পুথিগুলির একটু বিজ্বৃত বিবরণ প্রকাশিত করিযা আমাদিগের কৌতুহল পরিতৃপ্ত 
করিবেন। 

৭। হরেকুষবাবুর ৭ দফা দক্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। 

৮। হরেৰৃষ্ণবাবু পদরত্বাবলীর উল্লিখিত ও প্রকাশিত অজ্ঞাতপূর্কা ২৮ জন পদকর্তার 
মধ্যে “কাঁশীদাস”, “বীরবাছ্‌”, প্রাজচন্দ্র” ও ণভাগবতানন্দের” পদগুলি “পদকক্পলতিকা” গ্রন্থে 
অবিকল উদ্ধত দেখিতে পাইয়াছেন। পদরত্রাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরে আমরাও উহা লক্ষ্য 
করিয়াছি। আমাদিগের অপ্রণিধানবশতঃই “এ পদগুলি পদ্রত্রাবলীতে পুনরুদ্ধত হইয়াছে । 
তবে পদরত্বাবলীর ও পদক্ত্রলত্তুকার ও পদগুলির মধ্যে ছুই একটা কলির কম-বেশও দেখিতে 
পাওয়া যায়। পদগুলি পদরস্র/বলীতে দেওয়ায় বোধ হয়, পাঠ-বৈষন্যের বিচারের পক্ষে সুবিধাই 
হইবে। 


সন ১৩৩৪ ] «অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী”-সম্পাদকের নিবেদন ১২৩ 


৯-১০ | হরেকষ্কবাবুর ৯ ও ১০ দফার সম্বন্ধে আমাঁদেব বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। 

১১। হরেক্ৃষ্চবাবুর ১১ দফার সন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। “তু” বা 'তুকে। 
শব্দের বুৎপতি- কি? হরেক্ষ্ণবাবু পদাবলীর আদি জন্মভূমি বীরভূমের অধিবাসী। 
বীরভূম অঞ্চলে বত প্রদিদ্ধ কীর্ভনগাষক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয়, আর কোথায়ও 
নহে। পতুককো” গানগুলি রীতিমত পদ ন! হইলেও প্রায়ই খুব প্রাচীন এবং ভাযা, ভাব ও 
রসের হিসাবে অতি উপাদেয় । সেগুলি সধ্‌ত্বে সংগৃহীত হওর নিতান্ত বাঞ্ছনীয়! ভরসা করি, 
হরেকষ্ণবাঁবু রাঢ় দেশের প্রচলিত “তুক্ধে!”গানগুলি সংগৃহীত ও প্রকাশিত করিয়া! বঙ্গ-সাঁহিত্যের 
একট! চিরম্মণীয় উপকার করিবেন । 

১২। হরেকৃষ্ণ বাবু ১২ দফায় অনেকগুলি অজ্ঞাতপূর্বব পদবর্তার একট! তালিকা দিম 
এ সম্বন্ধে গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন এবং তজ্ন্ত আমাদের কৃতজ্ঞতাভাঞ্জন হইয়াছেন । কিন্ত 
তীহার নিকট পদকল্পতরুর পদনুচী ও পদকর্তৃগণের সুচী প্রস্তুত না থাকাতেই বোধ হয়, তাহার 
তালিকায় কয়েকজন পুর্ব-পরিচিত পদকর্তার নামও লিখিত হইয়াছে । তালিকায় জগদানন্দ 
ঠাকুর ও নয়নানুন্দ ঠাকুরের নাম কেন দেওয়! হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না; ইহার! সুপ্রসিদ্ধ 
পদকর্তা এবং ইহাদের বহু উৎকষ্ট পদ পদকল্পতরঃতে উদ্ধৃত হইয়াছে । তবে অবশ্যই একাধিক্ক 
জগদানন্দ ও নযনানন্দ থাক! অসম্ভব নহে। হরেকুষ্ণ বাবুর এই জগদানন্দ ও নয়নানন্দ যে 
নুতন পদকর্তা। তাহার কোনও প্রমাণ আছে কি? তালিকার গোকুলানন্দ নাম নূতন নতে। 
গোকুলানন্দের একটা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধত হুইয়াছে। (প-ক-ত, ২৩৫১ সংখ্যক পদ 
দ্রষ্টব্য )। পদকল্পতরুতে পকুষ্ণকান্ত”, “গোপীকান্ত” ও প্রামকান্ত”--তিনজন কাঁন্তেরই পদ 
আছে। সম্পূর্ণ নামের পরিবর্তে সুবিধার জন্ নামের একাংশ গ্রহণের রীতি এ দেশে পুর্ববাবধ 
চলিয়া আঁসিতেছে। পদকল্পতরুতে এরূপ নাম-সংক্ষেপের অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। বিশেষ 
প্রমাণের অভাবে এরপ স্থলে শুধু কান্ত দাস' ভণিতা দেখিয়াই নূতন পদকর্তার অস্তিত্ব স্থির 
করা সঙ্গত হইবে না। ১, i 

হরেক্ফ্ণবাবুর “যাদবেন্দ'” পদকল্পতরুর পরিচিত পদবর্তা '“বাঁদবেন্দ্র” বলিষাই সন্দেহ 
হইতেছে। পদকম্মনতরুতে “হরিদাস” ( ২৩৪২1৩০১৪ পদের রচয়িতা ) ও «ঘ্বিজ হরিদাস” 
( ১২৯৷২৯৮৷১৪৬৮৷১৪৬৯ পদের রচয়িতা ) ভণিতার পদ আছে। হরেকৃষ্ণ বাবুর “হরিদাস” 
যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহার কি প্রমাণ আছে? অবশিষ্ট নামগুলির মধ্যেও 'ভবানীদাঁস' বঙ্গসাহিত্যে 
অপরিচিত নহেন ; তবে সেই ভবানীদাঁস ও এই ভবানীদাস এক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ 
থাকিতে পারে। যাহা হউক, এইরূপ কয়েকটা নামের সন্ধে সন্দেহ থাকিলেও তিনি যে 
তাঁহার প্রদর্শিত তালিকার বত্রিশ জন পদকর্তার মধ্যে অন্ততঃ ছাবিবশ জন অজ্ঞাত পদকর্থার 
ভণিতাধুক্ত পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত 
করিতেছি । আশা করি, হরেকুষ্ণবাবু ইহীদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! প্রকাশিত করিয়া 
পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসের পুষ্টি-সাধন করিতে কুষ্টিত হইবেন না। 

5৪. ১৭ - গ্রীসতীশচন্র রায় 


‘অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী”র উপর মন্তব্য 
সম্বন্ধে বক্তব্য 


শদ্ধাভাঁ্জন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আমার প্রবন্ধটি 
পড়িযা এবং তৎসঘন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাকে - অন্ুগৃহীত করিযাঁছেন। কিন্তু এই 
মন্তব্যে তিনি এত পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন যে, তাহার উত্তর দিতে হইলে, 
আমাকে আবার দেই “ভারতবর্ষ” প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বাঁদপ্রতিবাদের উল্লেখ 
করিয়া দ্বিতীয় আর একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়। বলা বাহুল্য ষে, এ ক্ষেত্রে তাঁহা সম্ভব নহে; 
সুতরাং সংক্ষেপে তাহার মন্তব্যের দুই একটি কথার উত্তর প্রদান করিতেছি । 

“চ্ডীদাস” সন্ধে বক্কব্য যে, যদিও অধ্ৈত আচাৰ্য্যের গৃহে শরীমন্মহাপ্রভুর সন্মুতে 
মুকুন্দ যে পদ গান করিয়াছিলেন, তাহার «“রোজনাম্চ কেহ রাখে নাই এবং কবিরাজ 
গোস্বামী তাঁহার একশত বদর পরে শ্রীচৈতগুচরিতামৃত গ্রন্থে ঠিক সেই গানই উদ্ধ ত করিয়া- 
ছিলেন কি না, সে বিষনে সন্দেহের অবকাশ আছে, তথাপি ইহার উত্তরে এই কথা বলিতে 
পারা যাঁয় ষে, যে মুকুন্দ এই গান গাঁহিয়াছিলেন, তিনি পুরীধামে বহুবার উপস্থিত হইয়াছিলেন 

এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ গাঁচক আপাদ স্বরূপের সঙ্গে তাহার “ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। 
ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, মুকুন্দের মুখে গুনিয়া জ্রীপাদ তাহা নিজ অন্তরঙ্গ ভক্ত দাঁস গোস্বামীর 
নিকট উল্লেখ করিরাছিল্নে এবং শীচৈতন্তচরিতামৃত প্রণয়নকালে দাদ গোস্বামী ও বিষয়ে 
শীকৃষ্ণদাস কবিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন। স্ৃতরাং বিষয়টি যে, 'রোজনামচা'র ব্যঙ্গোক্তিতে 
উড়াইয়! দিবার নহে: ইহা বলা বোধ হয় আবশ্যক । 

ণজ্রীগৌরাদ প্রবর্তিত পবিত্র প্রেমধর্ম প্রচারের পর জনসাধারণের আগ্রহাঁতিশয্যে কীর্ত- 
নীয়াগণ বাধ্য হইয়া চণ্ডীদাসের নামে কতকগুলি জাল পদ প্রচলন করিয়াছিলেন ।”-_ইহার 
মত হাস্তোদীপক যুক্তি আর নাই। 

“্নয়নান্দ” *জগদানন্দ”"গোকুলানন্দ”, এই যে তিনজন পদাবলী-রচয়িতার উল্লেখ করিয়াছি, 
ইহার! পূর্কোল্লিখিত প্রসিদ্ধ পদকর্থা না হইলেও নিতীস্ত অপ্রসিদ্ধ নহেন, ইহারা যে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহার “প্রাণ” আছে। ইহাদের বিষয় বহুপূর্কে আমরা বীরভূম হইতে 
প্রকাশিত *বীরভূমি* নামক, মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। ই'হাঁদের নিবাঁষ 


বীরভূম জেলার মললডিহি গ্রামে, ইহাদের বংশধরগণ আজিও বর্তমান আঁছেন এবং ইহাদের ' 


মধ্যে ঠাকুর নয়নানন্দের স্বহস্তলিখিত প্ররীক্ণতক্তিরমকদন্ঘ* নামক একখানি পুধি পাওয়া 
গিয়াছে। ‘অপ্রকাশিত পনরত্বারলী” শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমরা ই'হাদের পরিচয় ও পদাবলী 
প্রকাশ করিব। 

শ্ীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 


Pan! 


প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবর্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব 


যে প্রসঙ্গ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে যাইতেছি, দেটি যে একটি গুরুতর বিষয়, 
তাহা আপনার! ইহার নামকরণ হইতেই উপলদ্ধি করিয়/ছেন। ইহার প্রথমাংশ লইয়! 
সর্ববিধ সংবাদপত্রে-মায় দৈনিক পত্র হইতে মাসিক পত্র পর্য্যন্ত সর্বত্রই আলোচনা হইঘাছে 
এবং আজও চলিতেছে । এমন কি, মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত এ বিষয়ে নীরব নহেন। আঁ? 
পাশ্চাত্য দেশে এবং আমেরিকাষ ইহার আলোচনা এমন হইতেছে যে, ও সকল দেশে স্থায়ী; 
সভা হইয়াছে এবং বহু কৃতবিদ্ত চিকিৎসক তাহাতে লিপ্ত আঁছেন। তাঁহারা এ ব্যয়ের 
শৃঙ্খলাঁবদ্ধ আন্দোলন যাহাতে পৃথিবীব্যাগী হয়, তাহাতে উদ্বোক্ত! হইয়াছেন। 

বর্তমান যুগে ইউরোপ ও আমেরিকা কি স্বাধীনতায়, কি অর্থে, কি বীর্ষো, কি বিদ্যায়, 
কি আত্মমর্ধ্যাদায়। ভারতবর্ষ হইতে শ্রে্ঠতা অর্জন করিয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং ও 
সকল দেশে যদি কোঁন ধুঘ! ওঠে, তাহার ঢেউ যে ইংরাঁজ-শাঁসিত ভারতভূমে লাগিবে, ইহাতে 
বিশ্মিত হইবার কিছুই নাই। তাঁই আমাদের দেশে এ বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে । এ 
প্রবন্ধের অবতারণাঁও সেই কারণে 

এখন একটা বিষয় দেখিতে হইবে, নবসভ্যতাদীগ্ড ইউরোপ আমেরিকার ভাবধারা ও - 
প্রাচীনতম ভারতের ভাবধারায় তফাৎ কি। প্রবন্ধের বিষষ উহারাই বা কি ভাবে ভাবিতেছে 
এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি ভাবে ভাবিয়াছেন, ইহ! একটু দেখা আবগ্তক। ইহা 
হইতেই নবীন ও প্রাচীনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ যেমন প্রকাশ পাইবে, তেমনি ধৈর্য্য ও 
সংযমশক্তিও ধর! পড়িবে। 

পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিবাহ যে একটা উচ্চ ধ্মার্স, তাহা স্বীকৃত হয় নাই ; পুত্র্জন্মও দে 
একান্ত আবশ্তক এবং তাহা ধর্মের বিশেষ অঙ্গ, তাঁহাও ও সভ্যতা স্বীকার করে না। ওখান 
হইতে দেখিতে পাঁওয়া যাঁয় যে, বিবাহের মুখ্য উদ্দেষ্ঠ কামেন্দ্িয়ের উপভোগ ; এই জন্ত 
সেখানে স্ত্রী সঙ্গিনী, মুগ্ধকারিনী, সৌন্দধ্যময়ী, ভালবাসার পাত্রী, বিলাসের ভূমি, ভোগের সহাঁদ 
এবং গৃহের অবলম্বন। আর সন্তান সম্ততির উৎপত্তি আকস্মিক ব্যাপার (Pure accident) 
এবং ভোগের নিদর্শন মাত্র। সন্তানাদির জম্মজন্ত আগ্রহ নাই ; তবে প্রাক্কৃতিক নিয়নে 
জন্মায়। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে আপন! আপনি মায়ার বন্ধন পড়ে ; সুতরাং কর্তব্য দেখা দেয়। 
তদনুসারে তাহার লালন পাঁলন। এইরূপই এখনকার সভ্য জগতের আদর্শ । 

হিন্দুর সভ্যতা, ইহ! হইতে একেবারে বিভিন্ন। দেখালে বিবাহ ধর্ম; স্ত্রী ধর্ম্মদঙ্গিনী; 


* ১৩৩৩৫ই চিত্র বঙ্গীয়-মাঁহিত্য-পৰিষদ্েৰ নবম বিশেষ অধিবেশনে পঠিত । 


১২৬৩. 5 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ হয সংখ্য 
পুত্র পিওঁদাঁতা, বংশরক্ষার্তী, পিতৃপুকযের স্বর্গের খুঁটী। কন্তা, স্ষ্িরক্ষার উপায় এবং তাহার 
পুত্র পিওদাঁতা। হিন্দুর চিতীয়! স্ত্রী কামপত্রী ; তাহাকে লইয়! ধর্ম হয় না, সে কেবল বিলাসের 
জন্য । হিন্দুর সন্তান সম্ততি ধর্ম্মতঃ গ্রয়োন। সন্তান না হইলে তাহার নরক লাভ ঘটে, 
সন্তান হইলে নরক হইতে উদ্ধার হয়। শাস্ত্রের নির্দেশ--হিন্দু জন্মগাত্র দেবধণ, খষিধণ ও 
পিতৃখণে আবদ্ধ হয়। নিজের ক্রিয়াকর্ণ্বে পূর্কোক্ত ছইটী খণ হইতে মুক্ত হয এবং সন্তান 
হইলেই ভবে পিতৃথগ হইতে মুক্তি। বিবাহ ব্যতীত বৈধ সন্তান জন্মে না, সন্তান না জন্মিলে 
পিতৃখণ হইতে উদ্দান্ত হইবার উপায় নাই; স্সুতরাং হিন্দুর বিবাহ অবশ্য কর্তব্য এবং ইহা ধর্মের 
এক প্রধান অঙ্গ | ইহাই হিন্দুর দভ্যতা ও আদর্শ। তবে কি হিন্দুব মধ্যে কাঁমোপভোগ 
বলিয়। কিছু নাই, স্ত্রীকি উহার অঙ্গ নহে? পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্ত্রীর যে মাপকাঠী ধরিয়াছে, 
উহা! হিন্দুদের পরোক্ষ ভাব, কিন্ত প্রত্যক্ষ ভাব ধর্ম্মাগ। হিন্দু যেখানে কেবল কাঁমভোগের 
জন স্ত্রী গ্রহণ করে, সেন্তীকে কামপত্বী বলে, ধর্মকর্ম সে বর্জিতা, তাহা পূর্বেই বলিযাছি। 
হিন্দধর্থে স্ত্রীর সতীত্ব প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু অন্যান্ত ধর্ম্মে ইহা লক্ষ্যের বহিভূতি। অন্ততঃ 
তাহারা সতীত্ব (00905) যে ভাবে বুঝে, হিন্দু তাহা বুঝে না; সতীত্ব সন্ধে হিন্দুর মাপ 
(standard) হইতে অপরের মাপ বেশ বিভিন্ন, অনেক নীচে । হিন্দুর ধারণা ও বিশ্বাস, 
স্ত্রীর সতীত্ব অক্ষুন্ন না থাকিলে স্থপ্রজ। অর্থাৎ সুসন্তান জন্মে ন! । আবার বৈধ সন্তান ব্যতীত 
হুগ্রজা হয় না । অন্ত জাতির এ ধারণা আছে বলিয়। জানি না। 

হিন্দুর মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল; তাহার এক কারণ, পুরুষের পুত্রোৎপদিকা শক্তির 
যথেষ্ট ব্যবহার অর্থাৎ বহু সন্তান উৎপাদন! হিন্ুশান্তে বছ সন্তানের আবস্তকতার বিষয উল্লেখ 
আছে। পাছে পিও লোপ পায়, এই এক ভয় এক কারণ, আর এক কারণ যে, বহু সন্তান 
থাকিলে কেহ না কেহ গয়াদি তীর্থক্ষেত্রে পিতৃপুরুষের পিণ্ড দিতে সক্ষম হইবে। এ সবই 
ধর্দ্ঘটিত আঁবস্টকতা। . 

অন্ত জাতির মধ্যে যে ল্ছ বিবাহ দেখা যায়, তাহা লোভ, মোহ, কাম ঘটিত। হিন্দু ভিন্ন 
অন্ত জাতির মধ্যে ষে ত্ধিবাবিবাহের বা পত্যন্তর গ্রহণের প্রথা প্রচলন, তাহারও কারণ 
হইতেছে- স্ত্রীলোকের যতটা স্তান ধারণের ক্ষমতা আছে, তাঁহার সম্যক্‌ ব্যবহার কর! । এমন 
কি, কোন হাতির ধারণা যে, স্ত্রীলোকের যতক্ষণ সন্তান ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকে, ততক্ষণ 
তাহার ব্যবহার করা কর্তব্য ; কেন না, কে বলিতে পারে, কোন্‌ গর্ভে কোন্‌ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিবে? হিন্দুর মধ্যে ব্বিববিবাহের প্রচলন নাই । তবে কখন কখন পুনর্ভু বা পরপূর্ববা 
নামক বিধবাবিবাহ ঘা পত্যন্তর গ্রহণের কথা দেখা যায়, তাহা কামত । আর সন্তান আবশ্তক 
হওয়ায় বিধবা বিবাহ হয় নই, নিয়োগ হইয়াছে। হিন্দুর ধারণা, বিধবাঁবিবাহে সুপ্রজা উৎপন্ন 
হওয়া সুকঠিন। এই অন্ত হিন্দুর বিধবাঁবিবাহের পক্ষপাতী নহে। মন্ধু নিয়োগ সমন্ধেও তীব্র 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভবে নিতান্ত আবশ্যক স্থলে নিয়োগের ব্যবস্থা দিয়/ছেন। মোটের 
উপর হিন্দুর এ মমস্তই ধর্ম্মঘটিভ । 


সন ১৩৩৪ ] প্রজানিয়মনে ও সুগ্রজাব্ধনে ন্যোতিষেব প্রভাব ১২৭ 


ছিন্দু ও হিন্দু ভিন্ন অন্ত জাতির পুত্রবিষয়ক ভাবধার! বুঝিবার অন্ত মোটামুটি হুই চারিটি 
কথা বল! হইল । 

বর্তমানে আমেরিকা! ও পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রজা নিয্নমন (birt: ০০৮০!) করিবার 
ভীষণ চেষ্টা চলিতেছে, তাহার তিনটা প্রধান কারণ দেখ! যাইতেছে। একটি হইতেছে অর্থ- 
সমস্ত৷! এক ব্যক্তির বনু সম্ভানসন্ততি জন্মিলে সে তাহাদিগকে সম্যক্রূপে লালন পালন 
করিতে পাঁরে না; ফলে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায ; তৎসঙ্গে কষ্ট হুঃখ চিন্তা দেখা দেয় ; ইহাতে. 
জাঁতি দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং অকালমৃত্যু বাঁড়িয! যাঁয়। দ্বিতীষ কারণ হইতেছে ঘে, প্রহ্থুতি 
বহু প্রদৰ করিলে অর্থাৎ এক নারী যদি £, ১০, ১২, ১৫, ২০টী সন্তানের জননী হয, তাঁহা 
হইলে সেই দেহ সতেন্র থাকে না, স্ত্রীসৌন্দর্য্যের হানি হয, অকালবারধ্ধক্য দেখা দেয়, অনেক 
স্থলে বক্ষ! প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি হয, ফলে জীবনী শক্তি নষ্ট হয় এবং অনেক স্থলে 
এয়প দ্রীলোক অকালে ভগ্নস্বাস্থা হইয়া জীবন্ত অবস্থায় থাকে | তৃতীয় কারণ হইতেছে 
যে, স্ত্রীলোক বর্ষে বর্ষে প্রসব করিলে যে সন্তান সন্ততি জন্মায়, উহার! রগ হয়, দীর্ঘজীবী হয় 
না। এরূপ সন্তান কেবল পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করিতেই জন্মায়, পৃথিবীর কোন কাজে 
আসেনা। 

এই সকল কারণেই বর্তমান সভ্যতাব|দীর! গর্ভ মংরোধের পক্ষপাতী । তাহাদের ধারণা, 
্ীপুরুষের উচ্ছৃখপতা রোধ কঁরা সম্ভব নয়। অতএব এমন উপায় নির্ধারণ করা দরকার, 
যাহাতে বৌন সম্বন্ধ ঘটিলেও গর্ভ নিবাঁরিত থাকে । তাহার ফলে নানা ওধধ ও নান! বাহ 
ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির উদ্ভব হইযাছে। আর এই সকল পুস্তক লিখিয়া ও লোক দ্বারা জন- 
সাধারণে প্রচার কর! হইতেছে। উদ্দে্, দরিদ্র লোকের সন্তানাদি-জনিত অর্থপমত্তার 
সমাধান, নারীর শরীর রক্ষ! এবং শিশুমৃত্যু নিবারণ । 

আমাদের পুর্বপুকষের! ঠিক এ জাতীয় চিন্তা! বোধ হয় করেন নাই। আমাদের গ্রন্থাদি 
হইতে যাহা পাই, তাহাতে দেখিতে পাই, তীহাঁর! দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ কর্মঠ সন্তান সন্ততি কানন! 
করিতেন, নরন|রীর স্বাস্থা রক্ষা ও দীর্ঘজীবন কিরূপে সম্ভব, তাহারও চিন্তা করিয়। গিয়াছেন। 
তাহার] অর্ধাভাবে সন্তান পালন হুইবে না, এ চিন্তা করেন নাই। ' অর্থের অভাব ঘটিতে পারে, 
তাহারা কখন এ কথা ভাবিয়াছেন বলিয়া! মনে হয় না। . 

একমাত্র ব্ৰক্মচর্য্য রক্ষাই এই সকল বিষয়ের সমাধানের পথ, ইহাই মহাঁত্ম! গান্ধীর মত । 
আমাদের গ্রস্থাদি হইতে ষাহা পাই, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের কথা আছে? কিন্তু ইহাই একমাত্র 
পন্থা বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই। সংযমই ব্রহ্মচর্য্যের নামান্তর; কিছু সংযম যে আব্ম্তক, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা যাহা বলিয়াছে যে, নরনারীকে শুধু সংখ্মের 
পথে তাঁহার ইঞ্জিয়বৃত্তিকে রোধ করিলে চলিবে না, উহা ৱালির বাঁধের স্থায় ভাঁসিয়া যাঁইবে। 
নরনারীর আকাজ্ষ!কে ওরূপে বাধ! দিয়া রাখা যাইবে না। তাঁহার অবাধ গতি র'বিয়| 
ব্যবস্থা করিতে না পাঁরিলে কিছুই হইবে না। এ মতবাদকে ফেলি! দেওয়া 
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চলিবে না। ইউরোপ আমেরিক। কোন উপায় ন| পাইয়া, নানাবিধ দ্রব্যাদির ও ওষধের 
সাহাধ্য গ্রহণ করিতেছে । 
আমরা আমাদের শালে ইহার সুন্দর সমাধান পাইতেছি। আমাদের পূর্ববপুরুষগণ 
বর্তমান ভাবের পথিক ছিলেন না বটে, কিন্তু তাহার! যে ভাবেই ভাবুন ন কেন, আমাদের জন্ত 
এমন অক্ষয় ভাঙার রাখিয়া গিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে আমর! সকলের উপষোগী যাহা 
দরকার, তাহাঁও পাইতেছি। 
"হিন্দুরা সস্তান্রন্ম ধর্মাঙ্গ মনে করে। এই জন্য আমাদের ধর্মগ্রন্থ লেখা আছে--্ত্রী 
পুষ্পবতী হইলে, ও কালমধ্যে গর্তাধান ন! করিলে স্বামীর পাপ হয়। যথা পরাশর,__ 
ধতুঙ্গাতাং তু যো ভার্ধ্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি। 
ঘোরায়াং জ্রণহত্যায়াং পততে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
এই যাহাদের শীস্ত্রনির্দেশ, তাহারা কখনও সন্তান সংরোধ চিন্তা ( birth contro! ) 
করিতে পারে না। তবে কামশাস্ত্রাদি গ্রন্থে গর্ভনিরোধের উপাযস্বরূপ ওষধ ব্যবহারের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। উহ! ভীনচরিত্র নরনারীর মধ্যে অথবা বেস্তাদিগের মধ্যে কিছু 
প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিস্রা থাকিবে। সভ্যসমাজে উহার বিশেষ আদর ছিল না। কেন না, 
ইহার বিস্তৃত আলোচনা এ সকল পুস্তকে নাই। আর বৈদ্ধশান্ত্রেও ইহার সাধারণ উল্লেখ 
পাওয়৷ যায়। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে গর্ভরোধের মাত্র হুইটা ষজ্ধর উল্লেখ আছে, তাহাঁও সেবন 
করিতে হয়। সুতরাং ইহা লইয়া বিশেষ গবেষণা! দেখা যায় না। মোট কথা, আমাদের 
শান্ত এই সকল কৃত্রিমতার প্রশ্ররপ্রদাঁতা নয়। ধর্ম মানিয়া যাহা সম্ভব, তাহাই হিন্দুর ভাল 
লাগে, তাহাই করিতে চার । অমাঁদের ধর্ম্দে এমন বিধি নিষেধ আছে, যাহা পালন করিলে 
লোক সংযমী হয, ক্কত্রিম উপায় ভবল্ষনে গর্ভরোধ করিবার আবশ্যক হয় না, নরনারীর দেহ 
সুস্থ, সবল, কৰ্ম্ম থাকে, দীর্ঘ জীবন লাভ হয়, ইচ্ছামত সন্তান সন্ততি লাভ কর! যায়। 
এ বিষয়ে হিন্দুরা জ্যোতিষ শাস্রের উপর অনেকটা! নির্ভর করিয়াছেন। জ্যোতিষে কি করিয়া! 
ইহা সম্ভব, তাহাই এখন বলিব | 
এখানে একটা কথা বলা আব্ঠক। হিন্দু ধর্ম এমনভাবে গঠিত যে, তাঁহার এক শান্তর লইয়া 
এক কার্য্ের মীমাংসা হওয়! অনেক সময় সুকঠিন। ইহার শীস্ত্ররার্জি এমন ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত যে, একটি ধরিয়া! টান দিলে অন্তটি আপনি আনিয়া পড়ে। এইজন্ত এক জ্যোতিষ 
শান্ত সম্পূর্ণ আয়ত্ব করিতে হইলে ইহার সহিত স্থতি, তন্ত্র, যোগশান্তর, মন্তরশান্ত্র ও আয়র্কেদ 
কিছু জানা আবস্তক । এইরূপ সর্বত্র । ইহার কারণ এই যে, এই শীল্গুলি এক বৃক্ষের 
বিভিন্ন শাঁখ|, তাই এক ডাল ধরিয়া টান দিলে অন্ঠ ডানগুলিও নড়িয়া উঠে। 
হিন্দুর প্রধান লক্ষ্য সন্তান , স্রেই সন্তান যাহাতে সুসন্তান হয়, তাহাই তাহার প্রধানতম 
উদ্দেশ্ত। এই উদ্দেন্ত সিদ্ধির পথে হিন্দুশান্ত্রকারগণ জ্যোতিষ|দি শাস্ত্রে যে বিধি বিধিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যেই পরোক্ষভাবে বর্তমান ভাবধারা পড়িযা গিয়াছে । হিন্দুরা 
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সপ্তান-রোধের কথা ভাবেন নাই সত্য; কিন্তু সুসন্তান লাভের যে প্রণালী স্থির করিয়া 
গিযাঁছেন, তাহাতে উচ্ছ লতার সহিত সন্তান সম্ভাবনা! নিরোধ হইয়া গিয়াছে। 
আযুর্কেদ শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছে যে, রজঃ ও বীর্য সন্তান সম্ততির কারণ। ইহাদের 
নিশ্রণেই ভ্রণের জন্ম হয়। যথ/_“সৌম্যং শুক্রং আর্তবং আগেয়ম্‌ ॥ তত্র স্ত্রীপুংসয়োঃ সংযোগে 
তেজঃ শরীরাদ্বাযুক্দীরযনতি। ততন্তেক্সঃ অনিলসন্নিপাতাৎ গুক্রচযুতং যোনিমভি প্রতিপদ্যতে, 
সংস্থজ্যতে চার্ভবেন। ততোহন্রিসোমসংযোগাৎ স্স্থজ্যমানে! গর্ভো গর্ভাশয়মনুপ্রতিপদাতে ।* 
( সুঞ্ৰুতসংহিতায় শাতীরস্থান, ৩য় অধ্যায় )। 
“অতুল্যগোত্রস্ত রজঃ ক্ষয়ান্তে 
রহোঁ বিসুষ্টং মিথুনীকৃতন্ত। 
কিং স্তাচ্চতুষ্পাৎ প্রভবঞ্চ যড় ভ্যো| 
যৎ স্ত্রীযু গর্ভত্বমুপৈতি পুংসঃ॥ ২॥ 
শুক্রং তদন্ত প্রবৃত্তি ধীর 
যদ্ধীয়তে গর্ভসমুদতবায় ॥ ৩1” ( চরকসংহিতায় শারীরস্থান, ২য অধ্যায় ॥। 
তথা ভাবপ্রকা শে পূর্বৰণ্ডে প্রথম ভাগে গর্ভপ্রকরণে,- 
“কামান্সিথুনসংযোগে গুদ্ধশোণিতগুক্রজঃ। 
গর্ভ: সংজািতে নার্ধযাঃ স জাঁতো বাল উচ্যতে ॥ 
খতোৌ স্ত্রীপুংগয়োর্যোগে মকবধ্বজবেগতঃ। 
ম্ডেযোস্ত ভিসংঘর্ষাৎ শরীরোগ্বানিলাহতঃ ॥ 
পুংসঃ সর্ধশরীরস্থং রেতো দ্রাবয়তেহথ তৎ। 
বাযুর্মেহনমার্থেণ পাঁতযত্যঙ্গনাভগে ॥ 
তৎ সংশ্রত্য ব্যাত্তমুখং যাঁতি গর্ভাশয়ং প্রতি । 
তত্র শুক্রবদায়াতেনার্ভবেন যুতং ভবেৎ 1৮ 
জ্যোতিষ শান্তরেরও ইহাই মৃত। যথা, _“গর্ভাবাঁষে নিপততি সংযোগঃ শুক্রণোণিতযোঃ1” 
(সারাঁবলী)। অতএব পুরুষের শুক্র ধাতু ও স্ত্রীর আর্তবই গর্ভের কারণ।. ইহাই সর্ধবাদি- 
সম্মত। 
জ্যোতিষের মতে, শুক্র গ্রহই শুক্রধাতুর কারক । চন্দ্রগ্রহ শোণিতের কাঁবক। এবং 
মঙ্গলগ্রহ মজ্জ ও রক্তবাঁহিক। নাঁড়ীর কারক । শুক্রে জগত, চন্দ্রেও জলততব এবং মঙ্গলে 
অগ্নিতত্ব চিন্তনীয়। আর শুক্র ও চন্দ্র উভয়েই জলগ্রহ এবং মঙ্গল গুদধগ্রহ ও শুফতা উৎপাদক । 
সুশ্ৰুত বলিয়াছেন,_-প্আর্তবং আগ্েয়ং” । জ্যোতিষেও চন্দ্রকে আর্তব ও মঙ্গলকে আর্ভববাহিনী 
নাড়ী বলিতেছে। এই জন্যই জ্যোতিষমতে শ্ত্রীরজের কারকণ্চন্দ্র ও মঙ্গল ) যথা! বৃহজ্জাতকে, 
“কুজেন্দুহেতুঃ প্রতিমাসমার্ভবং”। তথা ভট্রোৎপলধৃত সারাবলী--“ইন্দুর্জলং কুজোগ্নিঃ জল- 
মিশস্বপ্নিরেব পিত্তং স্তাৎ এবং রক্তে ক্ষুভিতে পিত্তেন রতবঃ প্রবর্ততে দ্রীযু” অর্থাৎ চন্দ্র জল, মঙ্গল 


১৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ সংখ্য 


অগ্নি ; এই জল ও অগ্নি মিশ্রিত হইলে পিত্তের উৎপত্তি হয় এবং প্র পিত্ত রক্তকে স্ধাণিত 
করিয় নিঃদারিত করে, তাহাই খতু নামে কথিত । 
নারীর মাসিক খতুই তাহার গর্ভধারণক্ষম-কাঁল নির্দেশ করিয়া দেয়। - এই খৃতুর কাল 
সাধারণতঃ মোটামুটি স্থির থাকক । চন্দ্রের প্রতি মঙ্গলের দৃষ্টিই আর্ভব* নিঃসরণের কারণ ধরা 
যায় । মাসিক আর্তবই গর্ভের কারণ পাওয়া যাইতেছে। এখন জ্যোতিষ সাহায্যে গর্ভধারণ- 
ক্ষম আর্তব .কোন্টি এবং কোন্‌ আর্তব গর্ভধারণক্ষম নহে, তাহা স্থির করিতে পারিলেই 
জ্যোতিষ দ্বারা কিরূপে প্রজাঁনয়মন (bir ০০:০1) সম্ভব, তাহা জানা যাইবে । আমরা 
পাইতেছি,--”তৎ উপচয়সংহ্থে বিফনং প্রতিমাসং দর্শনং তস্ত১*__( ভট্টোৎপল ) এবং “নস্যাৎ _ 
অন্যথা নিক্ষলম্‌*-( জাঁতকপ-রিকাঁতে ওয় অধ্যায়ে ১৬ শোক )--উপচযগত অর্থাৎ স্তরীকোঠীতে 
জন্মলগ্ন হইতে ওয়, ষষ্ঠ, ১ম, ১১শ গত চক্রে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টিতে যে মাসিক আর্তব দেখা যায়, 
এ আর্তব নিক্ষপ অর্থাৎ উহা গর্ভধারথক্ষম নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জ্যোতিষ 
জাতচক্তে গ্রহাদি সংস্থান দ্বাব এবং গোচরগত গ্রহাদির অবস্থান হইতে নির্দেশ করিতে পারে, 
কোন্‌ জার্ভব বিফল হইবে আর কোন্‌ আর্তব সফল হইবে, অর্থাৎ কোন্‌ আর্তব গর্ভধারণক্ষম, 
তাহ! জানিবার উপায় আছে। এক্ষণে উহ! আরও স্পষ্ট করা হইতেছে, যথা 
“গৃতে তু পীড়ক্ষগনুষ্চদীধতে।”_4 বৃহজ্জাতক ) “অনুষ্ণদীধিতৌ শীতময়ুখে চন্দ পীরড়ক্ষং 
.গতে প্ররুতত্বাৎ। দ্রীণামনুপ্চয়গৃহাত্রিতে আর্তবক|রণং *ভবতি। অর্থাদেব যদি চক্দ্রঃ 
কুজসন্দূষ্ট! ভবতি। এতছুক্সং ভবতি। জ্রিয়ো জন্মক্ষণাদনথুপচয়সংস্থশচন্দ্রমাঃ তত্র যন্তন্গারকেণ 
দৃশ্ততে তদ। গর্ভগ্রহপক্ষমমার্ভবন তীব হেতুর্ভবতি ।”--( ভট্টোৎপল )। 
তথ! চ সারাবল্যাং,_-"অন্তুপ্চষরাশিনংস্থে কুমুদাকরবাহ্ধবে । 
রুধিনদৃষ্ট গ্রতিমাঁসং যুবতীনাং ভবতীহ রজো! ক্রুবন্তোকে ॥” 
তথা চ ১৬ শ্লোকে, তৃভীয়াধায়ে, জাতকপারিজাতে,_ 
“শীতজ্যোতিষি যোধিতোইনুপচয়স্থানে কুজেনেক্ষিতে জাতং গর্ভফলগ্রদং খলু রঃ” 
অর্থাৎ নারীর জন্মনগ্ন হইতে কোন অনুপচয়রাশিতে ( অর্থাৎ লগ্ন, দ্বিতীয়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, 
৮ম, ৯ম ও ১২শ রাশিছে ) চন্দ্র থাকিলে এবং এঁ চন্দ্রের উপর মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি পড়িলে 
যে লার্ভবব দেখ! যায়, এ আর্তন্ই গর্ভধারণক্ষম হইয়! থাকে । 
আবার বাদরায়ণ বলিতেছেন, 
জ্ীণাং গতোমুপচয়ক্ষ মনুষ্তরশ্মিঃ 
সংদৃষ্ততে যদি ধরাঁতনয়েন তাসাম্‌ । 
গর্ভগ্রহা বমুশস্তি তদা ন বন্ধযা- 
বদ্ধাতুরাক্সবয়্ামপি চৈতদিষ্টম্‌ ॥ 
এই শ্লোকে বন্ধ্যা স্ত্রী, বৃদ্ধা, আঁতুর ও বালিকা বর্জিত হইল অর্থাৎ ইহার! গর্ভগ্রহণক্ষম 
নহে জানিতে হইবে। 


সন ১৩৪ ] প্রজানিয়মনে ও স্থুপ্রজাবদ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব ১৩১ 


এই প্রসঙ্গে গর্ভপ্রকরণমধ্যে ভাবপ্রকাশধৃত “্তন্তরান্তরে” বলিয়া উল্লিখিত অংশমধ্যে 
পাইতেছি,_- 
মনোভবাগারমুখেহবলানাং তিল ভবস্তি প্রমদাজনানাম্‌ । 
সনীরণা চান্্রমদী চ গৌরী বিশেষমাসামুপবরণরামি | 
প্রধানভূত! মঘনাতপত্রে সমীরণা নাম বিশেষনাড়ী | 
তন্তা মুখে যৎ পতিতং তু বীর্যযং তন্িক্ষলং শ্ত[দিতি চন্দ্রমীলিঃ ॥ 
যা চাপরা চান্দ্রমদী চ নাড়ী কন্দর্পগেহে ভবতি প্রধান! । 
সা সুন্দরী যোধিতমেব হুতে সাধ্যা ভবেদর্লরতোৎসবেষু। 
গৌরীতি নাড়ী যদুপস্থগর্ভে প্রধানভূতা ভবতি শ্বভাবাৎ। 
পুত্রং প্ৰস্থতে বন্ুধাঙ্গনা সা কষ্টৌপভোগ্যান্থরতোপবিষ্টা ॥ 
ইহা হইতে পাওয়া গেল যে, গর্ভধারণ বিষয়ে সমীরণা, চান্দ্রমসী ও গৌরী, এই তিনটি নাড়ীই 
প্রধান। নাড়ী অর্থে বায়ু। এই বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যতীত কিছুই নহে। যখন স্ত্রীদেহে সমীরণা 
নাড়ী বহিতে থাকে, তখন নিষেকে গর্ভ সঞ্চার হয় না। চান্দ্রমসী নাড়ীর প্রবাহকালে নিষেক 
হইলে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাহাতে কন্তার উৎপত্তি হয়। এবং যখন গৌরী নাড়ী প্রবাহিত থাকে, 
তখন আধান হইলে গর্ভলধগর হয়, তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হয়। 
ত্রীদেহে এই নাড়ীর যেরূপ প্রভাব আছে, পুরুষের দেহেও নাড়ীর এইরূপই প্রভাব 
জানিতে হইবে। এ সমন্ধে গ্রাণতোধিণী।-. 
দ্যা বামমুক্ষস্ন্কা সংশ্িষ্যন্তী সুবুন্নর | 
দক্গিণাঞ্চ ক্রমাশরিত্য ধনুর্বক্র| হৃদি স্থিতা | 
বামাংশবনত্রাস্তরগ| দক্ষিণাং নাসিকামিয়াৎ। 
তথা দক্ষিণমু্ষস্থা নাসায়া বামরন্ধগা ॥ 
তন্তরান্তরে,--সুযুয়াকলিত! যাতা মুদ্ধং দক্গিণমা শ্রিতা। 
সঙ্গত বাম্ভাগন্ত যন্ত্ৰমধ্যং সমাত্িতা ॥ 
দক্ষিণং নাঁসিকা্বারং প্রাপ্তেতি গিরিজাত্মজে | 
বামমগুমনুস্যত1 মনস্তাস্বানাসিকাম্‌ ॥ 
অন্রেড়া বামমুফাধংস্থা ধ্মুর্কক্রো বামনাসাপর্যাস্তং গত! ৷ এবং পিঙ্গল! দক্ষিণাওাধঃস্থ। ধনুব্বক্রা 
দক্ষিণনাসাস্তং গত! | পৃষ্ঠবংশান্তরতা নুযুন্। ইতি” ( প্রাণতোধিণী, পৃষ্ঠ! ৩৪-৩৫ )। ইড়ানাড়ী, 
পিঙ্গলানাড়ী ও সুযুয্নানাড়ী, এই তিন নাড়ীর,মধ্যে লাধারণতঃ ইড়াকে চন্দ্র ও পিঙ্গলাকে 
হুধ্যনাড়ী কহে। বামনাসাতে যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম ইড়া বা চান্দ্রমসী । 
দৃক্িণনাসাস্থ বায়ুকে পিঙ্গলা বা গৌরী কহে। এবং উভষঈ নাঁসাপুটস্থিত বায়ুকে স্থযুয় বা 
সমীরণা বলে। এই নাড়ী বিচার করিয়া চলিতে পাঁর্িলে কিংবা কোঠ্রীনির্দি্ি আর্তব বিচার 
, করিয়া স্থির করিয়া লইতে পারিলে গর্ভনিয়মন নিজের হাতে আসিয়া! গড়ে। 
১ ১৮ 


১৩২ সাহিত্য-পরিহত-পত্রিক! [ ২র সংখা 


গর্ভ নিরোধের কথ বলা হুইণ। এক্ষণে সুসন্তান কিরূপে স্বেচ্ছাধীন সম্ভব, তাহাই বলিব। 
ইতিপূর্বে গর্ভসংরোধ বহ্তে যাইয়া দেখাইয়াছি যে, চান্দ্রমসী নাড়ীতে গর্ভাধান হইলে 
কন্তার জন্ম হয় এবং গৌরী নাড়ীতে গর্ভাধান হইলে পুত্র জন্মায়। আর কোন্‌ আর্তবে 
গর্ভধারণ হয়, তাহাও,_- " 

শীতজ্যোতিষি বোঁধিতে।হমুপচরস্থানে কুজেনে/ক্ষেতে 
দ্গাতং গর্ভফলপ্রদং খলু রজঃ স্তাঁদন্তখা! নিক্ষলম্‌1--( জাঁতকপারিজাত, ৩১৬)। 
এই শ্লোক উদ্ধৃত করিক: পূর্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ অনুপচয়রাশিগত চত্দ্রে মঙ্গলের দৃষ্টি 
পড়িল যে খতু হয়, তাঁহ৷ গর্ভ গ্রহণের উপযোগী হইয়| থাকে । ইহার বিপরীত হইলে হয় 
না। সুপুত্র লাভ করিতে হইলে আরও একটু বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়। শাস্ত্র 
বলিতেছে,__ 
বিভ-বরী-যোড়শ ভামিনীনাং খতুদ্গমাদ্যা খতুকা লমান্থঃ। 
নাগ্থাশ্চততোহত্র নিষেকযোগ্যাঃ পরাশ্চ যুগ্মাঃ সুভদাঃ গ্রশস্তাঃ 1 
-(জাঃ পাঃ ৩1১৭ )1 
যোঁড়শ দিন নারীদিগের আর্তব কাল। তাহার প্রথম চারি দিন নিষেকের অযোগ্য দিন 
এবং অবশিষ্ট বিনগুলির মধো যুগ্ম দিন পুত্রপ্রদ বলিয়া নিষেকে প্রশত্ত। 

"ভাবপ্রকাশ* এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,.-“ঘুগ্মান্ পুত্রা জাযন্তে জ্রিযোহযুগ্মাস্ণ রা ত্রিযু’ অর্থাৎ 
খতুর যুগ্ম দিনে গর্ভাধানে পুত্র এবং অধুগ্ম দিনে ( অর্থাৎ ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫) গর্ভাধানে 
কন্ঠা জন্মগ্রহণ করে। | , 

শাস্ত্রে কতকগুলি দিনে আধান করিতে নিষেধ করিয়াছে, যথা 

তাসানাদ্য/শ্চততন্ত নিম্দিতৈকাদশী চ যা। 
ত্রয়োদশী চ শেষাস্ত প্রশস্ত| দশ রাত্রয়ঃ॥-_মন্তু, ৩1৪৭ । 
পর্ববর্জং ব্রজেচ্চৈনাং |-_মন্, ৩৪৫ | 

প্রথম চারিটী দিন, একাদশ দিন ও ত্রয়োদশ দিন, এই ছয় দিন নিন্দিত এবং অবশিষ্ট 
দশ দিন প্রশস্ত । এই দশ দিনের মধ্যে পর্ধদিন বর্জন করিতে হইবে। পর্বদিন বলিতে-_ 

চ্তুষ্টমী চৈব অমাবস্যা চ পুর্ণিমা। 
পর্ববাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চা--( বিষ্ণুপুরাপ )। 

চতুৰ্দশী, অষ্টমী, অমাবন্ত, পুর্ণিম! তিথিগুলি এবং সংক্রান্তি, এগুলি বর্জন করিতে হুইবে। 
তত্যতীত শ্রান্ধদিন, গ্রহণটিন, দিব্য-আঁস্তরীক্ষ্ভৌম্য উৎপাতদিন, দিবাভাঁগ, ব্যতীপাত যোগ, 
বৈধৃতিযোগ, নন্ধ্যাকাল, পঞ্জিষষোগের পূর্বার্ধকাল, নিধনতারা, জন্মনক্ষত্র, জন্মলগ্রের বা জন্ম- 
রাশির অষ্টম লগ্ন, জন্মলগ্নে বা জগ্মীনক্ষত্রে পাপগ্রহযুক্ত কাল, জ্যেষ্ঠা, মুলা, মঘা, অঙ্নেষা, রেবতী, 
কৃততিকা, অশ্বিনী, উত্তরফন্তনী, উত্তরাযাঢ়। ও উত্ভরভাদ্রপদ নক্ষত্রগুলি বর্জন করিবার বিধি 
জ্যোতিষে ও স্তৃতিশান্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জিকয় গর্ভধানের দিন ও কাঁল নির্দেশ 


মন ১৩৩৪] প্রজানিয়মনে ও সুপ্রজাবদ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব . ১৩৩ 


থাকে । ওঁ দিনে, ওঁ সময়ে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েব শুরুপক্ষে চন্ত্রশুদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে তাঁরা- 
শুদ্ধি দেখিয়া গর্ভাধান করিলে যে পুত্র বা বন্ধ! জন্মিবে, সেই অপত্য যে উৎকৃষ্ট হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এগুলি যাহা বলা হইল, তাহা কেবল উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্য ৷ সাধারণ 
সন্তানের জন্ত এত বিধিনিষেধ মাঁনিবাঁর আবস্তক নাই। কেবল নাড়ী বুঝিয়া বা গর্ভধারণক্ষধ 
আার্ভব বুঝিষা চলিলেই যথেষ্ট । 
কিরূপ অবস্থায় স্ত্রী পুরুষে সংযোগ হয়, তৎসম্বন্ধে মণিখ বলিতেছেন, 
খতুবিরামে স্নাতায়াং যহাপচয়স্থঃ শশী ভবতি । 
বলিন! গুরুণ! দৃষ্টো ভর্তু! সহ সঙ্গমশ্চ তদা ॥ 
অর্থাৎ আর্তবের নিবৃত্তি হইলে পর যখন স্ত্রীকোঠীতে গোঁচরে চন্দ্র উপচযগৃহগত হইবে, 
তাহাতে বলবান্‌ বৃহস্পতির দৃষ্টি পড়িলে স্ত্রী পুরুষের মিলন হয়। “সারাবলী”র মতে 
উপচয়ভবনে শশভূদৃষ্টো গুরুণা সুনবত্তিরথবাসৌ। 
পুংস! করোঁতি যোগং বিশেষতঃ শুক্রসংদৃষ্: ॥ 
অর্থাৎ উপচয়গৃহগত চন্দ্রকে বৃহস্পতি বা বন্ধুগ্রহ দেখিলে পুরুষের সহিত যুবতী সংযুক্ত 
হয়, যদি শুক্রকর্তৃক দৃষ্ট হয, তাহা হইলে নিশ্চযই সংযুক্ত হইবে। কিন্ত “বাদরায়ণ” 
বলিতেছেন, - 
পুরুষোপচয়গৃহস্থে| গুরুণ যদি দৃপ্তে হিমমযুখঃ | 
স্ত্রীপুরুষসম্প্রয়োগং তদ! বদেৎ অন্তথা নৈবমিতি ॥ 
অর্থাৎ পুরুষের কোষ্ঠীতে গুরুদৃষ্ট চন্দ্র উপচয়গৃহে থাকিলে স্ত্রী পুরুষের মিধন হয়। 
কোন্‌ সময় গর্ভধারণ হইবে, তৎসমন্ধে বর্ণিত হইতেছে, 
গীড়ারাশৌ ভৌমদৃষ্টে শশাঙ্কে মাঁসং মাসং যৌধিতাঁমার্ভবং যৎ। 
্র্যংশে শাস্তং যচ্চ রক্তং জবাঁভং তদ্গর্ভার্থং বেদনাগন্ধহীনম্‌ ॥--গুদ্ধিদীপিকা। 
অর্থাৎ স্ত্রীকোর্ঠীতে গোঁচরে অন্ুপচয়রাশিতে চন্দ্র উপস্থিত হইলে, এ চন্ত্রে মঙ্গল 
অবলোকন করিলে প্রতিমাসে শ্রীগণের রজঃ উৎপন্ন হয। যে আর্তব তিন্‌ দিনেই প্রশমিত 
হইয়! যায, যাহার বর্ণ জবাপুষ্পের সদৃশ হয় এবং যাহাতে বেদনা ব! গন্ধ থাকে না, সেই 
খতু গর্ভগ্রহণক্ষম বুঝিতে হইবে। 
গর্ভগ্রহণক্ষম খতু পরিজ্ঞাত হইয়া কোন্‌ সময আধান করিলে গর্ভসস্তব হইবে, তাহ-র 
নির্দেশ জ্যোতিষশীস্ত্র এইরূপ করিয়াছেন, 
রবীন্ুগুক্রা বনিজৈঃ স্বভাগগৈঃ 
গুরো ভ্রিকোগোদয়সংস্থিতেহপি বা। 
ভবত্যপত্যং হি বিবীজিনামিমে রি 
কর! কিমাংশোবিদৃশ[মিবাফলা ॥-_বুঃ জাঃ, ৪1৩] 
অর্থাৎ [ক] নিষেককালে রবি, চন্্র, শুক্র ও মঙ্গল, ইহার যে কোনও রাশিগত হইদা 
® 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [২ সংখা! 


স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিলে গর্ভ হইবে। এখানে টীকাকার ভট্টোৎপল বলিতে ছেন,--(১) যদি ও 
সকল গ্রহ স্বীন স্বীয় নবাংশে ন! থাকে, তাহা হইলে পুকৃষের কোঠীতে উহাদের মধ্যে ছুইটী গ্রহ 
উপচয়গৃহগত হইয়া দ্বীধ স্বীয নবাংশে থাকিলে গর্ভ সম্ভব। (২) কিংবা স্ত্রীকোষ্ঠীতে চন্দ্র ও 
মঙ্গল উপচয়গৃহগত হইয়া সব শ্বীয নবাংশে থাকিলেও গর্ভ হইবে। এই প্ৰসঙ্গে "বল্লজাতকে”র 
বচন তুলিয়া বলিতেছেন,__(৩) রবি ও শুক্র উভয়েই বলবান্‌ হইয়! স্বীয় স্বীয় নবাংশে থাকিয়। 
পুরুষের কোচীতে উপচয়গৃহে বাঁকিলে গর্ভ হইবে । (৪) অথবা চন্দ্র ও মঙ্গল উভয়েই বলবাঁন্‌ 
হইয়৷ স্বীয় স্বীয নবাংশে থাকিযা স্ত্রীকোষ্ঠীর উপচষরাশিতে থাকিবে, তাহা হইলে গর্ভ হইবে । 
[খ] নিষেককাঁলে বৃহস্পতি যদি লগ্নে বা নবমে বা পঞ্চমে থাকে, তাহা হইলে গর্ভ হইবে। 
কিন্তু উক্ত যোগ বীর্যাহীনের পক্ষে নিক্ষল, যেয়াপ অন্ধের চক্ষে চন্দ্রের কিরণ । 
কিরূপ অবস্থায় গর্ভ সম্ভব হয়, তাহা বল! হইগ। এখন কোন্‌ গর্ভে পুত্র হইবে 
বা কোন্‌ গর্ভে কন্যা হইবে, তাহা নির্ণয় করিবার বিধি কথিত হইতেছে। ণ্চরকসংহিতাপ্র 
লিখিত আছে,-রক্ষেন কন্তামধিকেন পুত্রং শুক্রেপেত্যাদি*। স্ত্রীর রক্তের আতিশয্য 
হইলে কন্ত! জন্মে এবং পুরুষের বীর্যের আধিক্য ঘটিলে পুত্র জন্মে। ইহা হইতে 
'বিশেষ কিছু নির্ণয় কর যায় না। কোথায় বক্তাধিক্য হইল, কোথাঁষ বীধ্যাধিক্য 
হইল, ইহা কিন্ধপে অনুভব কর! যাইবে? যুগ্ম দিন ও অযুগা দিন বলিয়া যে নির্দেশ আছে, 
তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণে অপিদ্ধ বলিলে বিশেষ দোষের নাঁও হইতে পারে।- ইহার হিসাবে 
শতকরা ৫টি মিলিলেও মিলতে পারে । তবে ম্মরোদয় শান্তে যে ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীর কথ! 
আছে, তাহার সহিত ইহার ৰোগ করিলে ইহার অর্থনির্ণয় সম্ভব। পিঙ্গল! বহমান কালে 
রেতাধিক্য থাকে এবং ইত! প্রবাহকাঁলে রেতাল্লতা পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্ত বল! হইয়াছে 
এবং প্রত্যক্ষও করা গিয়াছে ষে, পিঙ্গলা বাহিনী থাক! কালে নিষেকে পুত্রই জন্মায়। এবং 
ইড়ায় নিষেক হইলে কম্থাই জন্ম গ্রহণ করে। এই নাড়ী লইযা আরও অনেক হন্ম বিচার 
আছে, তাহা এ প্রবন্ধে অবতাব্ণার আবশ্বক নাই। 
জ্যোতিষে দেখিতে পাই কে 
জীবাষ্টবর্গা ধিক্বিন্দুরাশৌ লগে নিষেকঃ কুরুতে সুতার্থম্‌ ।--জাঁঃ পাঠ ১০1২৩। 
বৃহস্পতির অষ্টবর্ণে যে রাশিতে রেখাধিক্য থাকে, সেই লগ্নে নিষেক করিলে পুত্র জন্যে । 
অষ্টগাষ্টযগে সুর্য্যে নিষেকক্ষাৎ সুতোস্তবঃ। 
অথনাহধানলগ্নাত্ত, ত্রিকোণস্থে দিনেশ্বরে ৷--জাঃ পাঁঃ ৩১৯ 
নিষেকলগ্রের তৃতীয়ে, নবমে বা পঞ্চমে রবি থাকিলে পুত্র জন্মে। 
অস্থিন্না ধানলগ্নে তু শ্ুভদৃষ্টে যুতেহখব| | 
দীর্ঘ-ুর্ভাগ্যবান্‌ জাতঃ সর্বববিভ্যান্তমেষ্যতি ॥--জাঁঃ পাঃ ৩২০ । 
পরী নিষেকলগ্ে যদি গুভগ্রহের দৃষ্টি থাঁকে ঝা শুভগ্রহযুক্ত হয়, তাঁহা হইলে জাতক দীর্ঘাযু, 
ভাগ্যবান, সর্বাবিদ্যায় পারদর্শী হয়। 
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ওজ্রক্ষে পুরুষাংণকেযু বলিভিল'রার্কগুর্বিন্দুভিঃ 
পুংজন্ম প্রবদেৎ সমাংশকগতৈযুগ্েযু তৈযোযিতঃ । 
গুর্বকৌ বিষমে নরং শশিসিতে বক্রশ্চ যুগে স্রিয়স্‌ ॥--বৃঃ জাঃ ৪1১১ । 
(১) নিষেককালে লগ্ন, রবি, বৃহস্পতি ও চন্দ্র, ইহার! বলবান্‌ হইয়! পুকষরাশিতে ও পুরুষ- 
নবাংশে থাকিলে পুত্র জন্মিবে। (২) আর ওঁ লগ ও ওঁ গ্রহগণ বলবান্‌ হুইয়া স্ত্রীরাশি ও 
স্রীনবাংশগৃত হইলে কন্তা জন্মগ্রহণ করিবে। (৩) বৃহস্পতি ও রবি পুকষরাশিতে থাকিলে 
পুত্ৰ এবং (৪) চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গল স্ত্রীরাঁশিতে থাঁকিলে কল্তা জন্মিবে | 
বিহাষ লগ্নং বিষদক্ষপংস্ং দৌরোহপি পুংজন্মকরো বিলগ্লাৎ।-_বৃঃ জাঁঃ, ৪1১২ । 
নিষেককালে লগ্ন ব্যতীত অন্ত বিষম রাশিতে শনি থাকিলে পুত্র জন্মায় । 
[ টাকাঁকার ভট্টোৎপল বলেন যে, এই যোগ উপরিউক্ত যোগের অভাবে গ্রহণ করিতে হইবে ] 
এখন নিষেকলগ্ন বল! হইতেছে। পূর্বে বলিয়াছি, পঞ্জিকাতে গর্ভধানের সমর লিখিত 
থাকে। ও সমযমধো নিষেক করিলে সাধারণতঃ আহুক্মান্‌ সুমন্তান জন্মিবাব সম্ভীবল। 
আর যদি ওঁ সঙ্গে স্ত্রী ও পুরুষের চন্দ্রতার! শুদ্ধ দেখিযা আধান হয়, তাহা হইলে মে সন্তান যে 
দীর্ঘজীবী ও সৎসস্তান হইবে, এইরূপ আশা করা ভন্তায় নহে। আধানলগ্ন নির্ণয় করিবার 
নিয়ম হইতেছে, 
কেন্দ্রতিকৌণেষু শুভৈশ্চ পাঁপৈত্রায়ারিগৈঃ পুংগ্রহদৃষ্টলগ্নে। 
ওক্াংশগেহজে২পি চ যুগাবাত্রৌ চিত্রাদিতীজা শ্বিযু মধ্যমং স্তাৎ ॥ 
রর -(মুহূর্তটিতমণি ১। 
অর্থাৎ আঁধানলগ্জের কেন্দ্র ও ত্রিকোণে শুভগ্রহ থাকিবে, তৃতীয়, ষষ্ঠ, একা দশে গাঁপ 
থাকিবে, লগ্নে পুংগ্রহের ( রবি, মঙ্গল বা বৃহস্পতির) দৃষ্টি থাকিবে, বিষম রাশির নবাংশে 
চন্দ্র থাকিবে। গর্ভাধানের প্রশস্ত নক্ষত্র না পাইলে, চিত্রা, পুনর্বন্থ, পুষ্যা ও অশ্বিনী নক্ষত্রেও 
গূর্ভাধান চলিতে পারে, ইহা! মধ্যম পর্যায় । যুগ্ম দিনই আাধানে প্রশস্ত । ৭শুদ্বিদীপিতা”- 
মতে) 
পাপাসংযুতমধ্যগেষু দিনকৃলপগরক্ষপান্থা মিযু 
তদ্হ্যন্ শুভোজ্বিতেষু বিকুজে চ্ছিদ্রে বিপাঁপে সুখে । 
সদ্যুক্তেষু ত্ৰিকোণকণ্টকবিধুঘায়ত্ৰিষষ্ঠা দ্বিতে 
পাঁপে যুগ্মনিশাস্বগগুসময়ে পুংগুদ্ধিতঃ সঙ্গমঃ॥ 
অর্থাৎ রবি, চন্দ্র ও লগ্ন পাঁপগ্রহযুক্ত বা পাঁপমধ্যগত হইবে না, উহাঁদের স্থমে পাপ 
থাঁকিবে না, অষ্টমে মঙ্গল বা চতুর্থে পাঁপযুক্ত হইবে না, কেন্দ্র ত্রিকোণ ও চন্দ্রে গুতযুক্ত 
হইবে, তৃতীয় ষষ্ঠ ও একাদশে পাপগ্রহ থাঁকিবে। এইরূপ লগ্নে যুগরাপ্রে গণ্ড নক্ষত্র 
ত্যাগ কবির! পুরুষের চন্দ্র ও তাঁরাঁশুদ্ধি থাকিলে গর্ভাধান প্রশস্ত । 


জ্যোতিষশান্ত্রের সহায়তায় পুত্র বা কন্ঠ! কি হইবে, তাহা জানিবার উপায় বলা হইল। 
|) 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [ ২য় সধ্য। 


অবশ্য আধানকাল যদি কেছ লক্ষ্য না রাখেন, তাহা হইলে কিছুই নির্ণঘ কর! চলেনা। 
পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে অনেকে নিষেককাল লিখিয়! রাখিয়া, তাহ! লইয়। ইহার গবেষণায় নিযুক্ত 
হইয়াছেন, এ সংবাদ আমার আচার্য অধ্যাপক শরীন্নরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশয় 
ইতিপূর্বে যে প্রবন্ধ এখানে পাঠ করেন, তাহাতে আপনার! জ্ঞাত “আছেন। আমাদের 
দেশবাসিগণ যদি জড়বাদদের “Birth by accident=-জন্মটা হঠাৎ হইয়! গিয়াছে” 
, এই মত ত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রাচীনতম “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা” এই মৃত গ্রহণ করেন, 
তাহা হইলে দেশের কল্যাণ হইতে পারে। আমাদের পূর্কপুরুষগণ সন্তান কামনা করিতেন, 
সন্তান প্রাপ্তির জন্তু তপস্থ। করিতেন, তাঁহার! বর্তমান যুগের কামজ সন্তান চাহিতেন না। 
তাঁছাদের বংশধরগণ তাহাদের উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাদের 
পরবর্তী বংখধরগণের উপর বর্তমনের জড়বাদীদের প্রভাব গ্রাতফলিত হইয়াছে ও হইতেছে। 
তবে আমরা যে আঁজ্‌ সময সময় অন্তর্ুধী হইবার চেষ্টা করি, ইহার কারণ আর কিছু নয, 
উহ! সেই অতিপুবাঁতন পূর্বপুরুষগণের যে ভাবধারা বংশপরম্পরাষ কিছু না কিছু রহিয় গিয়াছে, 
ভাহারই সাময়িক বিকাশ মাত্র। এখনও যদি আমরা পুনর্ধার আমাদের পূর্বভাঁবধার। 
গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জাতির ও দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে। বর্তমানে 
আমরা কামজ সন্তান উৎপাদন করিতেছি। বস্ততঃই "আমার সন্তান হউক” এই কামনা 
লইয়া সন্তান উৎপাদন করি না, পাঁশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময় সন্তান উৎপন্ন 
হয়, তাহারই ফলে দেশের এই উচ্ছ জ্বলত!। তবে অক্ঞাতসারে শুভ লগ্নে ছুই একটা লোক 
জন্মাধ__তাহারাই বিখ্যাত, ভাগ্যবান্‌, গুণবান্‌ বলিযা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠালাভ করে । কেহ বলিতে 
পারেন, পাশ্চাত্য জাতিগণ্ও তো জড়বাদী, তাহারাঁও তো! বিলাসে আক নিমগ্ন, তাহাঁরাই 
বা তবে বড় কেন? ইহার উত্তর বড় নোজ1। তাহারা নব্দীপ্ত জাতি । তাহাদের কাম্য 
এয, বিলাস, প্রভুত্ব। তাহার! তাহারই সাধনায নিমগ্ন । ইহার জন্ত তাহার! উৎস|হশত্তি- 
মম্পন্ন, তাঁহার! অলস নয় । তারপর নবীন জাতির শক্তি উৎসাহ প্রখর, তাই তাহারা এখনও 
উচ্ছ লতার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা! বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। কোথান্ন কিছুর অভাব ঘটলে 
তাহাদের উৎসাহশক্কির গুণে সে অভাব দুর হইয়া যাইতেছে । আজ তাহার! সত্মস্তানাদির 
জন্মের অন্ত লালায়িত না থাকিলেও তাহাদের সন্তনগণ আমাদের সম্তানাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
হইতেছে । তাহার কারণ এই যে, যেমন মানবের ভাঁগ্চক্রে এক একবার শুভ সময় দেখ! 
দেখ, দেইরূপ এ নবীন অভ্যুদয়সম্পন্ন জাতির ভাগ্যচক্রে এখন সুসম্য ; তাহারই ফলে উহাদের 
অধিক পরিমাণে সন্তান সম্তত আমাদের সস্তানাঁদি অপেক্ষা উতকষ্ট সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া 
উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। ’ 
এখন আমাদের কর্তব্য হইয়! পুড়িয়াছে সেই সাধনা, যাহার সাঁহাষ্যে আমাদের ভাগ্যগগনে 
শুভগ্রহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি । এই সাধনার একযান্স পথ, সৎপ্রজার উৎপাঁদন। 
প্রাচীন কালের যে সকল উপাখ্যান আমরা পুরাণাদি শাস্ত্রে পড়ি, আঁমর! তাহা ঠিক উপণন্ধি 
টি 


সন ১৩৩৪ ] প্রন্নানিয়মনে ও স্থপ্রজাবর্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব ১৩৭ ' 


করিতে পারি না। আমাদের দুরবস্থা মোচন করিতে চেষ্টা পাই না। আমরা পুরাণে দেখিতে 
গাই, একজন তাঁপদ তপস্তা করিলেন, তাঁহার ফলে তিনি অসাধ্য সাধন করিলেন। অর্থাৎ 
তিনি গভীব তপন্তায় এমন এক সত্যের আবিষ্কার করিলেন, সেই সত্য তাঁহার সমানে 
প্রচার করিলেন, (সেই সত্য তাহার সমাজে গ্রহণ করিল, তাহার ফলে দেশের প্রভূত মঙ্গল 
সাধিত হইল, আঁর প্রচার হইল--অমুক তগন্তার দ্বারা অপুর্ব সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যিনি 
কোন এক ছোট বা বড় মত বা সত্য আবিষ্কার করেন এবং তাহার প্রভাব তাঁহার আযুফাঁদ 
পর্য্যন্ত ফলবান্‌ থাকে, তিনিই অবতার ব! অংশাবতার হইয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ আমা 
বর্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধী হইতেই পাঁইতেছি। তিনি একটি মত এমন ভাবে প্রচাব করিলেন, 
যাহার প্রভাব সার! মানবমধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহারই ফলে আজ তাহাকে মহাআ 
মহামানব আখ্যা দিয়াছে। তিনি তাহার মতবাদ যদি সমান বেগে চাঁলাইতে পাঁরিতেন, তিনি 
অবতাঁর আখ্যায় ভূষিত হইয়া থাঁকিতেন। তবে যেটুকু করিয়াছেন, তাহাতে হয় তে! পরগু- 
রামের মত অংশাবতার-বাঁদ তাহার থাকিয়া যাইবে । সে কালে এক খষি দেশের ছুর্দশ! দেখিয়া 
সাধন দ্বারা এমন সন্তান উৎপাদন করিতেন, এবং তাঁহার সম্প্রদায় তাহার মতানুবর্তী হইযা 
সন্তান উৎপাদন করিতেন, যাহার প্রভাবে দেশের দুর্দশা! দুরীভূত হইত । তাই বলিতেছিলা'ম, 
এখন আমাঁদের দেশে সতগ্রজার আবশ্তক--যাহাদেব পদা্পণে দেশে স্বীয় সুরভি আপনি 
প্রবাহিত হইবে। ওঁ সৎপ্রজার উৎপাদনের মালমসল! আমাদের পূর্কপুরুষগণ আমাল্র 
হাতে তুলিয়া দিয়! গিয়াছেন। এখন আমাদের কর্তব্য, তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্যের সঞ্ধযবহার করা । 
আমাদের জাতি এখন দুর্বল, উৎনাহহীন। তাহাকে সজীব করিতে হইলে যদি এক হাজার 
লোক স্ত্প্রজালাভের সাধনা করেন, তাঁহা হইলে হয তো একশত সৎ্প্রজা জন্মগ্রহণ করিতে 
পারে। এই এক শত অকামজ সতপ্রজা যদি একবার জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে হাজার 
হাজার সুসন্তানে দেশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, দেশের দৈন্ 
দুৰ্দশা চলিয়! যাইবে। 

আমরা সকলে দুর্বল, কামনায় জর্জরীভূত ; তাই আমর! আমাদের শান্ডের মর্যাদা রক্ষা 
করি ন! বলিয়াই আমরা দুঃখে কষ্টে ত্রাহি ত্রাহি রবে কোনও রূপে দেহভাব বহন করিতেছি। 
আমরা যদি একটু সংযমী হইবার চেষ্টা করি, একটু সাধনা করি, তাহা হইলে আমর! আমাদের 
জাতির, আমাদের দেশের কিছু না কিছু উপকার করিয়াই যাইতে পাঁরি। 

এখন উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, বাহার! উচ্ছজ্খলভাবে চলিবেন, তীহার৷ 
চলিবেনই। তাহারা তাঁহাদের উচ্ছ্‌খলতায় যে জীবজগতে কতনুর বিশৃঙ্খলা আঁনিতেছেন, 
তাহা তাঁহারা দেখিতে ব! ভাবিতে রাজী নন! তাঁহাদের উৎপাতে যে জীব সংসারে আসিয়া 
পড়ে, তাহার প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য কতথানি, তাহাও ভাঁহারা ফিরিয়া দেখেন না। এই 
জাতীয় জীবগণকে কিছু বলিবার নাই । আমাদের শাস্ত্রে অবাধে বিচরণ করিতে একেবারে 
নিষেধ করিতেছে না, খতুকাল বাদ দিয়! এবং গর্ভধারণক্ষম খতু ব্যতীত খতুতে অবাধ উপভোগ 
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গৃহস্থালী 

আখ!--উনন, চুল্লী। 

উপুল-_ঘুঁটে। 

ওড়োং__নারিকেলের মাঁলা-নির্মিত হাতা, গরম 
দুধ নাঁড়িবার জন্য ব্যবহৃত । 

ওতা+ল্‌- আবর্জনা, Sweepings. 

কানি-_নেকৃড়া, ছিন্ন বন্তরথণ্ড। 

কাথ.রাঁ_ভগ্ন গৃহ | 

গৌজা- জঞ্জাল, আবর্জন!। 

ঘসি--ঘু'টে। 

ছামু--সম্মুখভাগ ৷ 

জোনুই__পেবেক.। 

ঠেডা-শাঠি। 

ডামাল, দামাল-_মুপুষ্ট শিশু । 

নেতা'ড়ব নান দ্রব্যে পরস্পর সুংলগ্ন থাকা, 
জোড়াজুড়ি। 

পাউঠি__সি'ড়ি, পাদগীঠিকা। 

পাঁদা'ড়২_ গৃহের পশ্চাদ্ভাগ । 

বেনা--হাতপাথা, ব্যজন। 


নাছ, _ বহিতণর, বহিত্বারের সন্মুখস্থ 
নাচ | ক্ষুদ্র অঙ্গন। পৌষ মাসে এই 
লাঁচ ছুজর,) অঙ্গন মার্জিত হয় এবং ধানের 


গাড়ী এই স্থানে রাখিয়৷ তাহা হইতে 
ধান নামাইয়া লওয়া হয়। 
গুছড়ি- ছিন্ন কম্থা। 
ডাবোর্‌-_বড় বাঁটি। 
ডাঁবুরি__বড় বাঁটি । 
তিউরী-_উনন। 
৬১৯ 


ধানকঠি--চৌকাঠের নিম্নস্থিত ভূ-সংলগ্ন কাষ্ঠ- 
খণ্ড। | 
দিবগাছা--দীপৰৃক্ষ, দের্খো ; 
শব্দও ব্যবহৃত হয়। 
মুতো_ তামাক খাইবার জন্ত খড়ের গুটি 
(211) প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অগ্নি 
সংযোগ করা হয। এই খড়ের গুটিকে 
নুতে!’ বলে। 
দোনা- মৃর্বিকানির্দিত স্থবৃহৎ প্রশস্তমুখ পাত্ৰ; 
এই পাত্রে গরুকে জাব খাইতে দেওয়া! 
হয়। [ “দ্রোণ' শব্বজ ? ] 
পাৎনা--অতি বৃহৎ প্রশত্তমুখ মৃন্ময় পাত্ৰ। 
ইহাতে ধান ভিজাইয়া রাঁথা হয। 
গোরা--জালা, সঙ্কীরণমুখ বৃহৎ পাঁত্র। গৃহাভ্যন্তরে 
এই পাত্র তঙুলাদি রাখিবার ভ্রন্য 
রক্ষিত হয়। 
থেলানি- হাঁড়ি, সঙ্ধীর্ণমুখ মৃন্ময় রন্ধনপাত্র। 
তোৌলো-_অপেক্গাকৃত বৃহৎ মৃন্ময় রন্ধনপান্র। 
মালসা_ প্রশম্তমুখ মৃন্ময় রন্ধনপাত্র | 
ফাওড়া--দণ্ডায়মান অবস্থায় মাটি কাটিবার 
জন্য দীর্ঘ কাষ্টদপ্ডস্ঘলিত কুদ্ধাল- 
বিশেষ। 
কুটুরি-_ প্রশস্তমুখ প্রস্তরপাত্র। 
থোরা--প্রশন্তমুখ কাঁংস্তপাত্র। 
চুম্‌কি--কাংস্তনিৰ্ম্মিত জলপানপাত্র। ['চুমন’ 
শব্দুর সগোত্র শব্দ? ] 
পাথ্রা”প্রস্তরের থাল!। 
পাথুরি--প্রস্তরের বাটি। 


'পিলগুজ' 
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মারুলি-_-গোঁবোর জল দিয়! নিকানো মণ্ডলা- 
কার স্থান। প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রত্যেক 
দ্বারে ও তুলসীতলায ‘ম'রুলি' দেওয়া 
গৃহস্থবধূর দৈনন্দিন কার্য । [ মণ্ুলী- 
শবজ ] 


কৃষি 


আঁকুষী-_আকর্ষী, বৃক্ষ হইতে ফল পাঁড়িবার 
জন্য দীর্ঘ বংশদও। 

আবোর গ্রু-_হুল চালনা বা শকট চালনায় 
অশিক্ষিত অল্পবরস্ক গরু । 

ইলেম্‌-_নি্দিষ্ট দৈনিক মভুরীর উপরে যাহা 
মজুর বা কৃষাণক্কে প্রদত্ত হয়, পুরস্কার। 

কয়! চা'ল--লোহিতাঁভ চাঁউল। ? 

কেদে--কান্তে। 

কৌঞল! বাছুর--ছোটি বকনা বাছুর । 

থাবুটে গরু-_যে গরু খুব খায়, বাছাঁবাঁছি করে 
না। 

গুশিঞঞে-গোমহিষানির স্বামী বা মালিককে 
গুশিঞ ঞে’ বলা হয়। "গুরু শব্ধ সাধা- 
রণতঃ এই শব্দের সহিত যোদ্িত 
হয়। ‘এটোর কি গুরু গুশিঞঞে 
কেউ নাই? 

জোল--জলাভুমি, নিয়ভূমি, যেখানে ধান্য- 
ক্ষেত্রে ধান পাকিয়া! গেলেও জল মরে 
না। জোলের মাঠ, রোল জমি প্রভৃতি 
শব্বও প্রচলিত । বীরভুমের বেদের! 
যে শিবের গান গাহি বেড়ায়, তাহাতে 
আছে--“মাঠ জোল ভাসিঞে এল, 
নদী পদ্মাবতী ।” % 

ভাংরানো-_গকু বা মহিষকে অতিরিক্ত প্রহার 
কর!। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[ ২য় সথ্যো 


ঢেলা_হুলকর্ষণের পর মই দিয়! জমির 'ঢেলা” 
ভাঙ্গিতে হয়। 

থানা__শসা, কুমড়া প্রভৃতি বীজ পুতিবার 
জন্য নির্দিষ্ট গেলাকৃতি স্থান। অন্তু 
রোদ্‌গমের পূর্ব পর্যন্ত খাঁন!” সরস 
রাখিতে হয়। 

দরজা গরু__রগ্ন বা বৃদ্ধ এবং অপটু গূরু। 

পলানো--উঠান কাটিয়া কাদা করিয়া ডাহা 
স্তকাইলে পিটাইয়া শক্ত করা হয়। 
ধান্য কাটিবার পূর্বে উঠানের এই 
সংস্কারকার্য্য আবগ্তক, নতুবা ধানোর 
অপচয় হইবে। এইরূপ সংস্কারকার্য্যকে 
'আগুনে (অঙ্গন ) পলানো’ বলে। 

বীচন, বেচন--বীন্দ, ধান্যের চারাগাছি। . 

মিরিকচিরিক--যে গরু বাছিয়। বাছিয়! 
অত্যাপ্ন থাঁয়। বিপরীত শব্দ ‘খাঁবুটে*। 

শৌপ বেঁ-দঙ্কা। 

শৌদা-_কাঁটারী। 

আগোঁল বাঁধ শল্তক্ষেত্রে পণ্ড প্রবেশ নিবা- 
বরণের ব্যবস্থা, প্রহরী নিয়োগ ও বেড়া 
বাঁধা, তত্বাবধান। 

আছাল--পশলা, ‘এক আছাল বৃষ্টি |? 

আদাড়-বৌপ, ছায়াযুক্ত দুর্গম ঝোপ, যেমন 
বাশ আদাড়'। 

খুঁচি--মাপবিশেষ, এক সেরের অষ্টমাঁংস, 
অর্ধ পোআ। 

খোঁটোর, থোদোর-কোটর, গহ্বর, বৃক্ষ- 
কোটর, শৃগালাদির বাসস্থান । 

'ঘোগুরে ঘোশুরে-_ঘর্ষণ করিয়া । 

ঘষ্টানি--ঘৰ্ষণ, মৃদু ঘর্ষণ। 

চরাট- _চনিয়া ঘাস খাওয়া, গোচর স্থান। 

চোটাল মুনিফ--কর্মঠ ও সুপটু মঞ্জুর । 

é 


ভি 
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চ'ড়--নীচ জাতি, দ্বণিত জাতি, চোয়াড়। 

ছযলাপ--অপচয়, অত্যধিক অপচয়। 

খুণীনো--থুণবৎ বৃষ্টিপাত, “দেবতা ঘুণোইছে” 
জর বৃষ্টিবিন্দু পড়িতেছে। 

ঝিমেনি--মৃদ বৃষ্টিপাত, “দেবতা ঝিমেইছে'__ 
মৃদু বারিপাঁত হইতেছে। 

কাড়ান্‌__ ধিক বৃষ্টিপাত, কৃষির জন্য প্রচুর 
বৃষ্টিপাত । ‘কাড়ান্‌’ হইলে শস্তক্ষেত্রের 
উপর জলপ্রবাহ হয়। 

উঠোনি-__কাড়ানের সময় পুকুর হইতে কই, 
মাগুর প্রভৃতি মাছ উঠিযা আইসে। 
এইরূপ মাছ উঠাকে 'উঠোনি বলে। 

গোঁঙাল--ক্ষেত্রের জল বাহির হইয়া যাইবার 
জন্য গুপ্ত সুড়দ। 

গো-ভাগাড়-_মৃত পশু নিক্ষেপের স্থান । 

টেকোর্-জমির উচ্চ স্থান, ‘(টেকোরে জল 
ছাঁড়লে সব জমিতে ছি'চ পায’'। 

তেউরি--কলাগাছের চারা, উদ্গত অঙ্কুর । 

নামাল্‌-_নিয়ভূমি | 

বিট্‌পিটে- দী্ঘনত্রী । 

দুনী--দলসেচন-পাত্র । 

পয়মাল_-শস্তক্ষেল্ৰ পদদলিত করা, ‘গরু ছেড়ে 
দিঞে আমার তিন বিঘে জমির ধান 
পয়মাল করেছে’ । 

প'ল্‌-_গোআল্‌, বিকীর্ণ খড়, ‘পলাল’ শব্দজ। , 

পৌঠি--ধানের মাঁপবিশেষ। পাঁচ মণে এক 
বিশ, যোল বিশে এক. পৌঠি। 


বোরুই--পানের বাড়ী । 
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বা'গরো, বাগুরো-তাঁল বা কলাগাছের পত্রের 
দণ্ড। [কন্ধল -- বকল --বাকল 
__ ষ্বাগরঅ বাগ রে! বা বাগুরে! ] 

লীগ- গাড়ীর লীগ, মাঠে গাড়ী চলিয়া গেলে 
মাটি কাটিয়া যেচাকার দাগ পড়ে, 
তাহাকে ‘লীগ’ বলে। “গাড়ীর লীগ 
ধোরে ধোরে চোলে যাবি) 

শরান্‌-_-গ্রশন্ত রাজপথ । 

শামাল--উধঃ, পালান, আপীন। "গাইটোর 
শামাল্‌ নামে না 1, 

মানুষ 


অপষা_ _অলক্ষণযুক্ত, অলক্ষণ!। 

আপ্তসারা, আগুনুখী_ আত্মনুথমাতে তৃপ্ত, 
অপরের সুখ দুঃখে উদ্দাসীন। 

আ-বাগ! মানুষ।__যে লোক কাহারও কথা 
শুনে না, নিজের মতান্ুষায়ী কার্ধ্য 
করে। 

উদে! মাদ! লোক--সাদা সিধ। লোক । 

কাঠ খোট্টা-_বিজাতীয় ও অদমনীয়। 

চেরোলদ্দীতী-_গাঁলিবিশেষ, ব্যাত্রদরত্তী। 

ছেবলা--নির্কোধ [কিন্ত প্রাছবিল্ল পণ্ডিত] 

ইল্ছে_ বৃষ্ট। 

উদম্‌--অনাবৃত [ উদ্দাম ]। 

উব্বান_ বমন। 

গাহাঁক- গ্রাহক,খরিদদার । 


. গোশা- দাম্পত্য অভিমান [ "গুস্সা' ]। 


জেঠুই_ জোষ্ঠতাতপত্থী । 
মাউই-ভ্রাতা বা ভগিনীর শাশুড়ী । 
কযেশ২-চোয়াল, 'কয়েশের দত? । 
খিটকেলো_-অপবাদ, নিন্দা । 


১৪২ 


ডাফালো- বর্ধনশীল, “ভফালে! বিটি ছেলে। 

ডোবে গাল--মাংসল গণ্ডস্থল | 

ডোমে! ডোমা--ফুলা ফুল । 

লিট্‌পিটে--দীৰ্ঘসুত্তী । 

চুখিয়ে--নীচ, হীন । 

ধাষ্ট্যামি-_ ধৃষ্টতা, বৃথা কথা কাটাকাটি । 

তকোন্পোবি--সত্য গোপনপূর্কক প্রতারণা 
[পারসী]। 

তাঁক্‌ তুক্‌-_কার্ধ্যসিদ্ধির অনুকূল ধন্্রজালিক 
অনুষ্ঠান । 

তৃতিঞ্চে বাঁতিঞে--মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া। 


€বিটিকে তুতিঞে বাতিঞে পাঠিঞে 

দেগা; জামাইকে চট:স্‌ নে ।" 
নাকানি চুবোনি--অপ্রতিতন্ব। ‘তাকে 

নাঁকানিচুবোনি খণ্ডে ছেড়ে 


দ্বিঞেছে? অর্থাৎ অত্যন্ত অপ্রতিভ 
করিয়াছে । 
লটুঘটি__কেলেঙ্কারী, কলঙ্ক [ নটঘটি ] 
তেরিমেরি করা ক্রোধব্যগ্রক ভাষা। 'আমি 
যেতেই তেরিষেরি কোরে এল 
[হিন্দী]।- 
ধশতাইল্‌-_বহুবিধ কারের ভিড়। 
ধাউৎ্থরা কুক্সতজন্ত রোগবশেষ, 
রোগ। [বাতু+খরা-। 
ধাদোশ অসমর্থ ব্যক্তির যক্ত্ররুলিতবৎ কর্ম্ম- 
শীলতা, “ধাদোশে ঘুর্ছি ফির্ছি, 
আমার শরীরে কিছু আছে ?” 
খুঁটু-আকুবে--ছি্রান্নেষী । 
পনিদের-_বালকসুলভ অহঙ্কার একাশ। 
গেঁড়--খৰ্ব্বকায়। 
গোএ-নারালজ। a 
গৌঁতাঁ-দঙ্জাশীল। 


মেহ- 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[২য় সংখ্য। 


ঘরামি-_গৃহছাঁদনকাঁরী মজুর । 

ঘস্সোর, ঘেস্সোর্অপরিষ্কৃত, নোংরা। 
[ ঘন্মর ]! | 

নুড়কো বৃদ্ধ ঝা! বৃদ্ধারুসাহাযাকারী বালক । 

পেকাম্বর-_বৃথা অহঙ্কারী । [ পয়গম্বর ]। 

বাঙুরে- খর্ব, বামনাকার । 

বড়াং--বড়াই, গর্ব 

বব বোলে--যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেষ। ‘গছা জলে, 
ব্ব্বোলে’। 

ফোঁকোশ__ডাইনী 1 

মোনোক্োর--পছন্দ। 

শাউকর-_বিদ্রপাত্বক শব্দ, আক্ষরিক অর্থ 
'দানশীল’। ব্যঞ্জনালন্ধ অর্থ 'ক্বপণ’। 
[ সাধুকার ]। 

স্থপয়__ভীতিজনক দেশব্যাপী গুজব। 

হেদিঞে য-*প্রিয় বাকির অনর্শনজন্য শিশুর 
মানসিক পীড়া! হওয়া । 

লেওটো-__"ছেলেটো৷ আমার বড লে'ওটোঠ = 
ছেলেটা আমার কাঁছ ছাড়া থাকিতে 
পারে ন!। 

চ্যাদোর__প্রবঞ্চনাবুদ্ধিপ্রবণ | 

চোকোঁল্খোর-_নিমকৃছারাম, অকৃতজ্ঞ । 

ছযাবলা নির্বোধ 

মুরদ_ পুরুষত্ব, বীরত্ব । “ঝাঁক পাঁচ ছষ 
জল ছি'চে কোমরে দিলে হাঁত। এই 
মুরদে খাব তুমি বাগ তেনীর ভাত ॥? 
শিবের গান । 

ছে'চোর--নীচাশয়, হীন-প্রককৃতি । 

€ছ চাঁ-লোভী । 

ঝুঁটি_খোঁপা, কবরী । 

হাতের চোটো-করতল। 

চাঁড়_চেষ্টা। 
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চেঠা- চেষ্া, উদ্ভম। মাইন্দের-_মাহিয়ানাদার, ভৃত্য। ইহার! 

চিকি-_ক্কপণ। বৎসর-চুক্তিতে বেতন পাষ। 

ঠেঁটা-_ষ্ট। . মোছল্‌_-মৎস্ত শিকারে পটু ব্যক্তি । 

ডোঙেো-_অবিবাছিত চঞ্চল-স্বভাঁব যুবক । গোঁছল্‌__বৃক্ষারোহণে পটু ব্যক্তি । 

ডোখ লা-_-লোভী। আ'টুকুরো-_নির্বংশ । 

তঞ্চোক্‌--পরবর্চনা | ছিতুশ_, ছেতোশ__অন্ুভবের আধিক্য, সাঁষ- 

তায়েন্‌-__খেষাল। বিকতা, অসহনীষতা। 

খুবড়ো-_বিবাহযোগ্য ব্যসে অবিবাহিতা ছিতুশে লোক--সামান্ত অসুখে সগায়বিক উত্তে- 
কন্যা। জনাবশতঃ যে ব্যক্তি অধিক কাপ 

পেকাম__বৃথাভিমানী । [ পয়গম্বর ] 1 রোগ ভোগ করে। যাহার ক্ষতাঁদি 

ফিচকেল--জটি-চকিত্র । সহজে আরোগ্য হয় না। “এমন ছিতুশে' 

ব্যাত-_মুখগহ্বর। 'হাতে-বাতে ঠিক থাকলে লোক যে একটে! কীটা ভূ'কৃলে ছ 
আধারে ভাত থায়।, মাস পড়ে’ থাকে ।” 

ব্যাদোর--অপরিষ্কৃত। 

ভাইজ__জ্োযেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী । কাল 

ভাউই-_কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্বী। * আমুতী--অম্ববাঁচী । 

ভোশ।-- বিশলি বপুবিশিষ্ট বুদ্ধিহীন বাক্তি। ওশুম-_-অশৌচ। 

মোড়ে খর্বকায় দুর্বল ব্যক্তি । আকাবাঁকি-_তাড়াতাড়ি। 

শক-শ'কানি-_কৃতিত্বাভিমান। আফসার্‌--সচরাচর ! আকসর্‌ ]। 

শান- ঘোমটা । . জাঁড়ের দিন- শীতকাল । 

হাবুচাবু-_থতোমতো | থরা__শ্রীম্মকাঁল। 

লেরোল্‌-_ললাট। বাইর্শে-বর্যাকাল। 

গীলুই_ প্লীহা, প্লীহারোগ । ডাওর্‌__বাঁদলা । 

জাঁং__-জজ্ঘ| |. চট্‌ কোরে, চপ. কোরে, ঝপ কোবে 

হোঁটো- হাটু। সত্বরতার সহিত । 

গুঁড়(নি__গোড়ালি। উঠনি- বৃষ্টির সময় মাছ-উঠা । 

* পাইট-করাণী-দাঁসী, ঝি। বন্দেজ্‌__সময়ানুযায়ী দ্রব্য সরবরাহের বন্দোবন্ত। 
ধেঙোর্‌- পার্বত্য জাতিবিশেষ। বাওর্‌__-বাতাঁদ। 


লেট নিম্নজাতীয হিন্দু। ইহারা সাধারণতঃ * ঝোড়ং_ঝড়। 
কুষাণের কাৰ্য্য করিয! জীবিকা উপার্জন বিয়েন্‌ বেল।*-প্রাতঃকাল। 
করে। সপ্ত্যা ব্লো--সন্ধ্যাকাঁল। 
কিব্শেন্‌_ _কৃষাণ। সঞ্্যা বাউরে এল-_সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। 
$ 
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জল খাবার বেল-_মান্দাজ ১০টার সময় | 
পরোব্‌ পাইল্‌ - পুঁজ! পার্বণ, উৎলবাঁদি । 
লবান্_নবান্ন উৎসব। 

সোমোতো বয়েস--যৌবনকাল । [সমর্থ বয়স] | 
লেওর--শিশির ! 

ভাতবেল!--আহারের সবষ। 

শিয়েন বেলা_ন্নানের কাল 

ঘুর্ঘুট্ট আধার- নুচিভেন্ত অন্ধকার । 
আমাবোশে--অমাবস্তা । 

কাতি-_কার্তিক মাঁস। 

জোনাক রাত জ্োোথলা রত্রি। 

জোনাকে ফিং ফুট্ছে-_জ্যোৎগ্লোকের 


প্রাচুর্য । 
বেশতৃষ| 


আঙ্টি--অন্ুরীষ । 

কাক্নী--রোপ্য-গ্রথিত কঙ্কন! 

উদ্বম্__অনাৰবৃত, নগ্ন। 

গিলিপ--ওয়াড়। [ পাবসী “লাফ ]। 

গুদুড়ি-_ছিন্ন কন্থা, ছিন্ন ও জীণ বন্ত্র। [ পোর্ড- 
গীজ-_-গোদ্রিম্‌] 

ঝু"টি_কবরী । 

কানি_ বস্ত্রের খণ্ডিতাংশ, ন্তড়া । 

চহোট্‌-_চাক্চিক্য, আভিজ্ঞাত্যািমাঁন। 

চাব্কী-_ঘুন্সি । 

ভ্যাক্‌, ভেক--ভৈক্ষ্য, ভিখারীর বেশ। 

শীন_ ঘোমটা, মুখাবরণ । 

মাল! তিলক--বৈষ্ণবের বেশ 

মাল! চন্দন--বৈঝুবের সংস্কার | 

খাঁড়ু-_রৌগ্যবলয়বিশেষ । 

হাক্সলি--রোপ্যহার । 

পাঁউরো--মল, রৌপ্যনিশ্মিত পাঁদ্দাভরণ। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


শা 


[য় সংখ্যা 


ফেরানি--বালিকার পরিধেয় ক্ষুদ্র সম্চতুষ্োণ 
বস্ত্র । | 

বাঞ্ছু- বৌপ্য-গ্রথিত বাহুবলয়। 

দৌলাই--বাঁলক বালিকার শীতবস্ত্র বিশেষ । 

বিন্দেবুনী--বৃন্দাবন হইতে আগত ছাপান 
পী'ড়বিশিষ্ট বস্ত্র বা শাড়ী । | 

নীলাম্বরী, লীলাম্বরী__নীল সাঁড়ী । 

ডোর-_ঘুননী । 

ডোর কোঁপিন্‌_বৈষ্ণবের বেশ। 

ব্য/ব--পকেট। [পারসী ‘নেব’ ]। 


ফল ও উদ্ভিদ 


আম শোপরে- পেয়ার! ৷ [ সফরী আম ]। 
আঁকোড়--মক্কোল্ল, কণ্টকবৃক্ষবিশেষ। 


কুঁড়চি-_কুটপন পুষ্প বা বৃক্ষ। ইহার ফলকে 
বাঙ্গোর লাঠি বলে। 
গর্গো'রে--শরজাতীয় ক্ষুদ্র“ উত্ভিদবিশেষ | 
“কুনুমবীজ'সদৃশ ফল। 
কীইবীচ--তেঁতুলবীজ ৷ 


তেউর, তেউরি-_কদলীবৃক্ষের চার! । 

লাটা, নাটাঁ-বিষাক্ত কণ্টকলতাবিশেষ। 

নামাড়২-বটবুক্ষের শুস্তবিলদ্বিত শিকড় । 

থকা, থোপা-_স্তবক, কাঁদি । 

ধ'_বৃক্ষবিশেষ । ইহার আ'ঠা দিয়া ব্রাহ্মণের! 

_ পৈতা পরিষ্কার করেন। 

ডু'রুণি-_জলে ভাসমান উদ্ভিদবিশেষ, পান! । 

বেচোন--ধান্তের চারা, যাহ! এক জমি হইতে 
তুলিয়। লইযা অন্ত জমিতে পুতিতে 


হ্য়। 
শিয়েল কুল--অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবৰ্ণ কুল, শেয়া- 
কুল। কণ্টকবৃক্ষবিশেষ। 


চৌকা--খোসা॥ ফলের গাত্রত্বকূ। 
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কোষে কাচা, কষায়াস্বাদবিশিষ্ট ফল । 
. ভিলে-_কুমড়ী। 
থানা--শস! প্রভৃতির বীজ বপনের জন্য 
নির্দিষ্ট মণ্ডলাবশর সরস স্থান। 
শোঁপরে- লঙ্কা! 
বাণ্তী-_ফুটিবিশেষ। 
কেঁদ--আবলুন গাছের ফল । 
মাঁর্বা_ শসাবিশেষ। 
রাখাল কেঁছরী-_আরপ্য লতাঁজাত ফলবিশেষ। 
স্থানাস্তরে ইহাকে 'রাখালশসা? বলে । 
ঘি কল্প মি করলা, কীকৃরোল। 
বড়াল-_ডেয়াফল। 
মাদার এ । 
লেওর্‌ জালি-_নীহার বা শিশিরপাঁতে শসা 
-. প্রভৃতির যে ফলোদ্‌গম হয়, তাঁহাকে 
ধলেওর্-জালি বলে।  * 


খান-ত্রব্য 


আ'র্ূশে-অপুপবিশেষ। 

আমোট--হিন্দী 'অমাবট? শব্দজাঁত। আমসত্ব। 

আমানি (কীজি)স1তোলা- গ্রীষ্মকালে ভাঁ'জের 
পরিবর্তে আমানি সাতোলা’ ব্যবহৃত 
হইযা থাকে । তৈল, লবণ, হরিদ্রা, 
পানিফলপত্র ও সরিষ! ইহার 
উপকরণ। 

খোঁয়েনো-_খই বাছিয়! লইবার পর তুষাবরণ- 

মধ্যস্থ যে শক্ত থইগুলি পড়িয়া থাকে, 

তাহা ঢেঁকিতে কুটিষ! ছাতু প্রস্তুত 

শী শক্ত তৃষমধ্যস্থ খইকে 

রলে। প্রস্তুত ছাতুকেও 

॥ 'খোয়েনোর ছাতু' 
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উতরো-_মুড়কী । 

খাজারি--মুড়ি। [স'াওতালী 'থেজেরি' ]1 

পেটেলি-_গুড়ের চাঁকৃতি, পাটানি । 

ভাঞ্গা-তোলা- নানাবিধ ভূষ্ট তরকারি । 

সিবে পোড়া--সিদ্ধ ও দগ্ধ, যেমন আলুভাঁতে 
ও বেগুনপোড়া | সংক্ষিপ্ত রন্ধন। 

চেকা--অম্নাস্বাদ । 


লবান্-নবান্ন। 

মলান- মৃণাল । পদ্রাটার ভূগর্ভস্থ শুভ্র 
অংশ। নিম্নজাতীয় বালক বাঁলিকাগণ 
পুঙ্করিণীর পাঁক হইতে 'মলান' তুলিয়া 


খায়। 
ভেইটু--পাকা শালুক ফল। ইহার মধ্যস্থ 
সর্ষপবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলিকে 


ভাজিলে লঘুপাক খই প্রস্তত হয। 
পশ্চিমে এইরূপ খইএর মোত প্রস্তুত 
করিয়া! বিক্রয় করে। 


ক্রিয়াপদ 


আকাচাক। ভালা হুগ্ধভাঁবে ইতত্ততঃ ছাট 
নিক্ষেপ। 


আঁকাঁবাকি করা-_সত্বর্তা অবলম্বন কর! । 
আখালা--প্রক্ষালন করা। 


আমুলে ফ 


ট 
চির { কিয়া যাওয়!। 


* আবুরে রাখা--যপূর্কাক রাখিযা দেওয়া। 


কারে পড়া-*বিপাকে পড়া। 
উকুট'-_ অন্বেষণ করা । 


- উশ্‌ কিঞে দে--উত্তেজিত করা। [উৎ*-শিৎ] 
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ওলিয়ে' ফ,_-পড়া ক্লান্ত হওয়া । পচিয়া 
যাওয়া । 


ছাটা-_ পদদলিত করা । 


বিমে_মৃদ বৃষ্টিপাত । “দেবতা বিমেইছে'। : 


২ কালিয়ে করা_ঝগড়া করা। 

কিরে করা দিব্য করা, শপথ কর!। 

খচলাস্ত করা--বিরক্ত করা। 

খপ করা--সত্বরত1 অবলম্বন করা। 

খপ, খপ, করা -অন্থশোঁচন! করা । 

খপ খপানি--পশ্চাত্তাপ। 

খিটুকেল করা-_কুৎসিৎ নিন্দা করা, অপবাদ 
দেওয়!। 

তেরিমেরি করা ক্রোধ প্রকাশ করা। 

তারে রাখা--সঞ্চয করা। 

দাদড়ে খ’--রুচিপূর্কক আহার করা, খাইবার 
সময় বাছ-বিচার ন! করা: 

ধাঁতাল করা--নানাবিধ কার্ধ্যের জটিলতায় 
বিরজিকর কাধ্য কর!। 

গুঁতাল করা--আবর্জনাপুর্ণ করা৷ অপরিদ্ধার 
কর!। 

ঠুল'-_লাফান,_“কি আনন্দ হ'ল রে ভাই,- 
কি আনন্দ হ'ল। হুচির ওপর তালবড়া 
ঠুলইতে লাগিল ॥" 

তকোললবি করা বিশ্বাঘাতকতা করা! 

তাক্‌্তুক করাঁ-ওন্্রজ্জালিক মন্রাদি দ্বারা 
বশীভূত কর!। বাহ ওষধাদি প্রয়োগ 
দ্বারা বশীভূত করাকে ‘ওযু করা' বলে। 

তুতিঞে বাতিঞে কাজ করান-মি কথায় 
তুষ্ট করিয়া মজুর খাটান। ' 

খেহড়ে দে-_তাড়াইয়া দেওয়া! 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


“হালা--কীপ|। ‘গরুটো জাড়ে হা' 


[২য় সংখা, 


€ পোখুর ) গাবান--মাছ ধরিবার অন্ত সমগ্র 


পুকুরের জল অপরিষ্কার-করা। 

গিদের করা_ছেনেকে আদর করা, 
অহঙ্কার করা। ' 

ছেলে কা'না-_ছড়া বলিয়া ছেলেকে ঘুম 
পাড়ান। 

ঘাটকে য’'--দ্বীলোকের ভাষা । মলত্যাগার্থ 
গৃহ হইতে নির্থমন। 

বিগুরে য_বিক্লত হওয়া। ‘এমন বউ 


আন্লে যি আমর সোনার ছেলে 
বিগুরে দিলে ।” | 
ফোকোশে খ’--ডাইনীর প্রভাবাধীন করা। 
“ছেলের জাল! ছাড়ে না, ফোকোশে 
থেঞ্েছে। পু 
কাঁটা ভৌব্-_-কাটা ফোটা । ‘পায়ে একটো 
কাট! ভূ'ঁকেছে। আজ তিন দিন খচং 
খচ, ক'রছে।, 
ফরে আনা--কাধ্যোপযোগী কর] । কার্ধ্যান্থ- 
কুল করা। “এত ক'রেও তাঁকে ফরে - 
আপ্নৃতে পারলাম না।” 
পয়মাল করা--পদদলিত কর|। 
চকাস কর! ফরসা করা» মেঘ বা বালা 
ধরণ করা কাটিয়া যাওয়া। 
ঝঁযাজকান--বঁযাক্‌ ঝ্যাক করা। 
ফু'কুলে ফ-_ফস্‌কে যাওয়া । 
সুলন- উচ্চস্বরে চীৎকার করা । 
শাউকরি করা--উদারতার ভাগ করা । 


হেঁচোলা-_অকল্মাৎ টান 
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হেদিশে হ'_অদর্শনে কাতরাহওয়া | ‘তিন 
দিন বাবাকে ন! দেখে ছেলেটো 
হেদিঞে গেল ।' 

মোনোক্তর করা-_পছন্দ করা 

মারুলি দে’--প্রাতঃকালে গোবর-জল নিষা 
মগ্ডলাক।র স্থান লেপন কর|। প্রতি 
দ্বারে ও তুলমীতলায় ঘাক্ষলি দিতে 
হয়। 

ডাঁংড়ান-_হৃশংসভাবে প্রহার কর! । 

ঢেরীকরা-_স্তপীক্কৃত কর|। 

তকুরার করা--বাঞ্ী রাখ! । 

তিরিশ বিরিশ করা--বিরজ্জ হওর়া। 

দিক্‌ করা--বিরজ করা। [হিন্দী ]। 


» . দিশালাগ- দিগৃভ্রম হওয়।। 


নেতাড় লাগা- নান! দ্রব্যের পরস্পর সংলগ্ন 
হওয়| * 

আগুনে পলান--জলকাদা করিয়া! 'অঙ্গন 
সংস্কার । 

পাশুরে ধ'- ভুলিয়া যাঁও! । 

২. ফাবড়া-যষ্টি প্রভৃতি দীর্ঘ বস্তু নিক্ষেপ করা। 

বাসা- ছূর্ন্ধ উৎপন্ন হওয়া । ধএকটে। এঁদুর 
মোল্ছে, ভারি বাসাইছে।' 

মালুক মারা-_ডিগ.বাঁজী মারা। 
| জীবজন্ত 

চীদকুরে!|--ক্ষুদ্র মৎস্কবিশেহ। 

কোউজ--কাক। 

ডালকোউঅ-ধীড়কাক । 

চ্যাং-_কুদ্র মধ্ভ্তবিশেষ। 

গচি-_সর্গাককৃতি হুক্মমুখ মতস্তবিশেষ। 

গে-বাগানেক্ড়ে বাঘ। 
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খরিশ-গোখ্‌রো সাপ । 

আলান- কৃষ্ণসর্প । 

রুই--উইপোকা। 

মিরিক-_মৃগেল মৎস্ত। 
আধি--ফসূলের অনিষ্টকর কীটবিশেষ। 
পোনু-_রেসম-কীট। 
কীথুরী-কাকড়া। 
কানকোটারি--কেন্ন। 

সোন৷ গোদা-_গোসাপ, শ্বৰ্ণগোধিক।। 
হনু--বানর। 

শোঁশা--খরগোশ। 
কুকিল--কোকিল। 

শুলী-_এ'টুলি। 

বিজি_-নকুল, বেজি। 


ক্রিয়াবিশেষণ 
কোতি_ কোথায়। 
আকাবাঁকি--তাঁড়াতাড়ি। 
আকাঁচকা--বিম্মিতভাবে । 
আফছার-_সচরাচর, প্রায়ই। 
“অকমর্‌' ] । 
আনাই ধানাই) বৃথা কথা কাটাকাটি, 
ধনাই টা অনর্থক সময়ক্ষেপণ । 
ওমুনি--বিনা মুল্যে । 
আদা-খেচরা-_অর্ধসম্পূর্ণ। 
খাশোক1-অনর্থক, অকার্ণ। 
 কুন্ঠিকে কোথায়। 
ফারাক্‌--দুরবর্তা, দূরে। 


[ পারশী 


* হাবুচাবু- কিংকর্তব্যবিমুঢ়। 


শেোজাশুজি--সোজাস্জি। 
নাফানাফি.২লাফালাফি! 


শ্ীগৌরীহর মিত্র 


চতুস্তিংশ ভাগ ] [ তৃতীয় সংখ্য! 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 


(ব্রিমাসিক) 
পত্রিকাধ্যক্ষ 
স্রীনরেন্্রনাথ লাহ! 


০ 


সূচী 


| প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন ) 


৬৮ 


১। জ্ঞান উৎপাদ- প্রাচ্য ও প্রতীচ্য.. ...শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য .*১ ১৪৯ 
২। শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 





শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্বনিধি এম এ  .,. ১৬১ 


 চ্ষ্ভীদুণন্ল্ক পল্ান্লদী 


স্বগীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয়-সম্পাদিত ও পরিধদ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত - 
চ্তীদাসের পদাবলী নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পরিষৎ স্থির করিয়াছেন যে, অভিজ্ঞ 
সম্পাদকসজ্যের দ্বারা সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করা 
হইবে। এই গ্রন্থ নিদিষ্টসংখ্যক মুদ্রিত হইবে। যাহারা এই গ্রন্থ লইতে ইচ্ছা করিবেন, 
তাহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বনীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের নামে ৯ এক 
টাকা পাঠাইয়! গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত হউন। 


প্রীপ্রীপদকপ্প-তরু-_চতুর্থ খণ্ড 
প্রকাশিত হইল 


শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এয এ সম্পাদিত । পদ্দকল্পতরুর পরিচয় অনাশ্তক। 
এই খণ্ডে পদাবলী-সংগ্রহ শেষ হইল। মূল্য সদস্ত-পক্ষে ১২১ শাখা-পরিষদের 
সদস্-পক্ষে ১০ এবং সাধারণের পক্ষে ১০। পঞ্চম ( পরিশিষ্ট ) খণ্ড যন্্স্থ। 


$ 





(২) 


পিজে! (GU1Z0! ) জিশিত 
..- ইউরোগীয় সভ্যতার ইতিহাম . 
: প্ৰযুক্ত রবীন্রনারায়ণ ঘোষ এম এ অনুদিত, 
মূল্য--সদস্ত-পক্ষে=:২, শাখা-পরিষদের সস্য-পক্ষে--১1*, সাধারণ-পক্ষে_-১।* 
ন্যায়দর্শন 


বাতস্তায়ন ভাষ্য-_চতুর্থ খণ্ড 
সম্পাদ্দক-_মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাশীশ 

এই খণ্ডে নানা প্রসঙ্গে নানা দার্শনিক তত্বের এবং গোঁড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল 
্রস্থাবলম্বনে বিচারপূর্কৃক বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিশদ ভাষায় আলোচনা করা হইন্বাছে। 
নানাদর্শনপরমাঁচার্ধ্য পঞ্চিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব এই পুস্তক পাঠ করিয়। লিখিয়াছেন-- 
গ্বঙ্গভাষায় এইরূপ পণ্ডিত্য ও বিচারপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ আর হয় নাই, সংস্কৃতেও অধুনা হয় 
নাই |” পঞ্চম অর্থাৎ শেষ খণ্ড যন্ত্স্থ। 
মূল্য--পরিষদের সদস্ত-গ্ষ ১।০, শাখা-পরিষদের সদস্ত-পক্ষে ১৪০, সাধারণের পক্ষে ২২টাঁক]। 


(প্রাচীন পবিত্র তীৰ্থ 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬্রীশ্রীসিদ্ধেস্বরী কালীমাতাঁর 
মন্দির । ইহ! একটি বহুপুরাতন সিদ্ধগীঠ এবং বলয়োপগীঠ নামে জনশ্রুতি আছে. 
এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী, মহাঁকাল--ভৈরব | ই, আই, 
আর, হুগলী-কাটোয় লাইনের জীরাট স্টেশনের অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির ৷ 





নি ৬২- উক্ষাস্ত্র পক্রিষদ্গাক্মা বলী | 

এখনও পাওয়া যায়। এই বইগুলির মূল্য সদস্ত-পক্ষে ১৫1 ও সাধারণ পক্ষে ২২০০, কিন্ত 
পরিধয্গরস্থাবলীর বহুলপ্রচারকলপে সদস্ত-পক্ষে ৬ ও সাধারণ-পক্ষে ৭২ মূল্যে দেওয়া হইতেছে। 
--১। মায়াপুরী, ২। 'ত্বাধিকার মানভঙ্গ,৩। তীর্ঘভ্রমণ, ৪1 তীর্থমঙ্গল, €। বিষ্ণুসূর্তি- 
পরিচয়, ৬। গঙ্গামঙ্গল, ৭। জ্যোতিষ-দর্পণ, ৮। দর্গামঙ্গল, ৯। নেপালে বাঙ্গালা নাটক, 
১০ । ধর্শপুজা-বিধান, ১১। সারদা-মঙ্গল, ১২। জ্ঞান-সাগর, ১৩। মৃগলুন্ধ, ১৪1 মৃগলুক্ধ- 
সংবাদ, ১৫। প্রাচীন পুধির বিবরণ (২য় খণ্ড), ১৬।. পদকল্পতরু (১ম ও ২য় খণ্ড), 
১৭। শ্রীরুষ্ণবিলান, ১৮1 বৌদ্ধগান ও দোহা, ১৯। ন্তায়দর্শন ( ১ম ও ২য় খণ্ড)। 


মাথুর কথা 
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত-প্রণীত 
শ্রীযুক্ত অমৃল্যচবণ বিস্তাদ্ষণ মহাশয়-লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা সমেত 
বৈদিক ষুগ'হইতে আরম্ভ করিয়! বর্তমান কাল পর্য্যন্ত মথুরার ধারাবাহিক সচিত্র 
ইতিহান। মূল্য-_সদস্ত পক্ষে ২২, শাখ|-পরিযদ্রেব সবস্ত ও সাধারণের পক্ষে ২০ ৪ 





সেবাইত-_্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় । 


x 


(৩) 
THE AMAZING DISCOVERY OF.THE: AGE; . 
THE UNIVERSE 


it you wish to know the extent of the knowledge of the 
Vedic Hindus in Physical and Astronomical sciences tested 
with the touch-stone of modern science, you must read this 
unique book, and you will be satisfied, no doubt, It is written 
with the help of Geology, ancient and modern astronomy, the 
Vedas, the Puranas, the Koran, the Bible, the Avesta, etc,, 
eliminating the allegories, on a strict scientific method. “0009 
taken up, cannot be left unfinished,” —A. B Patrika. “There 
is much in this huge volume * * to show the author’s pains- 
taking perseverence in research.” —FOR WARD. P. 460, price 
Rs. b-4, foreign post-free 9s. Benode Behari Roy Vedaratna 
Besearch House, P. 0. Rajshabi, India. 





ছুঃস্থ-দাছিত্যিক-ভাণ্ডার 


কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তিব সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহাধ্য 
করিবার জন্ত একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডাবে শ্রীঘুক্ক পুলিনবিহারী 
দত্ত মহাশয় ২১০০ ছুই হাজার এক'শত টাকাব'কোম্পানীব কাগঞ্জ' এবং নগদ ৯২ টাক! দান 
করিয়াছেন। এতত্যতীত নিয়লিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লন্ধ অর্থ এই ভাগারে জমা হয়।.. 
কে) বৃদ্বাবন-কথা-্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত । মূল্য_সাধারণ পক্ষে ২া* সদস্ত পক্ষে ১৪০ 


(খ) মেঘদূত (মুল, অন্বয ও পদ্চান্থবাদ )--শীযুক্ত পাচকড়ি ঘোষ . ১৯২, U8 
গে) খতু-সংহারম্‌ ( মুল, টাকা ও পন্ভাছবাদ )৮ গণপতি সরকার বিদ্ারত্ব ১৯ ১২ 
(ঘ) পুষ্পবাণবিলাসম্‌ ( মূল ও পদ্ামুবাদ ) » বিধুভূষণ সরকার ' le 1%০ 
(ও) উত্তরপাড়া-বিবরণ পর » অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যাধ | 1০ 
(চ) ভারত-ললন! » রামপ্রাণ গুপ্ত Ve. Vs 





৮ব্যোমকেখ মুস্তফী মহাশয়ের স্থৃতি-রক্ষার জন্য কবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার রচিত সন্দি-র! পরিষংকে দান করিয়াছেন। মূল্য ॥০ 

পরিষদের সাধারণ-ভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় তাহার রচিত ভ্ভাম্বাভ্্ 
(১ম ও ২য় খণ্ড) দান করিযাছেন। মূল্য ১২ 

বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার প্রকাশিত এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তি- 


প্রণীত গৌড়েল্ল ইতিহাত, ১ম খণ্ড হিন্দু বাজত্ব_১-, এবং ২য় খণ্ড--মুমল- 


মাঁন রাজত্ব ১ । 


(৪) 
«“অপ্রকাশিত-পদ-রতীবলী” ও রস-মঞ্জরী” 


যাহারা! বৈষ্ণব-কণ্ৰর পদাবলী-পাঠের সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে চাহেন, তাহাদের 

“গীতগোবিন্ব,” “পদকল্পুতরু” প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক স্ীযুক্ত সতীশচন্দ্ রায়, এম্‌, এ 
মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শতের অধিক উৎকৃষ্ট 
অপ্রকাশিত পদাবলী-পূর্ন স্থবিভ্তৃত ভূমিকা, পদ্ব-স্থচী, রগ-্থচী ও শব্ব-কোয-সম্বলিত 
“অপ্রকাশিত পদ রত্বাবলী” ও রস-শাস্ত্রে অতুগনীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ভাছ্‌দত্ের বস-ঞ্জরীব বিস্তৃত 
ভূমিকা, ক্ুচী ও রস-ভিল্লেষস-সম্বলিত সুমধুব পল্ভাস্ঠবাদ পাঠ না করিলে চলিবে ন|। 
“অপ্রকাশিত পদ-রত্বাবলী” ঢাকা বিশ্ব-বিগ্তালষে 'বাঙ্গাল1 ও সংস্কৃত” শাখার বি, এ পরীক্ষাব 
অন্ততম পাঠ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । ববীন্দ্ রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রসংশা-সুচক 
অভিমত হইতে কয়েক পঙ$ক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল । 

- “বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্ৰকশ-কাৰ্ষ্যে আপনার অধ্যবসায়; গবেষণা ও নয বঙ্গ-সাহিত্যের 

প্রভৃত উপকার করিয়াছে; এ সম্বন্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই শ্বীকার' 

বমির "রবীন্দ্রনাথ 

“এই সকল অপরিচিত পদ্-কর্তাদ্নের পদ বাস্তবিকই রত্বাবলী; অসাধারণ কবিস্ব-গ্রভায় 
সমূজ্্প। বাংলার প্রাচীন যুগের প্রকৃত কবিত্ব-রদ-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য-. 
রসিক মাত্রেই সমাদর লাভ করিবে ।”- প্রবাসী, 

রস: -মন্রীতে নায়ক-লাঁয়িকার হ্বিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিবৃত হইয়াছে । সেই বিবরণী অপূর্ব 
কবিত্ব রসে মণ্ডিত। * * * রস-শীম্্বিষঘক এই গ্রন্থথানি' বাঙ্গালায় অহ্থবাদ করিয়া 
তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই কৃতজ্ঞতা-ডাজন হইয়াছেন।”--ভারতী . | 

“অচ্বাদে সতীশবাবুর স্থনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই, বন্ধিতই হইয়াছে। এই 
রস-মগ্তরীতে কেবল আছিরিসেরই সোদাহবণ বর্ণনা আছে। আদি-রসের নামে যাহারা 
শিহরিয়া উঠেন, তীঁহাদিপ্রকে এই গ্রন্থ পড়িয়া রুচি-সংস্কার করিতে আমরা অনুরোধ 
ক্রি — হিতবাদী 

. মুল্য যথাক্রমে ২২ টাকা ও ॥০ আনা। 
গুরুদাসবাবুর পুশ্তকাঁলয়ে, সংস্কৃত গ্রেসে ও ঢাকেশ্বরী মিল পোঁঃ, ঢাকা, 
শ্রীযুক্ত ফতীনচন্্র রয়ে এম এ ঠিকানায় প্রাধব্য। 


সল্পোজনলিনী নাল্লীমঙ্গজ্‌ সম্সিভিন্ মুখপত্র 
বঙ্গলক্ষদী 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে, বদ্ধিত আকারে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধ, 
গল্প ও কবিতায় এবং চিত্রে সুশোভিত হইয়। প্রকাশিত হইতেছে। 
বঙ্গদাহিত্যের লন্বপ্রতিষ্ঠ লেখিকা 
ঠাকুর-পরিবারের প্রখ্যাতনামা বিছষী 
শ্রীমতী হেমলতা দেব্ী-সম্পাদিত। 
মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গমন্দর মাসিকপত্রিক ইতিপূর্বে বঙ্গভাবায় 
প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধু, গৃহিণী, প্রত্যেকেব অবশ্ত পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ 
কবিলে মেষের! ঘরে বসিয়া ভাবতেব এবং সমগ্র জগতের মহিলাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও 
উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। আব বাংলার গ্রামে গ্রামে মহিলা-সমিতিব 
ভিতর দিযা যে কর্শ্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়! জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছে, 
তাহার সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন। বার্ষিক মুল্য সডাক ৩৷০; “ভি-পিতে” ৩!/০ 
শম্যানেজাঁর, ‘বঙ্গলক্ষী', 
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। 


- পশ্চিমবঙ্গের বোট, ব্যাস ব্রাহ্মণ । 
'_ (প্ৰাচীন গৌড়্রান্বণ ইতিহাস ) 

বাঙলার “গোঁড়াগ্য-বৈদিক” বৰাহ্মণসমাজের পশ্চিমবঙ্গীয় শাখা ব্রহ্মার মানসপুত্র 
মহর্ষি বোঢ়ুর বংশধর “র্যাস-বৈদিক” ত্রাহ্মণগণের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশিত 
হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশে নিয়লিখিত বিষযগুলি আলোচিত হইয়াছে।_ বরদ্মলোক, 
মহর্ষি বোচুর জন্ম, থডমন্র ও ১৮শ পুরাণপ্রণেত! মহর্ষি বোঢ়,, দ্বাপরাদিতে পুরাণ ও 
উপপুরাণের উৎপত্তিব-ইতিহাস, বোড়ুর “ব্যাস' উপাধি, সরযুতীরে বরহ্মলোকল্ষ্ট বোঢ়,, 
কোশলদেশে সরযূতীরে গৌড়দেশ, বোটুর ওর্বমূনিকন্তা বিবাহ, বোঢ়র পুক্র মহাতপা 
বোচুর বেদব্যাস ঘৈপায়নের নিরূট বেদপাঠ, বোঢ়ুর নয় পৌত্র ও জামাতৃত্রয়ের মহর্বি 
জৈমিনির . শিষ্যত্বগ্রহণ-ও সাগবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যয়ন, বেদবেদাঙ্গপারগত, চন্দ্রবংশীয় 
নৃপতি শাত্তহ্ ও ব্ৰহ্মশাপগ্ৰস্তা গঙ্গার বিবাহে বোঢ়র পৌজ্র মহর্ষি হংশের মন্তরশীঠ, 
বোঢ়,বংশধবগণের যুযুৎস্থ; বিদুর ও যদুবংশীয়গণের যাজকতা! ও মন্তরিত্বগ্রহণ, তাহাদের গৌড়- 
বঙ্গবিজয, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে গৌড়দেশ, গৌড়ে বোড়ু ব্রাহ্মণ উপনিবেশ, গৌড় ও বো, 
ব্রামণসস্মিলন, গোঁড়ত্রাহ্মণের গোত্র ও প্রবর, সামবেদীয় কৌথুমশাখীয় বোছু, ব্রাহ্মণ ও 
যচুর্কেদীয় কাম ও মাধ্যন্দিনী শাখাধ্যায়ী গৌড়ত্রাহ্মণ, কাশ্মীর দেশ হইতে হটে গৌড়- 
ব্রাহ্মণ উপনিবেশ, পশ্চিম্ভারতীয় ও বঙ্গদেশীয় গোৌড়ব্রাহ্ষণ, গৌড়ে বেদ ও পুরাণ 
শান্্রালোচনা, গৌড় ও বোঢ়, ব্রাহ্ষণগণের ‘ব্যাস’ ও ‘চক্রবর্তী’ আখ্য। প্রাপ্তি! দ্বিতীয়াংশ 
যনতস্থ। গ্রস্থখানি বন্ধ গবেষণাপূর্ণ প্রত্তিহাসিক তত্বে পরিপূর্ণ। মূল্য প্রতি খণ্ডাংশ 
।* চারি আনা মাজ্‌। 


গড রিসার্চ্চ সোসাইটা, .সম্ধলয়িতা ও সম্পাদক 
৫1২১ জয়নারায়ণ বাবু ও আনন্দ | বোঢ়, 0৮55 চক্রবর্তী । 
$ দত লেন, খুরুট, হাওড়া বো, শ্রীবিমলাচরণ মিশ্র চক্রবর্তী | - 
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to Comnmander-in-chief, Protrait and Maps. Rs. 5 
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Sale ( Lady )—3 Jaurnal of the Disasters in Afghanistan, 
I841—42, 1842 ( Scarce ), Rs. 20 
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Political. 21255 1890. Rs 8 
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Stooqueler—Memorials of Afghanistan : being State বি 
Official Docurrents, Despatches, etc. of the British পি 
Expedition to the occupation of Afghanistan and Scind, 

- 1834 —42, Fromis and Maps. 1843, (5০8০5). - Rs. 25 


Stocqueler—Memoirs and Cotrespondenceof Maj. Gen. Sir’ 
Wm. Nott, Commander of the ০ at Candabhar, 


‘Poririat, 2 Vols, 1854. Rs. 10 
. Strachey—Narrative of the Meeting of the Officers of the . 

Army in Bengal in 1766, ( Scarce ) 1773. Rs. 20 
Strachey ( Sir J. 17019, 7888. . - Rs. 4 
Temple (Sir B. ;— India in 1880, Folding 8:22, 188০, Rs. 5 2 
'Temple—Men and Events on my Time in India, 1882, Rs. 5-4 ১ 


Thorn ( Maj. W. }—Memoir of the War in India, conducted by ™ 
Gen. Low Lake. c-in~c, and Maj. Gen: Sir Arthur 
Wellesley, Duke of ০০০ ই রঃ aud Plates, 

7878 ( Scarce }. 2% Rs. 30 


Thornton—A Gazet-eer of the 0০09 ddjacsnt to India on 
the N.’' W. including. Sind, ‘Afghanistan, Beloochistan, 


The Punjab, 2 ‘Vols, 184c. - Rs. 10 
Thornton—The His STOry ‘of ‘the British Empire. in “india, : 

6 Vols, 184T— 5. ba ‘Rs, 18 5 
Tucker—Memorials o- Indian Government; 1853; | Rs. pe 
West —Sir Charles Wood's Adminftration of Indian Afiaiss, Br 

1859 —1866, 1867, এ ARS. 4 
Wheeler (TT. J. )—Tbhe History of India from the Earliest 

Ages, Mafs. 4 Vols in 5, 1867 ( Scarce ). Rs, 120 
Wilberforce—An Unrecorded Chapter of the Indian Mutiny, 

Illustrated, 1894. Rs. 3 


Wilson — The Abode of Snow, Observations on a Journey from e 
Chinese Tibet'to the Indian Caucasus, Cola, Plates, 1875. Rs. 7 


জ্ঞান উৎপাদ*- প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 


জান কি, বস্তুর সহিত মনেব সম্বন্ধ, জ্ঞানের প্রকারভেদ আছে কি না, সত্য বা প্রগা- 
জ্ঞান কি করিষা হয, প্রমিতিস্থলে প্রমাঁতা কাহাঁকে ধবা যায, ভ্রমেব স্থান কোথাঁয, এই 
সকল প্রশ্নের সমাধান মনস্তত্ব অথবা তর্কশীন্ত্র দ্বারা হ্য না । সেই জন্য জ্ঞান উৎপত্তি সন্ধে 
একটি স্বতন্ত্র তত্বের আবশ্যকতা হইযাঁছে এবং ইংরাঁজীতে উহাকে “এপিস্টেমোৌলজি” বলে । 
তবে মনন্তত্ব ও তর্কশীল্স জ্ঞান উৎপত্তি বিচাৰে সাহচর্য কবে, তাহা বলা আবশ্যক । 

জ্ঞান প্রক্ৃতপ্রস্তাবে একাকী উৎপন্ন হয না, ইহ! জ্ঞেবের অর্থাৎ বস্তু বা বিঘাযষ 
অপেক্ষা করে। যদি জগৎটা না থাঁকিত, তাহ। হইলে বোধ হয়, মাঁনবজ্ঞান, নাগাঙ্ছুনের 
শূন্যে পরিণত হইত এবং সংস্কাব না থাকায সকলেই বিনা সাধনা নির্বাণ লাভ কবিতে 
পারিত। পাঁচ ইন্জ্রিয়েব দ্বারা বস্তুর সংবাদ আমরা পাইয়া থাকি, তাহা বহু প্রাচীন কাল 
হইতে শীষ জানিযাছে। মনোবিজ্ঞানে এই পাঁচ ইন্দ্রিষের স্থলে আরও কএকটি সংযুক্ত 
হইয়াছে--তাহারা সাধারণতঃ দৈহিক বা শীবীর ক্রিয়াব অনুস্ূতিৎ। প্রাকৃতিক পদার্থের 
দ্বারা কোনও অজ্ঞাত নিয়মে এই ইন্দরিয়গুলি অভিহত হয এবং তাহার ফলে বিভিন্ন 
সংব্দন হয। সংবেদনসমূহ জাতি গুণ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপার লইয! বস্তগ্রহ বা উপলব্ধিতে 
(পারসেপশন্) পরিণত হয। এখানেও কোঁন অপরিচিত নিয়মে উহা মানসিক আকার 
(আইডিয়া) প্রাপ্ত হয় ও উহা অবধৃত হইয৷ সংস্কার ( কন্দেন্ট ) আকারে মনোমধ্যে নিহিত 
থাকে এবং তাহাকে আমা স্থৃতি বলি। আধুনিক মনন্তত্বের যেক্পপ রীতি দ্রাড়াইয়াছে, 
তাহাতে চৈতন্তের স্থান নাই। সুতরাং “কনসদ্নেস্” বা চৈতন্তেব কথা না বলাই ভাঁল। পূর্বোক্ত 
সংস্কাবগুলিব আমরা পশু, উদ্ভিদ, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি এক একটা নাম দিষা থাকি । তাঁহাব 
পর সাধন, বৈধন্দ্য বোধ-কার্য্যটাও অনেকেৰ মতে ইন্দ্রিয়েব দ্বারাই হইযা থাকে, কিন্তু সেটা 
ঠিক নহে। কারণ, গ্রহণ-কার্য্যটাই ইন্জিৰ দ্বারা নিষ্পন্ন হয, তুলনা কার্ধ্য কি করিযা হইবে? 

এই স্থৃতি জীবজীবনে এক অদ্ভুত ব্যাপাব। সংস্কারসমূহ অলক্ষিতভাবে কোথাঁষ ও কি 
প্রকারে থাকৈ, তাহা বলা যায না। বাহ্ৃতঃ দেখা যায় যে, এই স্থৃতি না হইলে জীবের, 
বিশেষতঃ মানুষের এক দণ্ড চলে না। চলে না বলিষা যে একটা শক্তি বা বৃত্তি আপনি 
আসিষা পড়ে, তাঁহীব কোনও কাবণ নাই। ইহার মুলে উদ্দে্ত আছে বলিলেও একশ্রেণীর 
তার্কিক উদ্দেগ্যেব কথা শুনিলে কুসংস্কার বলিবে। যাহা হউক, স্থৃতি আছে বলিষাই 

১। *ধর্মসংগনি” নামক বৌদ্ধ গ্রস্থে "চিপ পাঁদকণুম্‌” শব প্রথম অধ্যায়ে ব্যবহৃত হইযাছে। সংস্কৃতে উহা 
শচিত্র-উৎপাদ” এবং এ পুস্তকে চিত্ত বা জ্ঞানের উৎপত্তি কি ভাবে হয, তাহাই দেখান উদ্দেশ্য। উহারই অনুকরণে 


উৎপাঁদ শব্দ ব্যবহৃত হইল । 
২1 Organic sensation. © 2615019ঘুসৎ 


$ 


১৫০ সাহিত্য-পরিষ্ পত্রিকা! [অসংখ্য 


মানুষ ভাঁবিতে পাবে এক ভাবিতে বা চিন্তা করিতে পাঁবে বলিয়া জীবজগতে মানুষই 
উন্নত । কোন বিষষ ভাৰিতে হইলে আমাদের একটা লক্ষ্য থাকে এবং উহাব অন্থ্কুল 
বিষয়গুলি আমর! ম্মবণ কর '3 উহাঁৰ মধ্যে যেগুলি আঁবস্তক, তাহাঁবই প্রতি মন;দংযেগ 
করি এবং অপরাপর বিহগুলি আপনা আপনি মানস কেন্দ্র হইতে তিরোহিত হ্য। 
তাহার পর বিতর্ক ও বিচার কবি অর্থাৎ দ্রব্য সন্ন্ধে যে গুণ ও ক্রি জানা আছে, 
উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহাঁৰ উপুযাগতাব বিষম আলোচনা কবি। এ স্থলে যদি দুইটি লক্ষ্যেয 
বিষষ থাকে, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য লইয়| তুলনা কবি এবং অবশেষে 
একটা সিদ্ধান্ত করি অথবা করতে পাবি না। 

পুর্বকথিত সমস্ত প্রক্িল্াগুলিই আভ্যন্তবীণ | বন্তুসমূহেব ইন্দিয়গৃহীত গুণ ও ক্রিযা- 
সকল মানসপটে যে ভাবে অস্কিত হইয| থাকে, তাহা লইফাই তোলাপাড়া। তবে সংব্দেন 
প্রকৃতপ্রস্তাবে দৈহিক ক্রি) তাহাব পর যে সকল স্তব দিয| ইন্জ্রিয়গৃহীত উত্তেজনা 
সংস্কাবে পরিণত হয, তাহা মাঁনসিক। এখন দেখিতে হইবে, এই মানসক্রিয়া বিশেষভাবে 
মানুষেরই হইষা থাকে এহু উহা যে আধারে বা যাহা অবলম্বনে হয, তাহাই অহংব্যাপার। 
যাহা মানস ব্যাপাব, তাহ! তাহার নিজেব এবং আভ্যন্তরীপ এবং বাঁহ! মনকে সঙ্গাগ করিতেছে, 
তাহ! তাহার নিজস্ব নহে_-বহিবেন বস্তু । তবে কতকগু'ল বিবয যদিও শুদ্ধ আধ্যা্মিক, কিন্ত 
তাহাদের অনুভূতি বাহ্‌ পদার্থ স্যাঁয হইযা থাকে, যেমন সুখ,ও দুঃখ, ভাব ও রস ( ইমোশন্‌ )। 
মানস আকুতি, সংস্কাব, ক্চাৰ প্রভৃতি সম্স্তই মনোবিজ্ঞানেৰ অন্তর্গত এবং নামযোজিত 
সংস্কার ও সিদ্ধান্ত তর্কশাক্রের বিষব। এই উভর অর্গাৎ মনস্তত্ব ও তর্কশাস্ত্র মিলিয| জ্ঞানের 
ও সত্যেন পরিচয আমাদিগকে দিযা থাকে। 

মনে প্রক্রিযা লইযা পণ্ডিতদেৰ মধ্যে কোনও গোল নাই । তবে মনেৰ প্রকৃত অবস্থা 
বা উহার নিজের রূপ লইয়| মতদ্বৈধ আছে এবং তাঁহাবই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ স্থলে দিতে 
চেষ্টা করিব। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মনটা শাদা কাগজেব মত। শিশু এই শাদা 
কাগজ লইযাই জন্ম গ্রহণ কনে এবং এক একট প্রাকৃতিক উত্তেজ্নীব সহিত তাহাব 
ইন্দ্র ক্রিয়াশীল হুইয়! নৃতল নৃতন জ্ঞান উৎপন্ন কবে। তাঁহাবা আরও বিশ্বাস করেন যে, 
ইন্দ্রিযলন্ধ জ্ঞাননমূহ অনুবন্ধ নিঘমে (এসোসিবেশন্) সঙ্জিত হইবা চিন্তাধারা উৎপন্ন 
করে। যখন যেটুকু আবন্তক, তাহা এই নিষমবশেই জ্ঞানকেন্দ্রে উপস্থিত হয। বাহিক 
জগতে যেমন মাঁধ্যাকর্ষণ, অন্তর্ঞগতে সেইক্ঈপ অনুবন্ধ নিয়ম। এই জন্ত তীঁহাদের মতকে 
মান্সরসাষন মত বলে অর্থাৎ বাহ জগতে যেমন পবাণপুঞ্জ দ্যণুক আঁকাঁব ও পরে দ্রব্যে * 
পবিণত হয়, সেইয়প ইন্দ্িব্ননিত খণ্ড জ্ঞান, ৪রূপ, গন্ধ, জাতি প্রভৃতি লই সংস্কার ও 
পরে চিন্তা কালে যথাযথভাবে স্বস্থানে উপস্থিত হয়। এ মৃতের আজ্রকাল বড় আঁদর 
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নাই এবং ইহা লক্‌, হাঁরটলগী, মিলিৰ্য ও বেনকর্তৃক পোষিত হইযাছে। তবে মিল ও বেন 
উহার নৃতন আঁকার দিযাছেন। ইহীদেব অপব নাম “এমপিবিসিস্ট 1” 

পূর্বোক্ত মতেব প্রধান প্রতিদন্ী পণ্ডিতপ্রধাঁন ক্যা্ট। অন্ুবন্ধবাদীবা দ্রব্যকেই 
বড় করিযাঁছেন এবং “মন তীহাদেব চক্ষে একটি যন্ত্রমাত্র। এই বস্তসমূহ মননামক যান্ত 
ইন্দ্রিযদ্বার দ্যা পতিত হইযা নিজে নিজে আপন আপন স্থান খুজিযা লয় এবং মনটা 
একটা নিক্রিব আধারমাত্র । ক্যাট মনকে প্রীধান্ত দিযা, উহাঁতেই কতকগুলি জ্ঞানের 
ব্যাপাৰ আরোপিত কবিষাঁছেন। গুণ, সংখ্যা, সম্বন্ধ এবং সম্ভাবনা প্রভৃতি বোধ ও ক'ল 
এবং কতকপরিমাণে দেশেরও বোধ মন বা বুদ্ধিব স্বকীয় সম্পৎ। ইন্দ্রিযগ্রাহ্থ বস্ত- 
সদূহ মনেব ও শক্তি দারা সুবঞ্জিত হইযা| মানবজ্ঞানে পরিণত হয। অনুবন্ধমতে দ্রবাই 
সর্বস্ব, ক্যান্টেব মতে দ্রব্যগুলি সামগ্রীগাত্র, জ্ঞানাঁকাঁবে পরিণত হইতে হইলে মনেব সাহায্য 
ভিন্ন হয় না। যেমন গৃহনিৰ্ম্মাণে ইষ্টক, কাষ্ঠ, লৌহ প্রভৃতি উপকবণমাত্র, সেইরূপ বাহ্‌ 
জগৎ উপকবণমাত্র্ট উহাঁদেব সংস্থান ও সন্নিবেশ মনের দ্বাবাই সাধিত হইযা থাঁকে। মন 
যতক্ষণ সংখ্যা, পরিমাণ, স্বন্ধ প্রভৃতি তাঁহাব স্বকীয বৃত্তিগুলি বস্তুর উপব আরোপিত না 
করে, ততক্ষণ উহাকে জ্ঞান বলা “যাব না, উহ! নির্বিকল্পক একট! কিছু প্রতীতিমাত্র । তবে 
মনঃহষ্ট ভানও ব্যবহারিক জ্ঞানমাত্র, স্বরূপজ্ঞাঁন১ ইহাৰ পশ্চাতে আছে, তাহা! ইন্সিয- 
গ্রাহ নহে বলিষা আমাদের ঝেধগগাও নহে। প্রজ্ঞা (বিসন্‌) মনেব সর্কপ্রধান শক্তি এবং 
উহাব সাহায্যে আমাদের ধর্ম ও নীতিবোধ হইয়া থাঁকে এবং উহা দ্বাবাই আমবা স্বর্প- 
লোকের ব! পরযার্থতত্বে আঁভাস পাইয| থাকি । 

স্পেন্সারও ক্যান্টেব মতই দর্শনতত্বে অবলম্বন করিযাঁছেন। তিনি নব্য বিজ্ঞানেব সাহায্যে 
দেখাইযাছেন যে, আমাদের ইন্দ্রিবলন্ধ অনুভ্ূতিজ্ঞান সামগ্রী হইতে পারে, তবে উহ জ্ঞান 
নহে। জ্ঞান সর্বধতোভাবে বন্তসষ্ট নহে, উহীব মূল আকাঁব মনঃস্ষ্ট এবং ক্যাণ্টও তাঁহাঁই 
দেখাইবাছেন। এই মূল আকার বংশপবস্পবালন্ধ শক্তিবিশেষ। সীরৃষ্ঠবুদ্ধি বাঁ সমতাবুদধি 
আমাদের জ্ঞানেব একটি মুল আঁকার । বস্তদ্ধনেব সমানতাবুদ্ধি মনোনিহিত নৈপুণ্যবিণেষ, 
তাহারই ফলে আমর! সমান অসমান বুবি। জ্যামিতিব প্রথম স্বতঃসিদ্ধও জ্ঞানসুখী, 
উহা! বস্তমুখী নহে । এইস্পপ ভাবেব জ্ঞানকে স্বতোবুদ্ধি বলা যাঁয । 

আঁজকাঁদ আঁবও কএকটা মত প্রবর্তিত হ্ই্যাঁছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই চাঁরি 
কথা বল! আবশ্যক । বাঁহাদেব জডত্বে ও জড়বাঁদে অধিক অনুরাগ, উ1হাবা সকল বিষয়েই 
জড়কে প্রবল কবিতে চাঁহেন। সেই সমপ্রদায সাইকোঁলজিকে আর প্রাচীন আকাঁবে দেখিতে 
চীহেন না। সথ্বিৎ, সংবেদন, উপলব্ধি প্রস্থতি তীহাঁদের মতে বিজ্ঞানে স্থান পাইবার 
যোগ্য নহে। উহাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা অসাঁব কল্পনামাত্র । আমবা কেবল জানি, উত্তেজনাও 
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তাহার ক্রিযা*। অর্থাৎ জড়েব উত্তেজনা! ও তাহাঁব ফল যাহা কিছু। প্রকৃতির 
আলোক প্রভৃতি সামগ্রী স্বারুপ্রান্তে ইন্দ্রিষমূহকে অভিহত করে ও তাঁহার ফলে যে 
একটা ক্রিড়া হয়, সেইটিই আমাদের বোধগম্য । কাঁজেই জীবশরীর, অতএব মানুষের শরীবও 
এক একটি যন্রস্বয়প ও উহ! বাহ্‌ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিযা যখন ফ্ঞ্লেপভাবে প্রবর্তিত হয, 
তখন তাহাই করে। তাহাত দন্বিৎ, তাহার চিন্তা, তাহার ইচ্ছা, তাহাব সুখ, তাহার ক্রোধ, 
তাহাব বদ (ইমোশন্‌ ), এ সকলই প্রকৃতির ক্রিয়া এবং প্রকৃতির যাদৃচ্ছিক ক্রিষার দ্বারা 
মানুষের ক্রিয়া ও ব্যবহার নিষন্ত্রিত হইতেছে । 

ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রত্যাবৃত্তক্রিবাবাদ২। এই মৃত অনুসারে সন্ষিৎ, অহং প্রভৃতি 
কিছুই নাই। এমন কি, জীবের ম্বতোবুদ্ধি বলিয়া কোনও শক্তি নাই। দ্বিখণ্ডিত ব্যাংএব পাঁষে 
সুচি বিদ্ধ কবিলে সে মন্তক না থাঁকাঁতেও তাহাব পা টানিযা লয় অথবা ছিননমুণ্ড কুকুরের 
পাঁয়েও এরূপভাবের উত্তেজনা দিলে সে তাহার পাঁদ চালনা করে। ইহাঁদেব মুওহীন 
অবস্থাতে এক্স ভাব ক কবিয়া হয়? প্রথমতঃ ইহাঁদেব স্পর্শনাসুপ্রান্ত-উত্তেদনাব সংবাদ 
সাযুকেন্দ্রে লইয়া যায এবং নতথ হইতে সাযুশক্তিআোত প্রবাহিত হইয়া, পাঁষেব পেশীদেশ- 
সংলগ্ন চালক স্নাযুতে (মেটির নর্ভ) পেঁছায় ও সেই ইঙ্গিত অনুসারে পাঁষের পেশী চালিত 
ইয়। বলা বাহুল্য, আমবা কেবল দুইটা ক্রিষা মাত্র দেখি। প্রথমতঃ পাঁষের নীচে উত্তেজনা 
ও পাদসক্ষোচ | উহার পব শব কি ক্রিয়া! হব, তাহা সম্পূর্ভ[ুবে আনুমানিক । তাহা ছাড়া 
মনের একট! স্বতন্ অধিকার আছে, যেহেতু উহাব ইচ্ছা অনুসারে যে কোনও অঙ্গ চালনা 
কবিতে পাবে। কাজেই য্্র-বাদটা সকল মানসিক তত্বেব ও অবস্থার তৃপ্িজনক ও কচিকর 
ব্যাখ্যা দিতে পারে না । 

আবও একটা নৃতন যন্্বাদ হইয়াছে, তাহাকে ট্রৌোপিজমূ* বলে। এই বাঁদটির ব্যস অধিক 
নহে এবং লোএব প্রমুখ শাবীর তত্ববিৎ পণ্ডিতেবা ইহাব উপর খুব ঝোঁক দিয়াছেন। উত্তিদ- 
সমুহ ুরয্যরশ্মিব প্রভাবে রশ্মির দিকে অগ্রসব হয় এবং শিকড়সমন্ত রস ও পুষ্টিলাতের জন্য 
নিয়ে গমন করে, ইহা অনেক দিন হইতে জানা আছে। কিন্তু ইহা কেন হয়, সে বিবয়ে লোকের 
ততটা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। ইহাঁদেব এই দুইটি গতি লইয| ট্রোপি নামটির সৃষ্টি ; কারণ, 
উহথাব মৌলিক অর্থ “ফেৰ!” | টব্ণ অর্থাৎ কোনও কারণে ইহাঁবা সাধারণ দিক্‌ ছাড়িয়া 
অন্ত দিকে ফিবে। সম্প্রতি এই সঘন্ধে অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী লই! পৰীক্ষা করা হইতেছে। 
পক্ষবিশিষ্ট কীটকে কাঁচেব বাক্চেন মধ্যস্থ জলে ছাঁড়িযা দিয়, যদি একটা আঁলোঁকরশ্মি তাঁহাদের 
মুখেব উপর বা একটি চোখেক উপব পাঁতিত কব! হস, তাহ! হইলে সেই আলোকরশ্মির প্রভাবে 
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1 Reflex action. 

৩! Tropism ‘rom Gr. Trepein to turn. 

৪1 Behaviourism. 
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তাহাদের চৌঁখেব দিকের স্নাযু উত্তেজিত হয় এবং সেই জন্য তাহাদের সেই দিকের পাখাও 
সঙ্গে সঙ্গে নড়িতে থাকে এবং ফ্তক্ষণ বশ্মি ক্রিযাশীন থাকে, ততক্ষণ তাহাদের এক পাখা 
নড়াঁব জন্য ঘুরপাক খাইতে হইবে। পতঙ্গসমূহ যে আঁলোকবশ্মিব কাঁছে থুরিতে থাকে, 
তাহা পূর্ববোস্ত কারণেই *হয, যদিও সাধাঁবণ বিশ্বাস যে, আলোকে প্রফুল্ল হইযা কীটসনুহ 
আলোকেব সহিত খেলা করে। এই জন্য লোঁএব্‌ সাহেব বলেন যে, তাবৎ জীবেৰ ব্যবহার 
ও আচরণ প্রীকৃতিক ও বাসাধনিক ক্রিযাদ্বারা নিষ্পন্ন হব। সত্ষিৎ, ইচ্ছা, প্রণব, ভালবাসা, 
ও সকল কিছুই ন্ষ__উলঙ্গ প্রকৃতির তাড়না নাত্র। যাহা হউক, এই মত অল্পে অল্পে মনন্তত্বের 
ক্ষেত্র আক্রমণ করিতেছে । 

আবও একটা নূতন মার্কিন মত প্রচলিত হইযাছে এবং এই অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত মতে 
সম্পদাঘবিবোধও উপস্থিত হইয়াছে। এই মভটিব নাম আচবণবাদ বলা যাইতে পারে। 
উক্ত মতাবলম্বী পঙিতেরাও একগ্রকাব যনত্বাদী বটেন। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে তীহাদেবও 
শ্রদ্ধা! নাই, আবাঁব তাঁহাবা একবারে শ্নাযুসর্বন্ববাদীও নহেন। তাঁহারা মনোবস্ত, সম্বিৎবস্ত 
প্রভৃতি অসাব কল্পনা গ্রঃণ করিতে প্রস্তুত নহেন অথচ স্নায়ুই যে জ্ঞানো মূল অথবা মস্তি, 
স্বতি ও জ্ঞানকে একই বস্তু বলিয়া স্বীকার কবেন না। তাঁহাদের মানব আচরণ মানবের 
বাঁহিক ও মানসিক কৰ্ম্ম । ম্যাকডুগাল মানবের জ্ঞান২সমষ্ট আছে, তাহা অস্বীকার 
করেন না এবং তিনি পুরাভাবে য্্বাদীও নহেন। তিনি বলেন যে, জীবে আচনণে বা 
কর্মে লক্ষ্য আছে, উদ্দেপ্ত আছে; জীব, বাত্যাতাড়িত কাগজের গোলকের মত নহে। ওয়াটুসন্‌ 
সাঁহেবও এই মতেব একজন অধিন।যক | জ্ঞানসমষ্টি আছে, কি নাই, তাহা বিচার কবিবার 
তীহাব মতে আবশ্তক নাই। আঁচব্ণই আমাদের বোধগম্য এবং আঁচরণই মনন্তত্বেব আলোচনার 
বিষঘ। ম্যাঁকডুগাল বলেন, কীট হইতে আস্ত করিবা সম্রেদণ্ড ও স্তন্তপাধী জীব অবধি 
প্রত্যেকেরই শ্বতোবুদ্ধি আছে। কাজেই মানুষেরও স্বতোবুদ্ধি ও স্বতঃপ্রবৃত্তি আছে। জীবমাত্রেই 
এক মহাপ্রাণেব২২ বশে কোনও অলক্ষিত অজ্ঞাত পথে আপনাকে ভাসাইয়৷ দিষাছে। 
৪য়াটুসন্‌ ও হোল্ট, ইহাধা উভযেই মানুষের ক্রিয়া বা আচৰণ প্রত্যাবৃতক্রিযাঁৰ উপর 
প্রতিষ্ঠিত মনে কবেন। পণ্ডিত ম্যাকডুগাল বলেন, ইতব জীবেব স্তাষ মান্ষেরও কতকগুলি 
স্বতৌবুদ্ধি বা মূল সংস্কাৰ আছে_ সন্তানবক্ষাবুদ্ধি, সংগ্রামবুন্ধি, কৌতৃহলবুদ্ধি, খাগ্সংগ্রহবুদ্ধি, 
যৌথবুদ্ধি ইত্যাদি । এই সকল বুদ্ধির বা সংস্কাবের প্রেবণাষ মানুষের ব্যবহাব নিষ্পন্ন হইয়া 
থাকে। একদিকে স্বতোবৃদ্ধি ও অপব দিকে ভালবাসা, দ্বেধ, স্বদেশপ্রেমিকতা ইত্যাদি। 
এইগুলিও মানুষের মনে সতত স্বতঃ বর্তমান । তাহাদিগকে ভাব (সেন্টিমেন্ট ) বলা যাইতে 
পাবে। ইহা ছাড়া রদও আছে অর্থাৎ ক্রোধ, ভয প্রন্থতি আছে। এই রসগুলি স্বতৌবুদ্ধির সহিত 
জড়িত এবং উহাবই সঙ্গে প্রকাশ পাইবা থাকে। ইহা হইতে আমরা মানবজ্ঞানের একটা 


১1 Experience. 
২1 Libido ( Jung ), Elan vital ( Bergson }. 
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দিক্‌ পাইতেছি অর্থাৎ নৃদ্ধির দিক্টা। কিন্ত কতকগুলি বিশ্বীসও মান্ুষেষ আছে, অতএব মনঃ- 
প্রকোষ্ঠ দুইটি ক্ুম্ভেব উপর খাঁড়া হইযা আছে__একটি বুদ্ধিযুখী ও অপবটি বিশ্বাসমুখী 
বুদ্ধিদথারা জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিশ্বীসেব দ্বারা ধর্ম, নীতি ও বিজ্ঞান প্রভৃতির মূল তথ্য বা 
বাদ ।. ডু 

ইহাকে মনন্তত্বের নবতস্তর বলিতে পারা যায । প্রাচীন আত্মাবাদ, অন্ুবন্ধবাঁদ, স্বতো- 
গ্রহণবাদের সহিত এই মৃতের বিরোধ । আবাঁব শুন্ধ সাধু বা মন্তিফজন্ত জ্ঞানবাদও এই 
নব্যতন্ত্রের প্রীতিকর নহে, কাঁজেই এই নৃতনতব তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা! এখন জ্ঞান সম্বন্ধে 
অপবাঁপব সমগ্তাঁও আঁছে, সেই বিষবের উল্লেখ আবশ্যক । 

জ্ঞান উভয়বাহিনী অর্থাৎ একছিকে ইন্দ্িষগৃহীত প্রাকৃতিক পদার্থ ও তাহাঁব পব 
উহব একটা সংস্কার এবং এই ছুইযেব সমস্বর জ্ঞানে। এই সংস্কার ও প্রাকৃতিক পদার্থের 
মধ্যে কোন্টি গ্রহণযোগ্য বা কোন্ট প্রামাণিক? এইখানে একটা সুমন্ত । বার্কলী বলেন, 
পদার্থ বা দ্রব্যের বার্তা আমরা জানি না; তবে আমরা জানি, আঁমাদের উপলব্ধি বা সংস্কার, 
ইহা এক প্রকার বিজ্ঞানবাদ। স্বদ্পপতঃ বন্তব ক্প বা কোমলতা কঠিনতা আছে কি না, 
তাহ! আমাদের জানার কোনও সম্ভাবনা নাই, তবে আমবা উহাঁব সংস্কাৰ মাত্র জানি” । 
বস্তু আমরা যথার্থ ভাবে জানি, ইহ! লোকাষত মত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে মনোগৃহীত 
সমাচার ভিন্ন বন্তব আর কোনও নিদর্শন নাই। ইষ্ট মিন এই মত গ্রহণ কবিবাছেন, 
তবে তিনি ইহা! স্বতদ্থতাবে দেখিয়াছেন। 

মন ও বস্তু দুইটি বিভিন্ন সামগ্রী অথচ ইহাদের সম্মিলন ও লাম্পরন্ত কি কৰিয়া হয, 
এই প্রশ্ন সকল পণ্ডিতকেই কোন না কোন ভাঁবে প্রক্ষুৰ করিযাছে। ডেকার্টেব মতে 
ঈশ্বরকর্ৃক সময়ে সময়ে এই এক্য২ সম্পন্ন হইযাঁ থাকে। লাঁইবনীটজ বলেন, এই 
এঁক্যও পূর্বব্যবস্থিত। স্পেন্দাব্‌ বলেন, স্ব যথাযথ জ্ঞান আমাদের হয় না। তবে উহার 
যে ভাণ হয়, তাহা ল্সপান্তবিত সত্তা | আমাদেব দেশে যোগাচাব ও সৌত্রাস্তিক 
সম্প্রদায় বাহার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান এবং যোগাঁচাবীবা বাহার্থের অন্তিত্ব অস্বীকারই 
কবেন। তবে শীত্রাস্তিকেবা বাহার্থ অনুমানের বিষয় বলিয়া থাকেন। 

বড়দর্শনের সুব্রকারেরা জ্ঞানমূলে ইন্দ্রিয় জ্ঞানকেই প্রাধান্ত দিধাছেন। কাজেই তাঁহাবা 
সকলেই “এম্পিবিসিষ্ট* ৷ তবে এ সঙ্গে মীমীংসক ভিন্ন সকলেই যেগঞ্জ জ্ঞান বাঁ প্রাতিভ 
জ্ঞান মানিঘা লইঘাছেন ইন্দ্রিষজ জ্ঞানেব প্রথম অবস্থা নিবিকল্পক অর্থাৎ তাহাতে জাতি, 
দেশ, কাল প্রভৃতি কোন উপাধি বা বিশেষণ থাকে না, উহ! কেবল জ্ঞানমাত্র । পবে 


১। Esse is percipi. 
২1 Occasionalism,. 
৩| Pre-established harmony. 
81 Transfigured realism, 


সন ১৩৩৪ 1 জ্ঞান উৎপাদ-_ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ১৫৫ 


জাতি প্রভৃতির সহিত উহ! সবিকল্পক জ্ঞানে পরিণত হয় এবং তৎপরে “আমি ইহা 
জাঁনিতেছি* এইক্ূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানেব নাম অনুব্যবসাষ। 

বার্থ বিষযে যেমন এক সপ্প্রদাষ অনিশ্চযত! স্থিব করিযাঁছেন, তেমনি ইহাঁব বিবোধী 
সম্জরদাষ বন্তব সত্তা, *জোরের সহিত ধরিষ! লইযাঁছেন। বলা বাহুল্য, ইহাঁদের সংখ্যাই 
অধিক। আমাদের "দেশের প্রাচীন দার্শনিকের! গ্রাফ সকলেই বাহ্সত্তাবাদী, কেবল 
বৈদাস্তিকেবা বাহ পদার্থ ব্যবহারিক ভাঁবে সৎ বলিষ! উল্লেখ করিযাছেন। 

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত, তাঁহারা জ্ঞানমাত্রেই আপেক্ষিক* বা পরিচ্ছিন্, এইয়প 
মনে করেন। তাঁহাদেব মতে বস্তুর স্বপ্প আমাদেব পক্ষে অজ্ঞেষ। বন্তব চিহ্নমাত্র 
আমবা জানি, তাহাদের যথার্থ প্রকৃতি আমাদেব জানিবাঁর উপাঁষ নাই। জগতের পশ্চাতে 
নিকপাঁধিক, পূর্ণ পদার্থ আছেন আঁব তাহা ছাড়া যাহা কিছু, তাহা সোঁপাধিক, পবিচ্ছিন্ন 
বা আপেক্ষিক ইহার মধ্যে হেগেল, ব্রাডলী ও রঘস্‌ এই পূর্ণ পদার্ঘকে একভাবে 
দেখিয়াছেন, আবার হ্যাফিপ্টন্‌ ও স্পেন্সাব ইহা অন্তভাবে দেখিযাছেন। বৈদাত্তিক মতও 
ইহার সহিত উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে। 

এ স্থলে আব একটি বিষয়ের আলোচনা আবগ্টক। আমাদের জাঁতি বা ব্যভিজ্ঞান 
- কিভাবে হইয়া থাকে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে এক দল* আছেন, তাঁহারা জাতি- 
জ্ঞান পুর্ণমাত্রায় স্বীকার করেন এৱং তাঁহারা বলেন যে, আমাদের গক বা কুকুব প্রভৃতি 
এক একটা জাতিবাচক জীব বা উত্ভিদেব জ্ঞান আছে। অপব দল* বলেন যে, নম 
বা শব্দই জাতি বুঝাইয| থাকে, উহার প্রকৃত সত্তা নাই। 

যাহ! হউক, অতি সংক্ষেপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জ্ঞান সম্বন্ধে মত এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। 
মন এবং বস্তু, এই উভয়ই সমস্যাপূর্ণ। জড়বাদ, যন্ত্রবাদ, ইন্দ্রি্বাঁদ, চিদ্বাদ প্রভৃতি 
বিভিন্ন চিত্তে প্রতিফলিত হইমা জ্ঞানবাঁদ তত্তৎক্ষেত্র অনুসারে ক্ফুরিত হইযাঁছে। হয় ত 
প্রত্যেকেই আপন আপন স্বন্ধে কিছু সত্য বহন করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত তত্ব গুহাতেই 
নিহিত আছে। ধাঁহারা চিত্তকে একবারে জড়ধ্ম্মী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কি কবিযা জড় 
বন্ধ, চিত্তয়প জড়ের সহিত মিলিত হইযা জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহাঁব কোনও কারণ 
দেখাইতে পাঁবেন না। গতিশীল গোলক স্থির গোলককে অভিঘাত করিলে শেষোক্ত গোলক 
গতিশীল হইযা থাকে, ইহা সত্য ; কিন্তু উভষের মধ্যে কেহই জানে না, তাহাবা কি 
করিতেছে ; ইহাঁও বুঝিবাব বিষয। জীবচিত্ত সম্বন্ধে জডবাদ ঠিক খাটে ন, যেহেতু উহাব অভি- 
ঘাঁতের পব আঁর একটা! পরিণাম হয়, তাহাই জ্ঞান। এই স্থলে একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য বলিয়া 


Ld 
১1 Realist. 
২! Relativity. ল্‌ 


৩। ইহাদের নামও Realist. 
8| Nomiaalist. 


bh) 
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তাঁহ| তুলিয| দিতেছি । কোন একজন খ্যাতনামা কেমৃত্রিজ জ্যোতিষাঁচারধ্য “নব বিজেটিভিটি* 
সম্বন্ধে এইয়প মন্তব্য প্রকাশ কবিয়াছেন,_“এই নৃতন নিষম পদীর্ঘতব্বেব নিয়মসমূহকে একত্র 
বাঁধিয় রাঁখিযাছে ও সস্্ম গণ্নাব পক্ষে সুবিধা করিযা দিযাঁছে। কিন্তু বস্তুর গূঢ় তত্ব সমন্ধে এই 
জ্ঞান শখ ও শামুকের খোলা ন্তায অসাব। যে অজ্ঞাত সামগ্রী ভৌতিক 'জগতেব অন্তরে 
অস্তরে বহিষাছে, তাহাই 'আঁমাদেব জ্ঞানিবস্ত এবং উহা পদার্থতত্বেব প্রণালীতে খুজিয়া 
পাঁওযা যায় না। যেপনে বিজ্ঞান খুব অগ্রসব হইবাছে, সেখানে মন প্রকৃতিকে যত" 
টুকু আ্মদান কবিয়াছে, ততটুকুই সে প্রকৃতিব নিকট হইতে পাঁইয়াছে। অজ্ঞাত সলিল- 
তীবে পদচিহ্ন দেখিষা তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বাঁদেব পব বাদ রচনা করিয়াছি এবং পরে 
পদাঙ্ক হইতে জীবেব অক্বৃতিও পুনর্গঠন করিতে সমর্থ হইযাঁছি। কিন্তু হায়! সে আকুতি 
আমাদেরই ।”১ বাস্তবিকই মানুষের বাঁদ অনুবাদের সংখ্যা নাই। কিন্তু জড়ই বল, আব 
মনই বল, তাহাদের স্বয়প ব! তাহাদে মূল আঁকার সম্বন্ধে আমর! কি জানিয়াছি? বৃদ্ধ 
ও উদ্যমপ্রাপ্ত মানুষ নিজের যতটুকু অধিকাব, নিজেব যেষপ প্রবৃত্তি ও মানসিক ভাব, তাহাই 
তিনি মনুষ্যসমাঁজকে দিবছেন। 

এই অবকাঁশে জ্ঞান সমন্ধে কিছু বলা আবন্তক ৷ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ জ্ঞান শব্দটি আমাদের 
অতি সঙ্গীর্ঘভাবে ব্যবহাঁব কৰতে হয। ইংরাজী “কগ্‌নিশন্”, প্এক্সপিরিয়ে্স*, “কন্সেপ- 
শন্‌”, “নলেজ, “নেন্সেশন্৮, “কনশস্নেস” প্রভৃতি বোধেধ বিভিন্ন সংস্থানেব বিভিন্ন নাম না 
থকা আমাদের জ্ঞান শকই ব্যবহাঁব কবিতে হয। যাঁহ। হউক, যত দিন বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
দর্শনের দেহ পবিপুষ্ট না হয, তত দিন আমাদের এক অঙ্গ দিযা অপৰ অঙ্গে অভাব পুবণ করিতে 
হইবে। পওতের' জ্ঞানের অনেক প্রকাব ভাগ কবিযাছেন। (১) কে) মাক্ষাৎজ্ঞান, 
" (খ)মসাক্ষাৎজ্ঞান ৷ সাক্ষাৎজ্ঞান__যাঁহা ইন্ডিযগোচর হয এবং অসাক্ষাৎ জ্ঞান, যাহা তাঁহা হয় না! 
(২) একবিষয জ্ঞান, যেমন গে, বৃক্ষ ইত্যাদি এবং অনেকবিষযাশ্রিত জ্ঞান, যেমন বৃক্ষ প্রভৃতির 
উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, আকৃতি ৫ক্বৃতিব জ্ঞান । এই জ্ঞানদ্বযকে এক হিসাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জ্ঞানও 
বলা যায় । (৩) পৰোক্ষ ও অপবোক্ষ জ্ঞান ( মিডিফেট, ও ইমিডিযেট, নলেজ.) যাহা নিজেৰ 
ইণ্রিঘগোঁচর হয নাই, ত হ! পরোক্ষ এবং অপবোক্ষ-জ্ঞানেৰ মধ্যে যোগজ জ্ঞানও ধৰা যাইতে 
পাঁরে। কেহ কেহ ( আবিস্ততল ও ক্যান্ট ) জ্ঞানকে ( ফবম্যাল ও মেটিবিধাল) তাত্বিক ও 
বাস্তব, এই দুই ভাগ করিয়াছেন। জ্ঞান একদিকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ( এপ্রিহেন্ণন্‌ ) এবং 
আর এক. দিকে অববেধ বা বুঝ (কমপ্রিহেন্শন্‌)। অন্ধেব আলোকিজ্ঞান অববোঁধ মাত্র । 


(১) A. 57 Eddington—S%pacs, lime and Giavitation. 
কে) Knowledge by acquaintance, 
(খ) Knowledge abcut, 


লী 
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যাহা হউক, একৈক জ্ঞানে বা ইন্ডিয়জ জ্ঞানে বিশেষ কোন গোল নাই। ইন্দ্রিয় জনে 
যে সংস্কার হয় এব স্থৃতি সাহায্যে যাহার পুনকঘ্বোধ হয়, সেই সকল সংস্কারের আমরা এক একটা 
নাম দিয়া থাকি, তাহা পূর্বে বলা হইযাছে। এই সকল নাম আমরা বাক্যে প্রকাশ করিতে 
পারি এবং এই স্থলেই তর্কুশাস্তরের উৎপত্তি। চিন্তা দ্বারা অনুমান সাহায্যে গ) আমবা এক" 
একটা সিদ্ধান্ত করিয! থাকি এবং এই সিন্ধান্ত এক একটি উদ্ভি। ক্যান্টের মতে আঁ্বীক্ষিকী 
জান ছই প্রকার _বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য, জ্ঞান ও সংশ্েষক২ জ্ঞান। “বস্তুমাত্রেরই বিস্তৃতি আছে,” 
ইহা বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য অথবা বিশেষণজ্ঞান, যেহেতু বিস্তৃতি বস্তর একটি সাধারণ ৩৭1 আবার 
“পৃথিবী একটি গ্রহ,” এই উক্তিটি সংশ্লেষক জ্ঞানের পরিচয় এবং ইহাই তাঁহার মতে প্রকৃত 
জান, যেহেতু ইহাতে একটা নৃতন বিষষের প্রতীতি.হইল। 

. তর্কশাস্ত্রের অব্যবে আজকাল পণ্ডিতদের ততটা শ্রদ্ধা নাই । তাঁহার! বলেন, 
উহাতে জ্ঞানের কোনও প্রসাঁরতা দেখা যায না। সকল মানুষই মরণশীল, অতএব হরিও 
' মরিবে, এত জানা কথা। যাহা হউক, এই প্রাচীন “্অবযব” একেবারে প্রত্যাখ্যাত 
হয় নাই। তর্কশীস্ত্রের উদ্দেশ্য সম্যক্‌ বা অবিসবাদী জ্ঞানপ্রান্তি। এর জ্ঞান ভ্রমশূন্ত 
হওয়| আবশ্যক এবং যাহা ভ্রমশূন্ত, তাহাই প্রমাজ্ঞান 'ও তর্কশান্ত্র প্র বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ 
করার উপাঁষ দেখাইয়৷ দেষ। আমর! পূর্বে বলিষাছি, সংস্কার অবধি মানসিক ক্রিযা, কিন্ত 
ংস্কার ছাড়াও জ্ঞান বিষয়ে অপরুপর আঁবন্ঠকীয সামগ্রী আছে এবং তাঁহাও মানসিক | 
তাহা নিয়ে দেখাইতেছি। হিন্দু এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকের৷ সংশয়মূলে জ্ঞান উৎপত্তি দেখিয়া 
থাঁকেন। পাঁশ্টাত্যদের ইহা “ফিলুমফিক ডাউট”। ইহাকে কৌতুহল, জিজ্ঞাস! বা জানিবার 
ইচ্ছাও বলিতে পাবা যাঁষ। সংশষ হইলেই যে জানিতে পারা যাঁষ, তাঁহা বলিতে পারা যায় ন!। 
কতক বিষষের জ্ঞান চিরকালই হয ত সংশয় থাকিয়া যাঁয়। মঙ্গল গ্রহে জীব আছে কি না,- 
তাহা এখনও প্রমাণিত হইবাব কোনও উপাঁষ নাই! অথবা দেশ ও কাল শান্ত, কি অনন্ত, 
তাহাঁও জাঁনিবার কোনও পন্থা নাই। উহা আমাদের পক্ষে এখনও অবিস্তা বা অজ্ঞান । 
. অতএব জানিবার চেষ্টা থাকিলেই যে জাঁন| যায, তাহা ঠিক নহে। কাজেই পানের ক্রম- 
(ডিগ্রী) বিভাগও হইতে পারে। কতক বিষ্ষ নিঃসন্দিশবক্পপে জানিতে পারা যায, কতক 
বা সম্ভাবন! আকারে, আঁবার কতক পরের মুখে শুনিয়া বা গ্রন্থাদি পড়িয়া ( শব্দজ্ঞান ইংরাজী 
অথরিটি) এবং অপর যাহ! কিছু জানি, তাহা কেবলমাত্র বিশ্বাশ আকারেই আছে। এই' 
বিশ্বাসনন্ধ জ্ঞানই মানুষের অন্তঃক্রণে অধিকতর স্থান পূর্ণ করিয়া থাকে, যেটুকু আমাদের 
নিজস্ব, যাহা সত্য ও অন্রাস্ত বলিয়া জানি, তাহার মধ্যেও আঁবাঁর ছুই প্রকার ভাগ হইতে 
পারে-_-কতকগুলি অবরস্তাবীৎ বা নিত্য বা আনব্যভিচাবী, আবার কতক কাঁদীচিংক* 


গ। অনুমান সম্বন্ধে আলোচন! করিতে হইলে প্রবন্ধবিস্ৃত হইয়া! পড়িবে। 
১! Analytical, ২। Synthetical, ৬ 
৩] Necessary. 
8} -Contingent. 
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অর্থাৎ কখনও কখনও হইয়া থাকে । যখন সংশয় একবারে চলিযা যায, তখনই সত্যের বা 
প্রজা-জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। সংশয় হয় জ্মের জন্ত । কারণ, কোন মানুষই আপনাকে অ্ত্রান্ত 
বলিষ! মনে করিতে পাৰে না? অতএব প্রমাত্ববাধক জ্ঞান হয় কি করিয়!? আবাঁর কি করিষা 
সত্যকে সত্য বলিষ! আলিঙ্গন করি? ইহার কি কোনও পরিমাঁপক আছে, কোনও জ্ঞাপক আছে? 
যদি থাকে, তাহ! হইলে উহা মনেবই একটা"ৰৃত্তি অথবা মনের অতীত অপর কে নও ব্যবস্থাপক 
শক্তি। ভ্রম সমস্ত দূরীভূত হইল কি না, তাহ! ত জাঁনিবার কোনও উপায় নাই। প্রাচীনেবা 
হয় ত পৃথিবীকে ত্ৰিকোণ বা চতুক্ষোণ অথবা বিস্তৃত বলিয়া! মনে কবিতেন। এখন আঁমবা ইহা ভ্রম- 
স্কুল বলিয়া! বিবেচনা করি। ইহা একট! তাহাদের বিশ্বাস মাত্র ছিল, ইহাতে দংলারযাত্রায় 
কোনও ইট্টানিষ্ট বা বিদ্র ছিল না। অতএব সত্যের অনুভূতি আধ্যাত্মিক । যিনি সত্যের 
আবিষর্ভা, তিনি খষি বা বদ্ধ এবং সাধারণ মানুষও স্বীয় ক্ষমতা অনুসারে সেই সত্যের আস্বাদন 
কৃরিতে পারে। | b 

. মানুষের সংশয় ভ্রমের ভন্ত । যদি সর্বজ্ঞতা মানুষের থাঁকিত, তাহ! হইলে কোন কথাই 
ছিল না। এই ত্রমের প্রধান কারণ, আমাদের ইন্দ্রিয় ও স্বৃতি। প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকের! 
ইহ! জানিতেন।. ইন্লিয়ের অমশ্পূ্ণতা জানের প্রধান অন্তরা, তাহা আমরা দৈনন্দিন জীবনে 
অনেক স্থলেই "উপলব্ধি করিয়া থাকি। আর অনুস্থত বিষয়ও সকল সমষে ঠিক সংবাদ 
দেয়না। এক মাল আগে অথবা ২৫ দিন আগে কোনও ঘটনা ঘটিধাছে কি না, অথবা 
কোনও ব্যক্তিকে কলিকাঁতার অথবা অপব কোনও স্থানে দেখিষাছি, কিংবা - 
তাহার সহিত কি বিষয়ে কথাবার্তা হইযাঁছিল, তাঁহা অনেক সমযে স্মরণ করা যায় 
না। কাজেই যাছুধের ইন্দ্রিৎ ও স্থৃতি, উভয়ের উপরেই অবিশ্বাঘ। ভ্রমেব কারণ 
স্দ্ধে অনেক পুস্তকাদি বাহির হইযাছে, আমাদের দেশেব পণ্ডিতদের মধ্যেও অস্থখ্যাতি, 
অন্তথাখ্যাতি প্রতুভি কএকটি শ্রমের আঁকার দেখিতে পাঁওষাঁ যাষ। তবে ভ্রম এ ছুই 
কারণেই হইযা থাকে অর্থাৎ উহ! ইন্ড্িয়ের অথবা মনের অপটুতাঁব জন্ত উৎপন্ন হয়। 

কিন্তু ভ্রম অন্ত স্থলেও হইতে পারে। চিন্তাকালে বা তর্কস্থলে, সঘন্ধেব ব্যভি্চারজন্ত ভ্রাস্ত 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । ‘যদি কেহ বলে, পপ্ত এবং মানুষ, উভযই প্রাণবিশিষ্ট, অতএব পঞ্ড 
চতুষ্পদ বলিষা মাহৰ চকুষ্পৰ ৷ এইরপ সিদ্ধান্তে অনৈকাত্তিক ভ্রম আছে এবং ইহা হেত্বা- 
ভাস ৷ তর্কশীস্ত্রে জাতি বা ধর্মী বিভাগের দোষে যে ভ্রম উৎপন্ন হয, তাঁহা৷ হেত্বাভাঁস। এই ভ্রম 
লইয়া মীমাংসকের সহিত মীয়িকের অনেক বাঁদবিতণ্ডা আছে, তাহা এ স্থলে দেখাইবাঁর 
প্রযোজন নাই। 

. মন অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, আম্ঁদেব বার আনা বকম জ্ঞান শব্দজ প্রমাণ বা 
পরের মুখে শুনিয়া € কতক অপ্রমাণিত বিশ্বাস, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। শব্দজ প্রমাণ 
গুলি সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকের* কথা বলিয়া উহা সত্য বলিষা মানিযা লই। বিশ্বীসসমূহ 
অধিকাংশ শ্থুলেই ধৰ্ম, নীতি ও আচার অনুষ্ঠানবিষষক। যখন বিজ্ঞান খুব প্রতাপ- 
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শালী ছিল, তখন বিশীসসমূহ অমূলক বলিয! বিবেচিত হইত। কিন্তু বিজ্ঞানের 
অনেক বাদ আছে;)--যেমন স্নায়ুবাঁদ, অভিব্যক্িবাদ, ঈখরবাদ; সেগুলও অপ্রমাণিত 
বিশ্বাসমাত্র। হিন্দু দার্শনকেরা প্রা সকলেই যোগ দ্বারা অনিন্দ্রিয বা অতীন্দ্রিয় 
জ্ঞান হয়, ইহ! স্বীকাব করিণছেন। এই দুল তত্বজ্ঞানের নাম বোঁধি। কাজেই জৈন, 
বৌদ্ধ ও হিন্দু দার্শনিকের! সকলেই একবাক্যে অতীন্দ্রিষ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা স্বীকার 
করিযাছেন। জৈন, বৌদ্ধ (মাধ্যমিক ) ও বৈদীস্তিকেবা জ্ঞানের ছুই প্রকার ভেদ স্বীকার 
করিযাঁছেন। একটা লৌকিক ও অপরটি অলৌকিক। আজকাল পাশ্চাত্যদের মধ্যেও 
ইন্টুইসন্বাদ্দের অল্পে অল্পে আবাঁর আদব হইতেছে। লীবনিজ ও ক্যান্টের স্বতঃগ্রণে দিত 
জঞানবাঁদ উড়াইয| দিলে জ্ঞানের কোনও অর্থ ই থাকে না। 
সত্যের পরীক্ষা কি করিয়, হয? কি ভাবে সত্যের সত্যতা আমরা জানিতে পারি? হিন্দু 
দর্শনিকেবা আত্মাকে সত্যের প্রমৃতা বা প্রমাণরর্ভা বলিবা স্বীকার করিয়াছেন। প্রায় সকল 
দেশেই পণ্ডিতের বন্থব বা অস্তিত্বেব সহিত মনেব এক্যকে (ক) সত্য বলিঘা ধরিষা লইয়াছেন। 
কিন্তু আমরা কি বস্তুর সব গুণগুলি জানিতে পারি? হয় ত কতক জানি, কতক দানি না। সেই 
জন্য সত্যে এই এরক্যবাদপ্রবচনে অনেকে সন্দিহান হইতেছেন। যেহেতু কবি ও বৈজ্ঞানিক 
" বস্তুতে যাহা দেখে, তুমি আঁখি তাহা ত দেখিতে পাই না? সুত্র ং এঁক্য হইল কই? কেহ 
বলেন. যাহার বিপরীত কর্পন। করা *যাঁব না, তাহাই সত্য২ ; কিন্তু ইহাতেও পুর্বেক্র দোষ 
আসিয়া পড়ে। ইহা ছাড়া আরও বাঁদ আছে। ন্তাবমতে যাহা প্রবৃত্তিজনন-সমর্থ, তাহাই 
সত্য। ঝিনুকের খোলা দেখিয| যে ক্ষপা মনে কবে এবং তজ্জন্ত লাভের বস্তু বোধ কবিয়া 
উহা কুড়াইবার প্রবৃত্তি হয, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, নে উহ! সত্যই রজত মনে কবিষাঁছে। 
বৌন্ধেরা বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্যের পরীক্ষা । ইহাতে ও প্রবৃত্তিজননসমর্থবাদে বিশেষ 
গ্রভেদ নাই। 
আজকাল কোন কোন পণ্ডিত একটা নৃতন মত তুলিযাছেন-উহাব নাম প্র্যাগম্যাটিসম্‌। 
উহা প্রোতাগোরাসের উক্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত । তিনি বলিযাছেন, “মানুষই সকল 'জ্নিসেন্ 
পরিমাণকর্ভা।” সত্যেব জ্ঞান হইতে পারে না। কেহ কেহ অর্থাক্রযাকার্নিত্ব ইহাব প্রতিশব্দর্লপে 
ব্যবহার করিতে চাহেন। কিন্তু উহ! কতটা সমীচীন, তাহা! বলিতে পারি না। পূর্বে 
বিশ্বীসন্নপ জ্ঞানের কথা বলিযাঁছি। তাঁহারা বলেন, সত্য জ্ঞানট! লোকের মনের গঠন অনুসারে 
হইয়া থাকে। মানুষের বিশ্বাস, তাঁহার মত ও ভাবত অনুসারে নির্দিষ্ট হয়। মনে 






১। গ্রীযুক্ত হীরেন্্রনীথ দত্ত মহাশয়-ব্যবহত। 2 
ক! Correspondence, নব্য ন্তাঁ্যমতে তদ্বতি তত্প্রকীরকং জ্ঞানম্‌ । 


২! Hamilton ও Herbert Spencer, 
৩! Temperament. 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [সংখা 


করুন, যাহারা জড়বাদ, তাহাদের জীবের চেতন! একটা রাসায়নিক ব্যাপার বলিয়া মনে 
হয়; আবার যাহারা প্রাণ একটা স্বতস্্র শক্তিবিশেষ বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রাণকে অতি- 
রসায়ন ব্যাপার বলিয়া বুঝিষ! থাকেন। বিশ্বীসসমূহ কাঁধ্যকরী হইলে অথবা উহাদ্বারা 
যাঁতুষের বা সমাজের কোনয়প অকল্যাণ ন হইলে সে বিশ্বাসে কিছুই দৌষের নাই। 
কতকগুলি বিশ্বাস লইয়া যদি সুবিধা হয়, উহাতে কোনও ক্ষতি নাই। বিজ্ঞানেও যে থিওরি 
আছে, তাহাঁও এই শ্রেণীর মধ্যে আসিফ! পড়ে । যখন লোকে বিশ্বাস করিত যে, পৃথিবীর 
টারি দিকে সূর্য্য ঘুরিতেছে, তপন তাহারা এ বিশ্বাস লইয়| চলায় কোনও ক্ষতি হয নাই। 
প্র্যাগম্যাটিস্মবাঁদ মনন্তত্ব, তর্কশাস্র ও দর্শনের দিক্‌ হইতে গ্রন্থকারেরা বিচার করিয়াছেন। 
ইহাতে এইটুকু বুঝা যয যে, সত্য লক্ষ্মীর ন্তায় চঞ্চলা । এক যুগে যাহা সত্য, পরের যুগে 
তাঁহা অসত্যে পরিণত হইলেও কোনও ক্ষতি নাই । তবে মানুষ বিশ্বাস করিতে ছাঁড়িবে না। 
ধাঁহাঁরা ইন্দ্িগমূলে স্বানকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহেন অর্থাৎ “এম্‌পিরিসিষ্ট” বা “একস্‌- 
পিরিযন্‌ স্তালিম্ট,” তাঁহাদের মত অসম্পূর্ণ ও যুক্তিশূন্ত । যুগে যুগে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, 
ধৰ্ম্ম ও নীতিতে মানবদমাে নৃতন নূতন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া ষাঁয়। জ্ঞান একমুখী 
হইলে নৃতনের অবকাশ থাকিত ন! । আদিম -মনুঘ্যসমাজ হইতে জ্ঞানের বহু পরিবর্তন 
দেখা যাঁষ। অতএব জ্ঞানের একটা আশ্মনির্কাচন ও স্বতঃপ্রকাশ আছে। যখন যাহা আঁবক, 
তখন তাহা আপনার ভাবে জ্ঞানয়পে আপনি প্রকাশ হয়। ইন্জিয়সমূহ বস্তুর লিঙ্গমাত্র 
বুঝাইয়া দেয়। নৃতন সংস্থান ইন্দ্রিয় ছারা হয় না।- কেবল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাষ কি হইবে? 
জ্ঞান যতক্ষণ আত্মদান না করিবে, যতক্ষণ মানবমনে উহা ক্ষুলিঈ আকারে আত্মপ্রকাশ 
না করিবে, ততক্ষণ শত বৈজ্ঞানিক উপায়েও কিছু ফল হইবে না! পাশ্চাত্যের! এখন জ্ঞানের 
সেই রহন্তপুর্ণ দিক্টা উপলব্ধি কবিতেছেন, তাই আজকাল “ইনটুইসন্*এব এত আদর 
প্রাচ্য পণ্ডিতেরা “এম্‌পিরিসিষ্ট” হইলেও জ্ঞানের সে রহন্তটা বহু পূর্বে বুঝিষাঁছিলেন, সেই জন্ত 
তাহাঁবা সেই “যতো বাঁচো -নিকর্তত্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” আস্বাদের জন্য জ্ঞানের একটা 
্বতগ্র দ্বার খুলিষা রাখিয-ছেন এবং তাঁহার|' বলেন, যে, উহ! বাঁদমাত্র নহে, উহা ধ্যানগম্য 
এবং ধ্যানক্ষপ চিন্তাধার উহা প্রকাশিত" হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সকলই 
ধ্যনিসিন্ধ একাগ্র চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা করতলস্থ আমলকবৎ উহার আদান হইযা থাঁকে। 


ভ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 






১1 Workable. . 


শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 


বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেখক রাঁষ বাহাছুর ডাক্তাব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীকর নন্দী 
(রায় বাহাহুর মহাঁশযের মতে শ্রীকরণ নন্দী ) ও কবীল্দ্র পবমেখৰ নামক ছুইজন কবির মহা- 
ভারতের বিবরণ দিয়াছেন। * ১৩৩১ বঙ্গাব্দের প্রতিভা পত্রিকাঁব চতুর্থ খণ্ডে মৌলভী মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহ মহাশয় শ্রীকব নন্দী ও ক্বীন্দ্র পরমেশ্বরের অভিন্নত্ব বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লেখেন। 
বিগত ১৯২৬-২৭ খ্ৰীষ্টাব্দেব ঢাক! বিশ্ববিষ্ঠালষের বাৎসরিক কার্যবিবরণী ( Annual Report ) 
নামক পত্রিকাষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীল- 
কুমার দে মহাশয় ও বিশ্ববিস্তালষের পুথিশালার বিবরণীতে প্রকাশ কবেন যে, শ্রীকব নন্দী ও 
কবীন্দ্র পরমেশ্বরের অভিন্নতবপ্রতিপাদক প্রমাণ তাহাদেব সংগৃহীত পুথিগুলেতে পাওয়া 
গিয়াছে। এই সকল বিবরণ পাঠ করিষা আযাব এ সকল পুথি পড়িবার ইচ্ছা হয। পুথি 
অনেকগুলি আছে। একখানি পরাগলী মহাভারতের পুথির লিপিকাল ১৬৯০-১১শক (= ১৬৮৮- 
৮৯ খ্রীঃ)। এই পুথিখাঁনি সম্পুৃ্ অর্থাৎ ১৮টা পর্ববই ইহার মধ্যে আছে ; তবে মধো মধ্যে হই 
একখানি পাতার অভাঁবও আছে, এবং কয়েকখানি পাঁতা অপাঁঠ্যও হইঘা পড়িযাঁছে | আমি এই 
পুথিখানিতে (ঢা, বি, ২০২৫ সংখ্যক পুথি) দেখিলাম যে, পবাগলী মহাভারতের সর্বত্রই শ্রীকব 
নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্ববের ভণিত পাও যায়। শহীহুল্লাহ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ 
পর্বে কেবলমাত্র শীকর নন্দীর এবং অন্তান্ত পর্বে কেবলমাত্র কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা ক্বীন্ের 
ভণিতা পাওয়া যাঁষ। পুথিগুলি পড়িয় দেখ! গেল, তীহার এ অনুমান অমূলক | সুতরাং জীক 
নন্দী ও ববীন্দ্র পরমেশ্বর, হই জন বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন। পবাঁগলী মহাভাবতের নানা পর্বের 


পুল্পিকা হইতে কয়েকটা ভণিতা উদ্ধৃত কবিতেছি। 

(১)  শ্রীযুত পরাগল খাঁন মহামতি । দারিদ্রভঞ্জন বিব অনাথের গতি ॥ 
কুতুহলে পুছিলেন্ত ভারতকাঁহিনি।  জেনমতে পাবে হারাইল রাজধানী ॥ 
ব্নবাদে আছিলেন্ত দ্বাদশ বৎসর । কোন কর্ম কবিলেক বনের ভিতর ॥ 
বর্ধরেক কথা ছিল অজ্জাতবসতি । কেমত পৌরসকারে পাইল বন্গুমৃতি ॥ 
এ ষব রহস্তবথ| সংখেপ কবিয়া । পুবান ভারত বথা পাঞ্চালী রচিয়া ॥ 


তাহাঁন আদেশমাল্য মাথে আরোগীর্যা। শ্ীকব নম্দীএ কহে পাঞ্চালী বচিযা ॥ 
ঢা, বি৭২৫ সং পুথি,আঁদিপৰ্ক,২৩ পৃষ্টা | 





ক ধ. ভা. ও সা, ( ৫র্থ লং ) ১৪২-১৫২ পৃঃ ।- 


১৬২ 
(২) 


(৩) 


(৪) 


(৫) 


(৬) 


(৭) 


(৮) 


(৯) 


সাহিত্য-পরিষণ্-পত্রিকা [সং 


বিজর পাঁওবকথ| অমৃতলহত্রি। স্থুনিলে অধর্ম্ম হরেঃপবলোকে তরি ॥ 
ভারতের পুন্যকথ। পুন্যবস্তে জুনে।  পুত্রে পৌত্রে ধনে ধান্যে বাঁচএ কল্যানে 
লঙ্কর পরাঁগল মহিমা! অপাব। কবিন্দ্রে কহিল কথ। রচিয়! পয়ার ৷ 

--3, উদ্ভেধগপর্ব, ৯৯ খ পৃষ্ঠা । 
বিজয় পাঁওবকথ। অমৃতলহটি। সুনিলে অধৰ্ম্ম হরে পবলো[]ক তরি ॥ - 
লম্কর পরাগল গুণের নিধান। অষ্টা্দস ভাবতেত জার অবধান ॥ 


--3, ভীন্মপর্বব, ১১৯ খ পৃষ্ঠা । 
ইহলোকে সুখভোগ, পরকালে শ্বর্গলোক, ভারতের পুন্তকথা স্থুনি। 
শ্রীধুত নাষকবব, লঙ্কর পবাগল, কবিন্দ্েত পুছে পুনি পুনি ॥ 
বিজয় পাঁওব নাম্‌, পুন্তকথ| অনুপাম, অমৃত সিঞ্চিল কলেবৰ । 
শ্রবন কলসে ভরি, মহাজনে পান করি, কো না জাইব জম্র ॥ 


,_উ, কর্ণপর্ক, ২০২ ক পৃষ্ঠা । 
লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার | কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥ 
জীুত নাযক লম্কর পরাগ । বিজয় পাঁওব সুনি মনে কুতৃহুল ॥ 


বিজয পাঁওবকথ!| অমৃতলহরি । সুনিলে অধৰ্ম্ম হরে পরলোক তরি ॥ 

ইতি শ্রীমহাঁভাবতে পাগুববিজয়ে পরিক্ষিতজন্মঃ নগাঁধঃ | প্রীরস্ত সর্ব যগতাং 

্রীরত্ব লেখকে মমি শ্রীবস্ত নিখিতং যস্য তসা কৃষ্ণপ্রসাঁদতঃ ॥ শুভমন্ত শকাব্দাঃ 

১৬১০ প* সন ৪৮৬ তেবিখ ২৪ পৌষ মাৰ্গ সির্ষে। প্রীকুমুদ পণ্ডিতস্য স্বাক্ষরমিদং ॥ 
এ, অশ্বমেধ পর্ব, ২৪০ পৃষ্ঠ! । 

অশ্বমেধ পুণ্যকথা, কক্পত্গ ধর্ম্মলতা,  পাঁতক তীপেব নাই ভয। 

সুনিতে অমৃত বড়, মক্তির আকার দঢ়, আর কোথু নাইক সংদয ॥৬২॥৷ 

বন্ধকুলপ্রকাণক, সক্রকুলবিনাসক, সমুদ্রেত জেন সসধর। 


লঙ্কর ছুটিখান, কর্ম সম জার দন, মেদিনি মহিমা সমসর ॥ 
তাহাঁন আঁদেস মাথে যুধিষ্ঠীর নরনাথে, কবিন্দ্রে জে র'চল পয়াব ॥৬৩| 
3, ২৫৫ খ পৃষ্টা। 
প্্রীকব নন্দিএ কহে বুঝিষা সংহিতা! । যৌমিনী রচিল জেন ভারতের গাথা ॥ 
ও, ২৫৩ ক পৃষ্ঠা । 

অশ্বমেধ যজ্জকথ। অমৃতের সাঁর। কবিজ্্র পরমেশ্ব[]র রচিল পযার ॥ 

৬ ও, ৩১৫ থ পৃষ্ঠা। 
একলক্ষ নবতিন ক্লৌক হৈল সার) কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥ 
৪ El ক # ts 


লঞ্চর পরাগল ধৰ্ম্ম অবতার । জাহাঁর আঁদ্বেসে হৈল ভাঁরত.বিস্তার ॥ 


মন ১৬৬৪ ] শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ১৬৩ 
পু 


জে জন সন্ত্রম বুদ্ধি না করে ভাঁরতে। সবান্ধৰে পচিৰ নরক রৌরবেতে ॥ 
ব্ৰাহ্মন বুদ্ধিএ জদি হাঁংসএ তাঁহাক। ধর্মশান্্রে কহিল নরক কুস্তিপাঁক ॥ 
জৌড় হস্তে সরবত মাঁগএ পরিহার । সুন সুন মহাজন বচন আঙ্গার | 
পুস্তক কারণে নাম হৈল ধরাতিল। . লস্কর পরাগল গুণের সাগর ॥ 
তাঁহীন আদেসমাল্য মাথে আরোপীয়! । শ্রীকর নর্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥ 
ইতি শ্রীমহাঁভারতে পাঁগুববিজযে স্বর্গারোহণ পর্বঃ সমাপ্তঃ॥ শ্রীরত্ত সর্ব যগতণঃ 
শ্রীরস্ব লেখকে ময়ী। শ্রীরস্ত লিখিতং যন্ত তন্ত কৃষ্তপ্রনাদতঃ ॥ হরুএ নমঃ | **। 
শকাব্দ; ১৬১১ পরগনে ভুলুয়া সন ৪৮৭ তেরিখ ৭ বৈশাখ বোঁজ বৃহষ্পতীবার দস দণ্ড 
গতে সমাথ ॥ ্ীরুমুদ পণ্ডীতন্ত স্বকীয় পুস্তকমিদং স্বাক্ষরঞ্ণ ৷ 
ই, স্বর্গীরোহণ পর্ব, ৩৪২ ক পৃষ্ঠা। 
জ্্রীকর নন্দী ও ববীন্দ্রের ভণিতাঁযুক্ত *পুম্পিকা' মহাঁভারতখানির সকল পর্কেই পাওয়া 
যাইতেছে। এইরূপ ভণিতা ষে একখানিমাত্র পুথিতে পাওয়া গিরনাছে, তাহা নহে । আব 
একখানি পুথি হইতেও কষেকটী উদাহরণ দিলাম। 
(১০) সংগ্রামে রন করএ, রনেতে পাইল ভএ, সবে মিলি বহিতে না পারে। 
বাঁঢ়ে আউ ধর্ম জগ সর্বলোক হএ বস, প্রত্রএ কবিতে ফোনে পাঁরে ॥ 
বিজএ পাঁওব নাম, সু্ধগুনে অনুপাম, পুন্যবস্তে সুনে ছুই কানে। 


লস্কর জে পবাগল, প্রনমিল বহুতর, নমকিন্তি বাঢ়ে দিনে দিনে ॥ 
শ্রীকর যে নন্দ কাব, তাহার বচন ধরি, ব্রচিলেক পাঞ্চালি প্রকাব। 


. কুরূ পাঁঙু সংগ্রাম,  যুর্দ ছিল অনুপাম, দ্রেন হইল জম অবতীব ॥ 
টা, বি, ২০২৪ সং পুথি, দ্রোণপর্ব, ২২৮ ক পৃষ্টা । 
(১১) ভাগে ভাগে লাগে জোধ, বাহিনির বিরোধ, অস্ত্র সব এড় ঝাঁকে ঝাকে। 
পদবন্দ বিস্তার, কতেক লিখিব আর, কুক পাও যুদ্ধ পরিপাক ॥ 
রাদ্রবংস জত্ব কর, সম্পদ মূনিসা চর, লক্কব পরাগল খান। 
পদবন্দ সোন্দর, কবিন্দ্র পরমেশ্বর, রচিলেক ভার্থ বাখান ॥ 
উভয় লোকের সন্ধি, পাত্রেত সুস্কৃত বুর্ধি,  পুন্তকথা অমৃতলহরি । 
সুনি[লে] অধৰ্ম্ম ক্ষয়, সংগ্রামেত হএ জষ, সবে পিয় কন্মঘট ভরি॥ 
ও, দ্রোণপর্ব, ৩১২ খ পৃষ্ঠা (লিপিকাল ১২০৭। ২৯ দাঁন্তুন )। 
(১২) ভারথামৃতসির্দর্থং রসং বিজযপাঁওবং। 
পাঁষং পাঁষমতে। নিত্যং স্বহাঁকিব্তিপর[[]ছিতং ॥ 
শ্রীপরাগলখানন্ত মহীন্ুগ্রহগৌরবাৎ। 
দেসভাসামে্্যবাব্য [2] কৌতুকাঁদকরোঁৎ কবি [£]॥ 
ই, এ -উ, ১২৫ ক পৃষ্ঠা। 


১৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ত্য সংখ্যা 


এই সকল বিক্ষিপ্ত ভর্তা এবং শরাগল ও ছুটিখানের নামোল্লেখ দেখিলে শ্রীকর নন্দী ও 
কবীন্দ্র পৰমেশ্বৰ যে অভিন্ন ব্যক্তি, তল্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও যোগ্য কারণ দেখা যায় 
না| সম্ভবতঃ “কবীল পবচ্হে” শ্রীকর নন্দীরই উপাঁধি। শহীদুল্লাহ সাহেব এই অঙ্গমানই 
কবিয়াছিলেন। হুই জন লেকে সম্মিলিত চেষ্টায় গ্রন্থখথানি লিখিযাছিলেন বলিয়া মনে করিবারও 
কোনও কাঁবণ নাই। কাঁবণ, 'ক্গেমেন্দ্র ও ‘কেতকাদাসে'র মত যুগ্ম নাম গ্রন্থের কোনও স্থানে 
পাওষা যায নাই। যেখানে 'শ্রীকব নন্দী’ আছে, সেখানে ‘কবীন’ বা ‘কবীন্র পরমেশ্বর? নাই ; 
আঁবাব যেখানে 'কবীন্দ্র আছে, সেখানে "শ্রীকর নাই । আরও একটা বিকল্পের অনুমান 
চলিতে পাঁবে,_পবাগলের সভায় হয ত “কবীন্দ্র পবমেশ্বব-নামক (ইংরাজী Poet Laureate 
এব অনুয্পপ ) একটা সদম্তের পদ থাকিতে পারে। কিন্তু সেটাও অনুমান মীত্র। দীনেশ 
বাবু শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পবমেশ্বনকে বিভিন্ন কাবোর লেখক বলিষা স্থিব করিযাঁছিলেন। 
এই সকল প্রমাণ দেখিযা আৰ তাঁহার মত গ্রহণ কর! যায় না। কাবণ, মহাঁভারতখাঁনি 
ছুই জন লৌকেন সমবেত চেষ্টাতেই লিখিত হউক, আঁর একজনের দ্বাবাই হউক, গ্রস্থখানি অভিন্ন; 
এবং যিনি (বা ধাহারা) অশ্বমেধ পর্ধ লিথিয়াছিলেন, তিনিই (বা. তীহারাই ) অন্ঠান্ত 
পর্ববগুলিও লিখিযাঁছিলেন, এ বিষষে কোনিও সন্দেহের অবসর নাই। কিন্তু এই মহাভারত- 
থানিব প্রচাবে কবি অপেক্ষা কবির উৎসাহদাতি। পরাঁগল খাঁনেরই গৌরব বেশী। মে কথা 
কবি স্বষং মুক্তকঠে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ই মহাঁভারতখানিকে 'পরাগনী 
মহাভারত’ নাম দিবা দীনেশ বাবু স্থবিচাবই করিয়াছেন। কিন্তু অশ্বমেধ পর্বটী ছুটিখানের 
নাগে সংজ্ঞিত হইলে অভিনব পাঠকের মনে একট। সংশয়ের উৎপত্তি হইতে পাঁরে। অথ্চ 
তাহাৰ পিতৃদেবের আরব ক্ষার্য্য তিনি সম্পূর্ণ কবাঁতে সেই কার্ষেযর সহিত তাঁহার নাম 
সংশ্লিষ্ট ন! থাকিলে তাঁহাব পক্ষে কোনও অবিচার হইয়াছে, এ কথা বলা যায ন!। কারণ, 
গ্রন্থমধ্যে তাহার নাম আছে, এবং কবি তাহাকে পিতৃভক্ত পুত্র বলিয়াছেন ।॥ সুতরাং সমগ্র 
মহাতাধতখানিই পৰাগলের নাম প্রসিন্ধ করাই আমি সঙ্গত মনে করি। তাহাঁতে কবির 
অভিন্নত্ব বিষয়ে কোনও সংশষ থকে না। 

এই পরাগলী মহাঁভাবতের কবি শ্রীকর নন্দীর কালনির্ণঘ বিষয়ে বিশেন কোনও গোলযোগ 
নাই। কাঁরণ, কবি স্বয়ং লে বিষয় স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। 

“বেদে রামাবণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদৌ চাস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীষতে ॥ 


প্রণমহো নারাষ্ণ পুরুত্ব গ্রধান। হৃষ্ট স্থিতি গ্রলব্তে জার অব্ধান ॥ 
সরস্বতী প্রথমহো৷ বকন্দেবতা । জাহাঁর প্রসাদে হএ সরস কবিতা ॥ 


সর্ব দেব [ী?] বন্দিবা বন্দোম দেবগণ » জনক জননী আদি বন্দো কজন ॥ 
সভাসদ অগ্রতে জে করো] প্রণতি।  রচিষা পার কিছু কহিব ভারতি॥ 


ম কপটের গন্ধ লই প্রসন্ন হৃনয।  বাঁমমম পিতৃভক্ত খান মহাশম ॥ 
--২*২৫ সং পুথি, ২৪১ পৃষ্ঠা। 


সম ১৩৩৪] 


পৃথিবির মধ্যেত প্রধান এক স্থান। 
নসর্ত সাহা নাম অতি মহারাজা । 
নৃপতি হুসন-দাহা-তনয় সুমতী। 

তান এক সেনাপতি নামে ছুটিখান। 
চাটাগ্রীম নগরক উত্তৰ প্রধান । 

চরো নাম নগর জে পৈতৃক বসতি। 
আপনি মহেস তথ ক্রমৃতিস নাম । 
চারি বর্মে বৈসে প্রজা! সেনাসন্নিপাত 
ফনি নাম নদিএ বেষ্টাত চাঁবিধাঁব । 
দৈবের নির্মাণ সে জে প্রলংহন পুরি। 
লঙ্কর পরাগল খান মহাঁশবত। 
আজানুলম্বিত বাহু কমল লোঁচন। 
চতুঃষষ্টী কলার বসতি গুণনিধি। 
দাতা ব্লী-কর্ণ-সম অপার মহিমা। 
রূপটের গন্ধ নাই প্রসন্ন হৃদয়। 
তাহান সহজ গুণ সুনি নরপতি | 


শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ১৬৫ 


উপদ্রব নাই কৌঁথু অতি পুণ্যবান ॥ 
পুত্রসম রক্ষা করে নকল পরজী ॥১ 
সামদও ভেদে পাঁলে সর্ব বসুমতী ॥ 
ত্রিপুব! গড়েত গীয়া কৈল সন্নিধান ৷ 
চন্দ্রসেখর নাম পর্বতের স্থান ॥ 

সে পুবিব জত গুন কহিবম কতি ॥ 
উনকোটা সিবলিঙ্গ বৈসে অবিরাম ॥ 
নান। গুনবস্ত সব বৈদএ তথাত ॥ 
পুর্বেত জে মহাঁগি ব অধিক বিস্তার ॥ 
আঁছউক ফক্রর ভর নাই ডাঁকাঁচুরি ॥ 
সমৰ বিজধী ছুটী খান মহাশয় ॥ 
বিশাল হর্ষ মত্ত গজেন্দ্রগমন ॥ 
পৃথিবিত কল্পতর সুজিলেক বিধি ॥ 
শোধ ধৈর্য্য গান্তির্য্য বির্য্যের নাই সীমা ॥ 
রামসম পিতৃভক্ত খান মহাশয় ॥ 
সম্বাদি বিসয দিল হরষীত মতি । 


ঘোটক পর্য্যন্ত ( সহিতে? ) ক্ষিতি পাইল ছুটাখাঁন। নৃপতি অগ্রেতে পাঁইল বহুল সম্মান ॥ 





লক্কর বিষয় পাই খান মহাঁমতি। সামদওভেদে পালে সর্ব বসুমতী ॥ 
ত্রিপুরার নরপতি ভএ ছাড়ে দ্েস। পর্বতকন্দরে গীঘ! [২৪২ক] করিল প্রবেস ॥ 
গজ বাঁজী কর দিষ! করিল সন্ধানঃ | মহাঁবনমধ্যে পুরি করিল নিম্মীন* ॥ 
পণ্ডিতে পণ্ডিত সভা খান মহাঁমতী। একদিন বসি আছে বান্ধব সংহতি ॥ ' 
১। মুদ্রিত পুথিতে পাঁঠান্তর,_ 

প্নসরত সাহা তাত অতি মহাঁবাজা। রাম বছনিষ্ঠ পালে সব প্রজা ॥ 

নৃপতি হুসন সাহা যেন ক্ষিতিপভি | সাম দান দণ্ডতেদে পালএ বহ্গনতী ॥” 
২। অভিবাঁম। 
৩ | ৩১১ ক পৃষ্ঠাব পাঠ £ 

লক্কর পবাগল খানেৰ তনয় । সমবে বিজয়ী ছুটা খাঁন মহাঁশষ ॥ 

৪1 সন্ষি। 
৫) মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ 
গজ বাঁজি বাবি দিয়া কৰিল সম্মান । মহাবনসধ্যে তাঁব পুবীব নির্দ্মাপ ॥ 
অদ্যপি ভয় না দিল মহামতি । তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুবনৃপতি ৪ 
আপনি নৃপতি সন্তর্পিষা বিশেষে । সুখে বসে লক্কৰ আপনার দেশে ॥ 
দিনে দিনে বাঁড়ে তাব বাজনন্মানি। যাবত পৃথিবী থাঁকে স্তুতি তাহান ॥ 


২২ 
. 


১৬৬ সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক! [সংখ 
সুনস্ত ভারত পৌঁথা তি পুন্যকথা। মহামুনি জৈমিনির রচিত লংহীতা ॥ 


অন্বমেধ পুন্য সুনি প্রসন্ন হৃদ । স্ভাঁখণ্ডে আঁদেসিল খান মহাশয় ॥ 
ব্যাসগীত ভাবত সুনিল চারূতর । জার হেতু জৈমিনিএ রচিল সকল ॥ 
» দেসি ভাষা কহি কথা রচিষা পনার | সঞ্চরৌক] কীর্তি মোর যগত সংসার ॥ 


তাহান আদেশমান্য মাথে আরোপ । শ্রীকর নন্দিএ কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥ 
টা, কি ২০২৫ সং পুথি, ২৪১খ--২৪২ক পৃষ্ঠা । 
এই বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গাধিপতি নদরৎ সাহার রাজত্বকালে ছুটীখান 
চট্টগ্রামের উত্তর অঞ্চলে চন্দ শেখর পর্বতের নিকটে ফেণী নদীর তীরে লঙ্করী বিষয় পাইয়া- 
ছিলেন।১ কিন্তু ছুটাখানের পিতা পরাগল খা হুসেন সাহার নিকট লঙ্করী পহিয়াছিলেন। 
প্রাস্তিথান্তনষ বহুল গুণনিধি | পৃথিবিতে কল্প তরু নিরমিল বিধি ॥ 
সুলতান হোসন পঞ্চম গৌড়নাঁথ। ত্রিপুরের ভাব সমর্পিল জার হাথ ॥ 
সোনার পালঙ্গি দিল এক দত ঘোড়া। সঞ্জোগ সহিতে দিল বিবিধ কাঁপড়া ॥ 
তাঁহাঁন আদেস তবে ডিরেত ধরিবা। কবিন্দ্রে কহিল কথা পাঁচালি রচিয়া ॥ 
একমনে সুনে জেবা ভ'বৎ কখন। তাহারে সুনিলে হএ স্বর্থেত গমন |” 
ঢা বি, ২০২৪ সং পুথি, > পৃষ্ঠা । 
হুসেন সাহার রাজত্বকাঁল ১৪৯৪-_-১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ, এবং জনরত সাহার রাজত্বকাঁল ১৫২০-- 
২৫ খুঁষ্টাব্দ । সমগ্র মহাঁভারতখানি লিখিতে যদি তিন বৎসর ( অর্থাৎ প্রতি পর্বে গড়ে দুই 
মাস) কাল সময় লাগিয়া থাঁকে, এবং তাঁহার শেষভাগ নসরত সাহার রাজ্যকাঁলে পড়ে, তাহা 
হইলে মহাভীরতখানির রচনাকাল ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দেব নিকটবর্তী হধ। কিন্তু পরাগল খাঁব মৃত্যু 
কোন্‌ সময়ে হইযাছিন, তহা আমর! নিশ্চিতন্নপে জানি না । কিন্তু সে ঘটনা! যে নসরত 
সাহাব রাজত্বকাঁলেই সংঘটত হইযাছিল, তাহা ছুটাখানের লঙ্করী প্রাপ্তি বিষষে কবির উক্তি 
হইতেই জান! যাঁয়। যদি এই ঘটনা নসবত সাহার বাঁজত্বকাঁলের অবসানের (১৫২৫ খ্রীঃ ) 
নিকটবর্তী হয, তাঁহা হইলে গ্রন্থখাঁনির রচনাকাঁলও ও সময়ের নিকটবর্তী হয়। যদিও পরাগল 
হুসেন সাহার নিকট হইত লম্বরী পাইয়াছিলেন বলিষ। প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তথাঁপি 
গ্রন্থাবস্ত হুসেন সাহার রাজত্বকালে নাও হইয| থাকিতে পারে। এমত অবস্থা গ্রন্থরচনার 
কাঁল নসরত সাহার সমযে বলির! ধরিলেই ভ্রমের সম্ভাবনা অল্প হয, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, 
রস্থরচনাকাঁলেব সহিত নসরত সাহার বাঁজত্বকালই সুস্পষ্ট ভাবে বিজড়িত দেখিতে পাইতেছি। 
কিন্ত হলেন সাহার রাজত্বকালে গ্রস্থারস্ত হইবার বিষষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যাঁয নাই। 
১1 মুদ্রিত পুস্তকেব পাঠ অনুনারে এই ব্যাপাবটা নসবত সাহাব পিত! হুসেন সাহাব সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল 
“বলিয়া বৌধ হষ। ভিন্ত মুদ্রিত পৃস্তকেৰ ভাঁৰাব ভঙ্গী দেখিয়া সনে হয যে, উহা পাঁঠ সম্তভবৃতঃ ভ্ৰমাক্সক ৷ চাঁকা 
বিশ্ববিস্তালয়ের ২*২৫ সংখ্যক পুথিব পাঁঠ যেরূপ নরল, তাঁহীতে এই পাঠই গ্রহণযোগ্য বলিয়া ঘনে হয়। কিন্তু : 
মুদ্রিত পুস্তকের পাঁঠ কইটকল্পিত। 





যন ১৩৩৪ ] ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্চয় কবির মহাভারত ১৬৭ 


দীনেশ বাবু পরাগলী মহাভারতের রচনাকাল ১৪৯৫-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন” । কিন্তু উল্লিখিত 
প্রমাণসমূহ তাহার মতের অনুকূল নহে। মোট কথা, এই মহাভারতের রচন| ১৫২০ * টানে 
ছুই তিন বসব পরে হুইযাঁছিল বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পাঁরে। 

শহীহুল্লাহ সাহেব মনে’করিযাছিলেন যে, প্রথমে অশ্বমেধপর্ক' লিখিষা শ্রীকর নন্দী ‘কবীন্দ্র 
পরমেশ্বব উপাধি লাভ করিরাঁছিলেন, এবং তৎপবে অন্তান্ত পর্বগুলি লিখিবার সমবে তীহাঁর 
এই উপাধি ভণিতীস্থলে ব্যবহার করিষাছিলেন২। তাঁহার এই অনুমানের কারণস্বরূপে 
তিনি লিখিয়াছিলেন যে, “পরাগলী মহাভাঁবতে ‘রবীন্দ্র পবমেশ্বর এই ভণিত! দেখিতে পাই। 
তাহাতে 'শ্রীকর নন্দী’ এই নাম পাঁওয়! যায় না।* কিন্তু ইতিপূর্কেই যে সকল ভণিতা উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহাতেই দেখ! যায় যে, পবাঁগালী মহাভারতের সর্বত্রই 'শ্রীকর নন্দী” নাম পাঁওষা যায । 
ইতিপূৰ্বে উল্লিখিত ভণিতাগুলির মধ্যে (১), (৭), (৯) ও (১০) সংখ্যক ভণিতা, দ্রব্য । ঢাকা 
বিশ্ববিষ্ঠালষের পুথিগুলি পাঠ করিয়! দেখা যাইতেছে যে, কবি সপ্তদশ পর্ব মহাভারত সম্পূর্ণ 
করিয়া সর্বশেষে অশ্বম্ধপর্ব লিখিয়াছিলেন। অশ্বমেধপর্ব আরম্ভ করিষা কবি পরীক্ষিতের 
জন্ম উপাখ্যান শেষ করিবার পর বোধ হয, পর|গন খাব মৃত্যু ঘটিযাছিল। উদ্ধৃত (৫) সংখ্যক 
ভণিতা ও লিপিকরেব পুম্পিকা দ্রষটব্য। অশ্বমেধপর্কেব অবশিষ্টাংশ পবাগলপুত্র ছুটীখানেব 
সভায় পঠিত হইযাছিল। অশ্বমেধ পর্বের এই দ্বিতীয় অংশ পবিষৎকর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে। কবি শ্রীকর নন্দী কেন অশ্বমেধপর্তর সর্বশেষে লিখিঘাছেন, তাঁহার একটা কারণ 
বা কৈফিয়ৎ অশ্বমেধপর্কের শেষে কৰিব পুম্পিকাঁয় পাওয়া যাঁয়। বোধ হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অবসাঁনে যুধিষ্ঠির কর্তৃক ব্যাসদেবকে প্রদত্ত দক্গিণাঁর অনুরূপ ভূৰি দক্ষিণা আদায় কবাই কবির 
উদ্দেশ্তর ছিল। I 


“অশ্বমেধ শেষ ন! আছিল যে কাঁরণ। কৰিন্দে রূচিল গাঁথা লিষিতে কাঁবগ ॥ 
হেন মতে অশ্বমেধে হইলেক প্রাপ্তি । জৈমিনীএ হেন মৃত রচিল ভাঁবতী ॥ . . ০, 
যজ্ঞ অবশেষ ধর্মরাজা করে দাঁন। সুবর্ণ সহস্র কোটা দক্ষিণ! প্রধান ॥ 
চারি চারি ব্রাঙ্মোণেরে দিল চাঁরি দান । ব্যাসের স্থানেত বস্থুম্তী কৈল দান। = 
লইল পৃথিবিদান পরাসরমৃত। সবিশ্ময়ে সর্কলোঁক চাঁহে অদভুত ৷ 

... ধর! লৃই ব্যাস মুনি হরষীত মন। , ধৰ্তবাজা সম্বোধিয়া কহিলা কন ॥ 
মুনি কৈল পৃথিবি তোহ্মাক দিল পুনি। পৃথিবির মুল্য ধন দেয় মনে গুনি | 
যুধি্ঠীরে কহস্ত না হএ সমুচিত | পৃথিবি দক্ষিণা অশ্বমেধের উচিতৎ |” 


--২০২৫ সং পুথি, ৩১৫ ক পৃষ্ঠা । 


১] সাবি ৬ হ। অভি পৃঃ। ৩! শ্রদীন। ৪1 দাঁও। 
৫1 ুক্রিত পুস্তকের পাঠ (১৩৯--৪০ পৃ৮)১ 

অস্বমেধ শেষ আছিল যে কথন।- - 'কৰীন্রচিত গাথ। লিখিত কাঁবণ ॥ 

হেনমতে অ্মেধ হইল সমাপ্তি । জধমুনি যেসন বচিল ভাবঘি ॥ 

পূ. অশ্বমেধ পুণ্যকথা অম্বতলহবী । শুনিনে অধৰ্ম্ম বণ্ডে পৰলোক তরি ॥ 





১৬৮ সাহিত্য-পরিষত্পত্রিকা [গসখ্যা 

পরাগলী মহাঁভীবতের রচিত শ্রীকর নন্দীর বিষয়ে এই কয়টা কথা নির্দিষ্টভাবে জানা 
যাইতেছে £__ 

(১) শ্রীকর নন্দী ও বনী পরমেশ্বর নামক ছুই জন কবির সত স্বীকার করিবার কুল 
প্রমাণ নাই। 

(২) শ্রীকর নন্দী সনগ্র মহাভারত লিখিষাঁছিলেন ; এবং অশ্বমেধপর্ব্ব সর্বশেষে লিখিয়া- 
ছিলেন। 

(৩) চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পবাগল খঁ ও তৎপুত্র ছুটাখানের স্ভাষ কবি তীহাঁর মহাভারত 
পাঠ করিয়াছিলেন । 

(৪) অশ্বমেধপর্কোর 'প্রীক্ষিতের জন্ম” শেষ হইবার পর সম্ভবতঃ পরাগলের মৃত্যু হইয়াছিল। 
ও পর্বের অবশিষ্টাংশ ছুটীখানের সভায় পঠিত হইয়াছিল । মুদ্রিত অশ্বমেধ পর্কে 'পরীক্ষিতের 
জন্ম লীর্যক আখ্যানটা নাই । 

(৫) এই গ্রন্থের রচল-কাঁল সম্ভবতঃ ১৫২২--২৫ খ্রীষ্টাব্দ । 

(৬) শ্রীকব নন্দীই সম্ভবতঃ বঙ্গীয় মহাভারতের আদিকবি১ । 

কাঁশীবাম দাসের মহাতারতেব যেমন একটা অতি-পবিচিত পুম্পিকা-শ্লোক-__“মহাঁভারতের 
কথা অমৃত সমান। " কাশীশম দাস কহে শুনে বান” শ্রীকশ নন্দীরও সেইক্সপ একটা 
পুষ্পিকা-প্লোক দেখা যায, 

, বিজয় পাওব্বথা অমৃতলহরি। স্ুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি 1৮ 

এই পুল্পিকাটি পবগলী মহাভারতে এত অধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে যে, কোনও 
এক্টা খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন মহীভাঁনতেব পত্রে এই পুম্পিকা পাওয়া গেলে, সেই পত্রটীকে 
পরাগলী মহাভারতের একশ্বানি ছিন্ন পত্র বলিষা গ্রহণ কর! যাঁয়। গ্রীরুষ্ণবিজয়, গৌরক্ষবিজয় 
প্রভৃতি গ্রস্থনামে যেমন “নজির শক্েব প্রতি একটা পক্ষপাঁত দেখা যাষ, এ স্থলেও তাহাই দেখা 
যায়। শ্রীকর নন্দী নিকট মহাভারতের নামান্তর 'পাগব-বিজর” ; এই 'পাঁগুববিজধ শব্দ 
প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে গন্ধ পুম্পিকাঘ “ইতি শ্রীমহাভারতে পাঁগুববিজয়ে কর্ণপর্বনি দ্বিতীয়- 
দিবলীয়যুদ্ধে হুঃশোসনবধঃ' ইত্যাদিক়পে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পুম্পিক! ছাঁড়া পরাগলী 


এহিক্ষপে অশ্বমেব হইলেক শেষ ৷ অশেষ প্রকাশ কবি করিল বিশেষ ॥ ] 
যজ্ঞশেষে রাজা করয়ে দান । সুবর্ণ সইশ কোটি কবিলেক দান ॥, 
চাবি চারি বিপ্রেবে ভে এহি দান দিল! বনসেবে (1) দক্ষিণা তবে বন্থমতী দিল ॥ 
না লইল পৃথিবী দান = = মোর স্থত।  *  সবিস্ময নর্ববলোক চাঁহএ অদ্ভুত ॥ 
ধব! লইয়া ব্যাস মুদি আনন্দিত হইযা ঘন। ধর্দবাজ। সম্বোধিয়া বুলিল বচন ॥ 
অস্তি কৰি পৃথিবী তে-স্মাঁঝেদিল পুনি। পৃথিবীব সব ধন দেয় মনে গনি ॥ 
ঘুধিষ্টিএ বৌলিল ন! হএ কদচিত। পৃথিবী দক্ষিণ! অশ্বমেধ সমুদিত ৫ 


৯। এই প্রবন্ধের পব্বর্থী অংশ ষ্টবা ৷ 


মন ১৩৩৪ ] শ্ীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্চয় কবির মহাভারত ১৬৯ 


মহাঁগরতে আরও কয়েকটা লাচাঁড়ীর পুম্পিকা পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল 
পুম্পিকার ভাষায কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। ‘অবণ-কলম তরিষা অথবা “কর্ণঘট ভরিয়া” 
ভাঁবতন্থুধা পান করিবার উপদেশ এই সকল পুম্পিকাঁৰ পাওয়া যাঁব। (৪) 'ও (১১) সংখ্যক 
ভণিতা দ্রষ্টব্য । লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এই সকল পুষ্পিকা কোনও কোনও পুথিতে বিকৃত 
হইয়! পড়িয়াছে। “বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত” নামক যে মহাঁভারতখানি পরিষৎ কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবাছে, তাহাতেও এইক্সপ একটা ব্যাপাৰ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয়। এই গ্রন্থখানিতে মোট যোল জাঁষগায় শ্রীকর নন্দীর “বিজয়পাণ্ডব' পুষ্পিকা ভণিতার 
পবিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে এগাঁবোটী জাধগাষ শ্রীকরের ভণিতি-পুষ্পিকা অবিকৃত 
অবস্থায় আছে, কেবল পাঁচ জাধগাষ “বিজযপাওব* ‘বিজয়পত্ডিতে’ রূপাস্তরিত হইযাছে। বিজয় 
পণ্ডিতের মুদ্রিত মহাভারতের দ্বিতীয় পণ ২৫৮-_৫৯ পৃষ্ঠায এই প্রবন্ধের (8) সংখ্যক ভণিতার 
‘শ্রবণ কলস’ “সুবর্ণ কলস” এবং মহাজন’ “নহাঁজল+ হইয়াছে। এটা কি লিপিকরপ্রমাদ ? 
না মুদ্রাকরপ্রমাদ ? 
“বিজয় পাওব নাম, পুণ্যকথা অনুপাঁম, অমৃতে বরিষে নিরস্তর । 
সুবর্ণ কলস ভরি, মহজল পান করি, কখন না যায যুম্ঘর ৮ 

পুর্বোপ্লিখিত (৪) সংখ্যক ভণিতাঁটাও যেগন কর্ণপর্ধের শেষে ব্যবহৃত হইয়াছে, বিজ 
পণ্ডিতের এই “বর্ণ কলস’ ভণিতীটাও ঠিক সেই স্থলেই পাঁওয়৷ যাইতেছে। এই “বিজযপাগুব 
নাম, পুণ্যকথা অনুপাম’ ইত্যাদি পুষ্পিকাটী বিজ পণ্ডিতেৰ মুদ্রিত মহাভাবতের প্রথম খণ্ডে 
৫৬ পৃষ্ঠায় সভাপর্কের শেষে বিকৃত আকারে মুদ্রিত হইয়াছে £_ 

“ব্জিষ পাঁও নাম, সভাপর্ক অন্ুপাঁম, অমৃতলহরী বরিষণ €)। 
এহি পর্কা ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ, বিজয় পণ্ডিতের স্থবন।” 

ওঁ মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠাষ বিরাট পর্ক্সের শেষে “বিজঘ পাঁগুবকথ/ ‘বিজয় 
পণ্ডিতকথা” হইয়া গিয়াছে ₹_- 

| “শরবণে অধর্ম্ম হরে পরলেকে গতি । বিজয় পণ্ডিতকথা অমৃতভাঁরতী ॥* 

শ্রীকর নন্দীর আর একটী পরিচিত পুপ্পিক,-_-“ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের ধার। ইহ- 
লোক পরলোক উভয় উদ্ধার ॥* মুদ্রিত বিবাট পর্বের শেষে (প্রথম খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠায় ) এই 
পুষ্পিকাটীও বিকৃত হইযাছে :_ 

প্বিজষ পণ্ডিত নাম () অমৃতের ধার ।  ইহলোঁক পরলোক করে উপকার ॥* 

এখানে কি ইষ্টনাম ত্যাগ করিয়া বিজয় পণ্ডিতের নাম গ্রহণের উপদেশ দেওযা হইয়াছে? 
আবার মুদ্রিত গ্রন্থের সর্বশেষ পৃষ্ঠায় (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠাষ ) এবং প্রথম খণ্ডের ১৬১ পৃষ্ঠায় 
বনপর্কশেষে নিয়লিখিত বিকৃত পুপ্পিক1 ছুইটা পাঁওযা যাইতেছে £৩ 

“বিজষ পণ্ডিতের কথ! অমৃত সমান । শুনিলে অধৰ্ম্ম হরে পায় পরিত্রাণ ॥* (২1৩৬২ পৃঃ) 

“গুন কথা ভারতে পণ্ডিত বিজর (?) |  বচিল মহামুনি বনপর্ক সায় ॥ (১1১৬৯ পৃঃ) 


১৭০ - - সাহিত্য-পরিষতপত্রিকা [ও বৃংখ্য 


এই পাঁচটা বিকৃত ও অ্কাংশ স্থলে অর্থশূষ্ত পুষ্পিকা হইতেই বিজ পণ্ডিত নামক একজন 
কবিব উদষ হইযাঁছে মনে হয় না কি? ইহা ছাড়! বিজয় পণ্ডিতের আর ত কোনও বিবরণ 
পাওয়া যায় না। মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদক প্রাচ্যবিস্ধামহার্ণব মহাশ বীকুড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলে 
প্রাপ্ত একখানি খণ্ডিত পুথিতে দ্রোণপর্কের শেষে “মেলাধিপ শ্রীবিজয় পণ্তিতবিবচিতে বিজষ- 
পাগুবে দ্রোণপর্ব্' এইয়প একটা লেখা পাইযা, কুলগ্রন্থমমূহের সমুদ্র মন্থনপুর্বক-এই “বিজ 
চন্দ্রের সপ্তদশ উর্ধতন পুরুষের নামোদ্ধীর সহ ইহাঁকে সাগবদীযার বন্যবংশে রাঁটীর 
্রাঙ্মণকুলে বসাইষা দিয়াছেন। কিন্ত ইনি “মসী'গোত্রে “লেখনী/ক্ষেত্রে 'অনবধানতা*র 
গর্ভে উদ্ভুত কোনও ‘অদ্ভুত’, না প্রকৃত মনুস্তজন্ম ইনি প্রাপ্ত হইযাঁছিলেন”_সে 
বিষয়ের কোনও স্থিব মীনাংনা না করিয়াই সম্পাদক মহাশয় ইহাকে ব্রাঙ্গপজন্ম দান 
করিযাছেন। ৰ 

দীনেশ বাবু কবীন্দ্র পরমেশ্ববরচিত মহাভারত ও বিজয় পণ্ডিতের মহাঁভারতকে প্ররুত- 
পক্ষে এক পুস্তক বলিয়া’ মনে করেন। তিনি লিখিয়াছেন,_-পক্বীন্দ্র পরমেশ্ববের -ভণিতাঁষ 
“বিজয় পাঁগুবকথ| অমৃতলহবী” পদটি একটি মূর্খ লিপিকরেব হস্তে “বিজ্রপত্তিতকথ! অমৃতলহরী’ 
হইযা গিয়াছিল১ | শহীছুল্লহ নাহেবও দীনেশ বাঁবুব সহিত একমত্য প্রকাশ করিষাছেনং । 
কিন্তু বিজয় পর্ভিতের পুথি ত একখানিমাত্র পাওষা ষাষ নাই, প্রাচ্যবিস্তা মহা মহাঁশষ পূর্ব, 
উত্তৰ ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত তিনখাঁনি পুথি (তন্মধ্যে একখানি মাত্র সম্পূৰ্ন) পাইযা মুদ্রিত 
গ্রন্থের পাুলিপি প্রস্তুত করাইয়াঁছিলেন। তাঁহার উত্তরবঙ্গীয় খণ্ডিত পুথিখানিব পাঠ অপর 
ছুইখানি পুথির পাঠের সহত অধিকাংশ স্থলেই মিলে নাই। এই তিনথানি পুথি ব্যতীত 
আরও ছুইখাঁনি খণ্ডিত পুথ ঢাক! বিশ্ববিগ্ভালয়ে সংগৃহীত হইঘাছে।৩ স্ুতবাং মোট 
পাঁচখাঁনি পুথির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । কেবলমাত্র ভণিতা দিবা বিচার করিলে এই 
পুধিগুলিকে পাগলী মহাঁভাবতের অসম্পূর্ণ পুথি বলিয়াই স্থির করা যাঁষ। কিন্তু একমাত্র 
ভণিভাই কোনও গ্রন্থে সর্বস্ব নহে। গ্রন্থের ভাষা বার এ ক্ষেত্রে একাস্ত আধিগ্তক । এই জন্ত 
আমি মুদ্রিত বিজয পণ্ডিতেত্ব মহাভারতের সহিত পরাগঙ্গী মহীভীবতের পাঠ অনেক স্থলে 
মিলাইয়া দেখিযাছি। বনপর্বর প্রথম ২০০ পংক্তির পাঠ পবাগলী ভারত ও সঞ্রধী ভারতের ' 
পাঠের সহিত আশ্চর্ধ্যরূপে নিলয়৷ গেল। স্থানে স্থানে অতি সামান্ত পাঠাত্তর দেখ। গেল। 
এই জন্ঘ সমস্ত গ্রন্থধানি মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হইল। মোটেব উপর দেখা গেল, অধিকাংশ 
স্থলেই ছত্রে ছত্রে মিল আঁছে! কিন্তু অনেক স্থলেই পাঠ সংক্ষিপ্ত হইবাছে। সুতরাং পাঠ 


১। ব ভা ওসা. (৪) ৪২২৭ পৃঃ। ২) প্ৰচিভা, ১৩৩১, ১৬১ পৃঃ । 

৩। এই প্রবন্ধ লিখিত হইব পর পুথি দুইখানি পরীক্ষা কবিয়া দেখিলাম । ১১৭৩ সংখ্যক পুধিখানি 
ভীষ্মপর্কোর খণ্ডিত পুথি ২৩০ সংখ্যক পুথিখানি বর্গীবোহণ পর্বের সমগ্র পুধি। দুইখাঁনিই বিজধ- 
পঙ্ডিতেব মহাভাঁবতেব ন্যায় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ । হইখাঁনিতেই পর্ধ্বশেষে ভণিতাৰ পবিবর্তে “বিজবপাঁওবকথা 
অমৃতলহ্রী। স্থনিলে অধর্মম হবে পৰলোকে তবি ”॥ পুদ্পিকা আছে। 


সন ১৩৩৪ শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ১০১ 


হিসাঁবে বচাব কবিলে বিজষ পণ্ডিতেব নামে প্রচলিত পুথিগুলিকে পবাগলী মহাঁভাবতেরহ 
একখানি সংক্ষিপ্ত সংকলন বলা যাষ। কিন্তু বিভিন্নভাও যে নাই, তাহা নহে। অনেক 
স্থলে উপাখ্যানভাঁগেই বিভিন্নতা দেখা যাইতেছে। উদদাহ্রণন্বক্ষপ বলা যাঁষ, (১) মহাঁভাবতের 
উৎপত্তি বিষষে জন্দেঙ্গয়ের প্রতি খয্যশৃঙ্গের অভিশাঁপবিষষক আখ্যাধিকাঁটা, বিজ্রবের 
ভারতে নাই; (২) জাহ্বীর বানর পতি বা শান্তচ্ছর পূর্বজন্মবিষষক আঁখ্যারিকাটীও 
বিজয়ভারতে পরিত্যক্ত হইয়াছে; (৩) শকুন্তলার উপাখ্যানটী সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত 
হইযাছে ) (৪) কঙ্কাবিজয়গ্রযাসী অৰ্জ্জুন ও লক্ষারক্ষক হন্মানের প্রসঙ্গটাও বাদ গিযাছে, কিন্ত 
বনপর্কে ভীম ও হনুমানের প্রসঙ্গে (১৪৭-১৫০ পৃঃ) অঙ্জুনপ্রসঙ্গের ভাব ও ভাযাঁর - 
অনেকট! মিল দেখ! যায ; (৫) খাওবদাহকালে নাগিনী ও তৎপুত্র সহ অর্জুনের যুদধপ্রস্গ প্রভৃতি 
অনেক প্রসঙ্গই বিজয়ভাবতে পরিত্যক্ত হইযাঁছে দেখা যাঁয। এক কথায় বলিতে গেলে বিজয় 
পণ্ডিতের নামে প্রচলিত মহাঁভারতখানিতে পবাগলী মহাভারতের অনেক প্রসঙ্গ পবিবর্জিত 
হইয়াছে। পরিবর্তিত প্রসঙ্গ প্রায়ই দেখা যাঁষ না। 

- প্রাচ্যবিস্বামহার্ণৰ মহাশয়ও পরাগলী ভারত ও সঞ্জয়ী ভারতে সহিত বিজ পণ্ডিতের 
মহাভারতের ভাব ও ভাষার মিল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মিল দেখিযা তীহার 
অনুমান হইবাঁছিল যে, কবীজ্দ্র থরমেশখবর বিজয় পণ্ডিতের “বিজ পাঁওবকথা» অবলম্বন করিয়া 
অতিরিক্ত কিঞ্চিৎ বিষয সংযোস্তুনা ও কাঁব্যরসেব বিকাশ দ্বারা তাঁহার পবাগলী মহাভারত 
রচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রীচ্যবিষ্ঠমহার্ণৰ মহাশষের মতে সঞ্জব ও শ্্রীকব নন্দী চোর, 
এবং বিজয় মূল সম্পত্তির মালিক ও মহাঁজন। তিনি বলেন £- 

“ভারতের প্রথমাংশ বাদ দিয! কৌরব ও পাঁগুবগণেব উৎপত্তি হইতে স্রীপর্ক পর্য্যন্ত সঞ্জয় 
যেক্পপভাঁবে ও যেরূপ ভাষায় রচনা কবিবাঁছেন, বড়ই আশ্চর্যের বিবষ, বিজ্রয পণ্ডিতের বচন!” 
মধোও আমরা এক্সপ ভাব ও ভাঁষাঁব এক্য পদে পদে পাঁইযাঁছি। এমন কি, অনেক ক্লে 
শ্নকে শ্লোকে, কথায় কথায় মিল রহিয়াছে; এক্সপ অপূর্ব একতা বিরাট পর্কা হইতেই 
সমধিক লক্ষিত হষ। দেখিলেই বোধ হইবে যেন, একই ব্যক্তির ক--কমল-বিনি্যত। 
বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত বিজয় পণ্ডিতের পুথি এবং চট্টগ্রাম হইতে সংগৃহীত সগ্তষের পুথি 
উভয়ের স্থান কত দূবদেশ ও কৃত বর্ষ ব্যবধান, কিন্তু কি অপূর্ব শ্লৌকসারৃগ্ড ! কেহ কি 
ভ্রমেও মনে করিতে পারেন, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন কবি, পশ্চিমবঙ্গে নামান্তর গ্রহণ কবিয়! 
উদ্দিত হইয়াছিলেন? অথবা একজন অপবের কীর্তি নিজনামে ঘোষণা করিযা 
থাঁকিবেন? এক্সপ পর-কীর্ভিবিলোপপ্রক্কতি প্রাচীন সাহিত্যিক বঙ্গেও কি প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল? রর 

প্দীনেশবাবু দেখাইযাছেন, সঞ্জয় কবীন্দ্রের পূর্ববর্তী, সুতরাং চারি শত বর্ষেবও পূর্বতন! 
এ দিকে যদি বিষুপুরের পুথিধানিতে কিছুমাত্র মৌলিকত্ব থাকে, তাহা হইলে মেলাধিপ 


১। এই প্রবহেব প্ববত্তী” অংশ দ্ৰষ্টব্য ৷ 


১৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা "_ [অসংখ্যা 


বিজয পত্তিতকেও আমরা চারি পত বর্ষেরও কিঞ্চিদধিক পূর্বতন বলিযা অনায়াসেই গ্রহণ 
করিতে পারি। সুতরাং 'বজয় ও সঞ্জয উভয়েই চারি শত বর্ষের অগ্রবর্তী হইতেছেন। 
একজনের খ্যাতি বাঢ়দেশে ও অপরের খ্যাতি সুদূর চট্টগ্রামে । অথচ উভয়ের রচনায় 
ছত্রে ছত্রে পদে পদে এয়প অপুর্ব মিল হুইবাঁর কারণ কি? সুবিজ্ঞ সমালোচক উভয়েরই 
রচন! অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্বীকার করিবেন, এক ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন, : 
অপর ব্যক্তি তাহাই নকল বরিমাঁছেন। 
# ক Ld *ু Ly 

-  প্যাহাই হউক, সঞ্জযেন গ্রন্থে খাঁটা সোণায রাঙ্তা জড়ান থাকায় ইহার মৌলিকত্ব 

সমন্ধে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। বিজয় পণ্ডিতের সরল ও অতি সংক্ষিপ্ত আখ্যান এবং 
মূলের সহিত কোনও প্রক'র বিরোধ না থাঁকাঁষ বিজয়ের যত্নের ধন বঙ্গতাঁষার আদি ও 
অকৃত্রিম বলিয! গ্রহণ করিতে আঁপত্তি গাঁকিতেছে না। 

ক ক + পু 

পপরাগলী ভারত প্রা ১৭*** ক্লোকে পূর্ণ। আর বিজয় পণ্ডিতের “বিজয় পাওবকথা* 
প্রায় ৮০০০ ক্লৌোকে সমাপ্ত । * * * | এত সংক্ষেপে মূল মহাভারতের বিষষ আর 
কেহ তৎপূর্কে বর্ণনা করেন নাই। সম্ভবতঃ সেই সংক্ষিপ্ত ভারতকথাই কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 
লেখনীতে দ্বিওণাষতন লাভ করিরাঁছে।”_ মুদ্রিত মহাভারতের মুখবন্ধ। 

প্রাচ্যবিদ্যামহ রব মহাশয় ব্জিঘ পণ্ডিতের সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহা এই 
গ্রন্থের সবলতা ও সংক্ষিপ্তত।। সংক্ষিপ্ত হইলেই কাঁব্যখাঁনিকে আঁদিকাব্য, এবং বিস্তারিত ও 
বৃহদায়তন হইলেই তাহাকে সেই আঁদিকাঁব্যের বিকাশ বলিয়া গ্রহণ কর! যায কি? লঘুকৌমুদী 
ত সিদ্ধাস্তকৌমুদীর পূর্ববর্তী কালের গ্রন্থ নহে: 'লঘুভাগবত গ্রন্থ ভাগবত গ্রন্থেব মূল নহে; 
বান্দীকীয় রামায়ণ কৃত্তিবাঁসী শামাযণেব, অথবা ব্যাস-মহাঁভারত বিজয় পণ্ডিতেব মহাভারতের 
বিকাশ নহে! বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচলিত গ্রন্থে যাহা আছে, সঞ্জয় ও পরাগলীতে তাহা 
আছেই, এবং তদতিরিক্ততও কিছু আছে। ইহা হইতে দুইটী অন্থুনান মনে আসে--(১) বড়টী 
ছোঁটটার বিকাশ, অথবা (২) ছোটটী বড়টীর সংক্ষেপ । বড়টীকে ছোটটার বিকাশ বলিয়া গ্রহণ 
করিবার পূর্বে হুইটীকেই দেশ ও কালের গণ্ডীব মধ্যে এমনভাবে নিদ্দিষ্ট করিষ! জানা চাই, 
যাহাতে স্বাভাবিক কাঁরণবশতঃ ছোটটার বড়টীতে পরিণতি অধ্ঠস্তাবী হইযা পড়ে। কিন্ত 
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ মহাশয় বিজয় পণ্তিতকে রাঁড়ে ও সঞ্জয এবং কবীন্দরকে চট্টগ্রামে পাঠাইয়া 
বিজ্যের সহিত সঞ্জয় ব! কবীন্দ্ের সম্পর্ক অসম্ভব করিব! তুলিয়াছেন। কিন্তু বিল্রয় পণ্ডিতের যে 
পুথি তিনি তীহার পাত্রসায়েরনিবাসী পুধিসংগ্রৃহক রামকুমার দত্তেব নিকট পাইযাছিলেন, তাহা 
ষে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে কোন লিপিকর কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল কি না, তাঁহার কোনও প্রমাণ 
নাই। কারণ, পুথিখানি খণ্ডিত *বলিযা তাহাতে লিপিকরপুম্পিকা পাওয়া যায় নাই। বিজয় 
পণ্ডিতের আব কোনও পুি পশ্চিমবঙ্গ হইতে আবিষ্কৃত হয নাই। বিজষ পণ্ডিতের নামে 


~ 


মন ১৯০]  শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবিব মহাভারত ১৭৩ 


প্রচলি মহাভারতের পুথিখানিৰ রাঁচ়ে অবস্থান ব্যতীত বিজয পণ্ডিতের আর কোনও 
বিবরণ আমরা পাই নাই। সুতবাং মাঁহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা ও ধবানন্দ মিশ্রের 
মহাবংশাঁবলীতে যে সাঁগরদীয়ার বন্দ্যবংশীষ বিজষ পণ্ডিতের উল্লেখ আছে, তাঁহাব উপর 
এই পূর্ববঙ্গীয় মহাতাবতখানির গ্রন্থকর্তৃত্ব আরোপ কবা চলে না। পূর্ববঙ্গেই বিজয় পণ্ডিতের 
নামে প্রচলিত মহাভারতের সব পুথিগুলিই পাঁওয| গিষাছে; পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত পুথিখানি 
বাস্তবিক পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত, না পশ্চিমবঙ্গ হইতে, সে বিষষে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে; 
কারণ, লিপিকরপুষ্পিক! পাঁওযা যাঁষ নাই। আরও দেখা গিয়াছে যে, পাঁচটা বিকৃত ভণিতা 
হইতে ক্ষ্টকল্পনা হাব বিজয় পণ্ডিতের উৎপত্তি হই্যাঁছে। অথচ এগারোটা ভণিতি- 
পুপ্পিকা এ গ্রন্থেই অবিকৃতভাবে স্থান পাইয়াছে। আঁশ্র্য্যেব বিষষ এই যে, উল্লিখিত 
পাঁচটা বিকৃত ভণিতাব মধ্যে কেবলমাত্ৰ একটার (৫৬ পৃঃ) পাঁঠাস্তব 'পা-ওবা গিবাছে,- 
“বিজ পণ্ডিতের রচন*। দবিজষ পণ্ডিত নাম অমৃতেব ধাঁর। ইহলোক পরলোক কবে 
উপকার |”_-এই পাঠটী যে ভ্রমাখ্মক, তছিষযে সন্দেহ আসিতেই পাবে না। কাবণ, বিজয় 
পণ্ডিত তাঁহার নিজেব নাঁমটাকে ইষ্টমন্েব ন্যায় জপ কবিতে উপদেশ দিযাছেন বলিয়া মনে 
করা যাঁধ না। “গুন কথ! ভারতের পণ্ডিত বিজঘ”-_এইটাও ভ্রমাত্মরক পাঠ, তদ্বিধযে সন্দেহ 
নাই। কারণ, পরবর্তী পংক্তিতেই বচষিতার নাম ‘মহামুনি’ (= ব্যাসদেব ) আছে। এইক্সপ 
বির্ৃতিপ্রাপ্ত পাঠগুলির কোঁনটীকেই প্প্রকৃতিস্থ পাঠ বলিযা স্বীকার কবা যায না । প্রথম 
খণ্ডেব ৫৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত “বিজ পণ্ডিতেব সুবচন” বা তাহীব পাঠাস্তব “বিজয় পঙ্ডিতেব 
রচন* যে লাঁচাঁড়ীর শেষভাগে স্থান পাইবাছে, সেই লাচাভীব শেখে পবাঁগলী মহ[ভাবতেব পাঁঠ 
নিয়য়প :-- 
“সুনিলে অধৰ্ম্ম ক্ষষ, সংগ্রামেত হএ জব, আইউ জস বাঁএ বিসেষে। 
বিজ্রয পাওব নাম, ধর্মকথা অনুপ|মূ, সর্বক।ল অমৃত ববিসে 1৮ 


ইহারই স্থলে মুদ্রিত গ্রস্থেব পাঠ হইযাঁছে £__ 


“ব্জিষ পাঁওব নাম, সভাপর্ব অনুপাম, অমৃতলহনী ববিষণ । 
এহি পর্বা ইতিহাস, শুনিলে কলুষনাঁশ, বিজয পণ্ডিতের সুবচন ॥৮ 


এবছিধ অবস্থায় বিজয় পণ্ডিতের বিষয়ে এই কথাগুলি জানা যাইতেছে £__ 

(১) কবি বিজষ পণ্ডিতের নাম ভ্রান্তিপ্রস্থহ। তীহীব অস্তিত্ব বিষে প্রমাণ নাই। 

(২) বিজ্রয পণ্ডিতের নামযুক্ত পুথি পুর্ববঙ্গেই পাঁওষা গিযাছে। পশ্চিমবঙ্গে যে একখানি- 
মাত্র পুথি পাওয়া গিষাঁছে বলিষা প্রচাৰিত হইযাঁছে, লিপিকরপুম্পিকাব অভাবে তাহাৰ 
প্রাপ্তিস্থান বিষয়ে সন্দেহ আছে। . 

(৩) চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখিত কুলজীগন্থদ্যযে উক্ত পশ্চিমবঙ্গীষ বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ে 
সহিত এই পুর্ববঙ্গীয মহাভাবতেব সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপব নহে। 

৪৩ 


১৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অন সংখ্য! 


(৪) বিজ্রয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতের ভাষা পরাঁগলী মহাভারতে ভাঁষার সহিত 
ছত্ৰে ছত্রে মিলিয়া যায়। 

(৫) ভাষার মিল দেখিয়া প্রাচ্যবি্বামহার্ণব মহাশয় নিত্যানন্দ ঘোষ, নন্দবাম দাস, 
দ্বৈপায়নদাস প্রভৃতি যে সকল কবিকে বিজয পণ্ডিতের অন্করণকাঁরী বলিয়াছেন, তাঁহাঁবা 
সম্ভবতঃ পরাগলীর অন্থুকরণ করিয়াছেন 

(৬) বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারত পরাগলীরই সংক্ষিপ্ুসার। 

অতঃপর সঙ্জযেব কথাঁ। দীনেশবাঁবু সঞ্চয়ী মহাভারত ও পরাঁগলী মহাভারতের মধো 
প্রভেদ রক্ষার জন্য যে সকল "চেষ্টা করিযাঁছেন, সে সকল চেষ্টাব কোনটাতেই তিনি সফল 
হইতে পাঁরেন নাই। যছিও তিনি স্ঞ্জয়কে আঁদিকবির বন্ছমান্ত আসন ছাড়িয়া দিয়াছেন 
এবং ছৃযোতুয্ঃ বলিবীছেন যে, সঞ্জয়ের কবিত্বেব বিকাশ কবীন্দ্রের ভারতে দৃষ্ট হয়, তথাপি 
তিনি তাঁহাব উক্তির পৌবক প্রমাণ দিতে পারেন নাই। সঞ্জযের ভারতের ভাব ও ভাষাঁর 
বিকাশ কবীন্ত্রের ভারতে দৃই হয় বলিয়া তাহার বন্গভাঁষা ও সাহিত্যের (৪র্থ সং) ১৩৬ 
পৃষ্ঠায় “এক দিন দেবযানি, হৃদযে হরিষ গুণি, শর্শি্ঠা লইযা রাজ-সতা” ইর্তাঁদি যে লাঁচাড়ীটী 
উদ্ধৃত করিয়া কবীন্দ্রের ক্ষবিত্বেব নমুনা দেখাইরাছেন, সেই লাচাঁড়ীটাই তীহাঁব বঙ্গসাঁহিত্য- 
পরিচয় গ্রন্থেব ৬৯১৯৩ পৃষ্ঠায় গঞ্গাদাস সেনেব বচন! বলিষা! প্রকাশিত হইযাঁছে। আমিও 
পরাগলী মহাভাবতের দুইখানি পুথিতেই গঞ্গীদাঁস সেনেব* ভণিত| সহ ওঁ লাচাড়ীটীই দেখিতে 
পাইঘাছি। সুতরাং এ লাঁচাড়ীটা সঞ্জবী ভারত ও কবীন্দ্রের ভাবতের প্রভেদ প্রমাণের পোষকতা 
করিতেছে না । বঙ্গভাঁষা ও সাহিতোর ১৩৯ পৃষ্ঠায় সঞ্জয়ের কবিতার আরর্শস্বর্নপ উদ্ধত 
প্রাঁজার আদেশ পাই, ছুঃখাসন গেল ধাই” ইত্যাদি লাচাঁড়িটী পবাগলী মহাভারতে (ঢা, বি, 
২০২৪ সং পুথির ১২৬--২৮ পত্রে ). সঞ্জবী ভারতে ( ঢা, বি, ১৫৫০ সং পুথির সভাঁপর্ক, 
১৩ খ পৃষ্ঠায় ) এবং বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে (মুদ্রিত গ্রন্থেব প্রথম খণ্ড, ৫১ পৃষ্ঠায়) - 
পাওয়া যাইতেছে । সুভরাঁং এটাও সঞ্জযের নিজস্ব নহে। কবীন্দ্রের কবিত্বের নমুনা 
দেখাইবাঁর সহজ স্থল বাঁচ্যা তিনি তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাঁছিত্যেব ১৪৫ পৃষ্ঠায় “তাঁব পাঁছে 
দ্রৌপদী সৈরন্ধীয়প ধৰি” ইত্যাদি যে পগ্চাংশটা উদ্ধৃত কবিয়াছেন, সেটা পবাগলীতে (ঢা, বি, 
২০২৪ সং পুথি, ১৪২ খ পৃঃ ), সঞ্জযে (চাঁ, বি, ১৫৫০ সং পুথি, বিবাটপর্ব, ৬ক পৃষ্ঠায় ) এবং 
বিজয় পণ্ডিতের মুদ্রিত মহ'ভাবতে (প্রথম খণ্ড, ১৬৯--৭০ পৃষ্ঠায়) পাওযা যাইতেছে। 
স্থুতণাং এই পন্তাংশ হাঁবাও সঞ্জব ও ববীন্দ্রতানতে প্রতেদ প্রমাণিত হইল না । উল্লিখিত 
গঙ্গাদাঁস সেনেব ত্রিপদীটীর নীচে ( ব. ভা: সা. ১৪৭৪পৃঃ ) দীনেশবাঁবু লিখিযাছেন,__ 

“এইক্সপ অনেক স্থনেই কবীন্দ্র সঞ্জষেক তুলি ধরিযা চিত্রগুলি বিকাশ কবিতে চেষ্টা 
কবিয়াছেন। শ্রীহবি যে স্থুলে স্ব-প্রতজ্ঞা বিস্তৃত হইয়া বোযক্ষিধ্ধ গজেন্দ্রবৎ ভীম্মকে বধ 
কবিতে সমরক্ষেত্রে অবতদণ কবিষাছিলেন,-কৰীন্দ্রেব বর্ণনা সে স্থলে বড় সুন্দব, কিন্ত 
সঞ্জযভাবতে এই প্রসঙ্গ এবং অভান্ত সুন্দর আখ্যানের একেবারে উদ্নয হয নাই 1? 


॥ 


]. 


ঘা 


- 


‘ ১১ না ১৬১) 
dd এল এ 


এসদ-৯২০ ] - রী তি ও নর সী "১৭৫০: 


:অ্টু্মেপ্রেতি ভীভুবিব কোপবিষিয়ক এই আখ্যা, নৃতঘভাবতে (ঢা. বিচ, ৮৫৬ সং পুথি, 

চভী্পর্ক,' হনক্লাত্রে ), .পেৰাগটী ১ভাবতে- (৮, .বি,.২০২৪ সং পুদ্ছি- ৯৪. পত্রে) 
এরক [রিজাই * পিত্ত কি মহাজায়ুে চিন পুস্তক, “বনু, ও, "৩২-2৩, পৃষ্ঠাৰ ):পুন্িয। 
গিয়ছে॥ দীনেশবাবু স্ক্রে্ করির্ত্বের 'আদশকুরপ-ত ক ও শল্যের,. উ্রর্টযান উদ্ধৃত 
(ৰা ভা, সা: ১৪০৪২ পৃঃ3,কবিমাছেন ৮ এ উপার্যাবীও ্শ্লগনী ভারতে হবি, 

২০২৪ সং পুথি, ৩৩৭ পত্রে ), সঙ্জযী ভারতে (ঢা, বি, ৮৬৫ সং পুথি, কর্ণপর্ব, ৪৭--৪৮ পর ), 
এবং বিজয় পণ্ডিতের মহাঁভীরতে (মুদ্রিত ২য খণ্ড, ২১৬-_১৮ পৃঃ) পাওয়া, যাইতেছে । ' 


সুতবাং একে একে মিলাইয়া দেখা গেল যে, দীনেশবাৰু যে সকল পঞ্াংশ. স্পরয়ের.-নিন্ব - 


বলিষাছেন, তাহা পরাগলীতে ও বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারতে. পাওয়ায় , 
এবং যে সকল পগ্ঠাংশ তিনি ববীন্দ্রেব নিজস্ব বলিব! উদ্ধৃত কবিষাঁছেন,. তাহ!ও১ সঞ্জযী 
ভারত ও বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভাঁবতে পাঁওযা যাঁয়। সুতরাং তাঁহাব উদ্ধত 


-পগ্চ্শগুলিব কোনিওটাব রি মী ভাবত তঃ কবীন্দ্ৰভারতেব ন, প্ৰতিপাদন সম্ভবুপব 
ইয়নাইা ১ রা 


এ > ইতিপূর্বে বদিযাছি, ৫ যে, প্রাচ্যবেন্ামঃ টা মহাশয় বিজয, সৃঞ্জয ' ও কবীর 
মহাভারতে ছত্রে ছত্রে পুদে পদে "খিল, লক্ষ্য কৃরিবাঁছিলেন। এম(মিও পরাগলী মহাভারত, 


: সপরয়ী“মহাঁভাবত ও বিজ্গয ‘প:ণ্ডতে]. নামে -.দুদ্রিত .মহাভাবত *নিলাইযা - দেখিবাছি। 


‘এত “মিল দেখিযাঁছি যে, এই- তিন্খানি .গ্রস্থকে . পৃনকি পৃথক্‌ গ্রন্থ 'বলিতে কিছুতেই 
প্রবৃত্তি হর না। এই মিল দেখাইবাব জন্য আমি সঞ্জবী ভারতের পঠি ও পবাগলীব পণ্ঠ 
পাঁশাঁপাঁশি রাখিয়া কযেকটা;আখ্যান উদ্ধত করিলায়। এই আখ্যানগুলি বুল ব্যান- 
মহাভারতেব অন্তর্গত নহে ।, ভ্চ এইগুলিব্‌ পাঠে উভয্‌ গ্রন্থে কি সুন্দর মিল। প্রথম 
আখ্যানটী মহাভাবতের উৎপত্তি বিষয়ে। খম্শূর্দ খবিব' অবমাননা কবাষ তাহান অভিশাঁপে 


" পরিক্গিপু, -জবন্মেজয়ের :কুষঠব্যুধি, হয । পৰে ব্াসশিহৃ-জৈমিনিন, নিকট মহাভারত শ্রবণ 


কবিয়া তিনি, ব্যাধিযুক্ত, হন। দ্বিতীব আখ্যান্টী, শকুস্তলার . অস্গুবীবিষষে। অনন্যা ৪ 
প্রিযন্বদ! নর্ত্কীর বেশে প্রভাবে বাজা রস্তেব নিক্ট গিয নৃত্যগীত দ্বাৰ! বাঁজীকে সনু 
কবে। বাজ! তাহাদিগকে শকুস্তলাব নিকট প্রাপ্ত রত্বহাঁব উপহাব দিলে তাহাব। বলেষে, 
সে হার তাঁহাদেরই। তাহাদের নৃত্যুগীতে সন্তুষ্ট হুইযা বরুণ্পত্জী তাহাদিগকে সেই ছাব 
দিয়াছিলেন। বরুণও তাহাদিগকে একটা অঙগুবী দিযাছিলেন। দুগ্মস্তেব বাজধানীতে 


-- তাহাদের হার ও অঙ্গুরী অপহৃত হইয়াছিল। যখন হাঁব পাওয়া গেল, তখন অঙ্গুবীও বাজাকে 


সন্ধান করিয়া দ্বিতে হইবে। কর্তৃক নিযুক্ত চরণ অপুরী সহ এক ' সবর্ণবণিক্কে 
ধরিয়া আনিলে ছন্মব্শিনী অনস্যা! ও প্রিষধদার অনুৰোধে রাজা “সেই অঙ্গুরী হস্তে ধাঁবণ 


কৰিতে তাঁহাব পূর্কবৃত্তান্ত স্মরণ হয, এবং তিনি শকুত্তলার শোকে অভিভূত হন। 
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১৭৬. সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা [আৰত 

তৃতীষ আখ্যানটী জীুবীব বানর “পতি বা শান্তন্থুর পূর্বজন্ম বিষযে। - অভিশাপবশতঃ 
বানরকুলে জাত এক স্ব্গবাঁসী শিবকে স্তবে তুষ্ট করিযা তাঁহার ববে গঙ্গাকে পত্নীযপে প্রা 
হয়। গঙ্গা বানরের শরীবে লোম দেখিযা লোম নাশের জন্ত তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করাইয়া 
মারিয়া ফেলেন। বানরজ্রন্মের পর এই স্বৰ্গবাসী মহাঁপুরুষের , শান্তন্থর্পপে হস্তিনাপুরের 
রাজকুলে জন্ম হয। তিনি দ্বাদশ বৎসূর গঙ্গাকে পত্ীরূপে ভোগ কবেন। চতুর্থ আখ্যানটা 
বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুবিষৰে। এই -উপাখ্যানে সঞ্জয়ী ভারতে একটা নৃতন কথার অবতারণা 
হইয়াছে। - অন্ত কোনও মহাভারতে এই আখ্যান্টী পাওষা যায় না। মৈথিলী ভারতে আবার 
চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যযে্ নৃত্যুবিষয়ে অন্তপ্রকাঁর কথা লিখিত হইয়াছে। পঞ্চম আগ্যানটা' 
সভাপর্কে অর্জন ও হন্যানের প্রসঙ্গ । এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ যে ভক্তের অধীন, তাহাই প্রতিপন্ন 
হইযাছে। আমার উদ্ধৃত আখ্যানটীতে সঞ্চয়ী ভারতে.অনেক বেশী কথা পাওয়া যাইতেছে 
সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডের কথাটা সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কোন্ও- গাযন 
গান জমাইবাঁর জন্য এই প্রসঙ্গটা জু'ড়য! দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, সঞ্জষী ভারতের 
আর একখানি পুথিতে ( ঢা, বি, ৯৬৭ সং পুথিতে ) এই প্রসঙ্গটা পরাগলী ভারতের ন্যায়ই 
সংক্ষিপ্ত আকাবে পাঁওন্স বাঁইতেছে। ষ্ঠ আখ্যানটী ভীন্সপর্কে শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ বিষয়ে। 
দীন্শবাঁবু এই প্রসঙ্গটী তাহার সঞ্জচী ভারতে পান নাই। সপ্তম আখ্যানটি কর্ণপর্কে কর্ণ ও 
শল্যের উ্তিপ্রত্যুক্তি। দীনেশবাবু এই আখ্যানটী পুরাগলীভারতে পান নাই। এইয়প 
আরও অনেক আখ্যান উদ্ধৃত কবা যাইতে পারিত। কিন্তু প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে বিরত হুইলাম। 


১। মহাভারতের উৎপত্তিকথা 
সঞ্জয়ী মহাভারত (১৫৫০ সংখ্যক পুথি) পরাগলী মহাভারত (২০২৪ সংখ্যক পুথি) 
কাঁলি তোমার্‌ দ্বাবেত আসিব এক রথ - কালি তোর দ্বায়েত আনিব এক র্থ। 


ভুবনবিলই রথ দেখিতে বহত্য | অতি বিলৈক্ষ্যন রথ নাহি ভুবনেত ॥ 
কদাচিত্য আরূহন না কহ্যি তাঁত। . সেই রথ আরূহন না করিবা তাঁত। 
আপন কুসল জদি চাহ নরনাথ ॥ আপন! কুলল জদি চাহ নরনাথ ॥ 


ঝাজা বোলে সৈত্য তোমা বচন পালিব। 
" আচৌক আপ্নহিব ব্থ পন ন" করিব 1 


মুনি বোলে ই বাঁক্যে বিস্ময়ে লাগে মনে। * ০ 
তাকে পাঁইয়৷ উপেক্ষিব কাঁহাব পরানে ॥ রি 
নিণ্চযে চড়িবা বথে আমি জানি তত্যে ! জদি আরহন কব সুন মহাঁসয়ে। 


তিন দিগে ভ্রমিধ বাঁ! ন জাইয় দক্ষিনেতে ॥ মৃগযারে না জাইবা দঙ্গিন দিগএ 1 


সন ১৩৩৪ ] 


রাজা বোলে তোঁমা বাক্য ধরিবাম চিত্যে। 
আচৌক মৃগয়া কার্জ্য না চড়িব রথে ॥ 
মুনি বোলে বের্থ কেনে আম! বড়ি কেনে। 
আমি জানি মৃগষাতে জাঁইবা দক্ষিনে | 
তথা গিযা এক পুরি দেখিব! বিদিত। 
তাঁর মধ্যে প্রভেন না করিব! কদাচিত্য ॥ 
বচন লঙ্গিয়া জদি জাঁও সেই পুরি। 

তার মধ্যে এক নাঁবী দেখিবা সুন্দবি ॥ 
আপনাৰ হিত জদি চাঁও মহাঁসএ। 

সেই কন্যা না আনিবা সুন জন্মজব ॥ 
জদি বা আনহ কৈন্যা কামরসে ধরি। 
জজ্ঞপান্ধ না! কবিবা মুক্ষ পাটেস্ববি ॥ 
এত বোল অন্তধ্যান হৈল তপুধন। 
সুনিষা হইল রাজা চিন্তাকুল মন ॥ 
মুনিয়ে অসঙ্গ্য কথ! কহিল আমাতে। 
ই সকল কথা আমি বোঝিব কেমূতে ॥ 


রশ * ক 


হেন কালে এক রথ আসিলেক দ্বাবে। 
দ্বারি গিষা জীনাইল রাজার গোঁচরে। 
মুনি মুক্তা লাগি আছে বিচিত্র নির্্ীন। 
অ্রিভুবনবিজই আসিছে রথখাঁন ॥ 
ঝুড়ি সহস্র রথ আঁছে তোমাঁব ভাগারে। 
হেন রথ নাই দেখি, তাঁব সমর্্মরে ॥ 
রাজা বোলে আন দেখি বথবব আগে। 
কার রথ কে আনিছে সুনি ধন্দ লাগে ॥ 
দ্বারি গিযা সেই রথ আনিল বিদিত। 
দেখিষা নৃপতি হৈল পরম বিস্মিত ॥ 
বোঝিযা সকল কথ! কহিযাছে মুনি । ' 
এমত অপুর্ব বথ না দেখিছি আমি 
জর্মস্তরের পুর্নফলে বিধার্তী নির্বন্দে । 
বাজ বোলে রথখাঁন রাখ পুঁবিমধ্যে ॥ 


্্ীকর নন্দী, বিজয় পারত ও হর কবির মহাভারত 


দির্ব পুরি দেখিবা জে মনোহর ভেদ । 
মনিমএ দেখিবা জে পুরির উল্লাস ॥ 


কৈন্তা এক দেখিবা তাহাতে বিদ্বমানি। 


সেই ফৈন্যা না চাহিবা সুনহ রাজন ॥ 
সে কৈন্যা না নিব! ঘবে সুন জর্ণাএ। 
পাটেশ্বরি না করিবা সন মহাশএ॥ 

এ বোলিযা ব্যাস মুনি গেল তপোঁবনে। 
বিশ্ব এ হইয! রাজা ভাবে মনে মনে ॥ 

মুনিবরে এহি কয়! কহিল আহ্মাত । 

কেমতে বুঝিব আঁ'ন্ম এহাব সন্মত | 


ফন কক রহ 


হেন কালে রথখান মিলিল দ্বাবেত। 
দ্বারি গিযা জানাইল রাজাব অগ্রোত ॥ 
মনি মুক্তা লাগি আছে বহুল নিৰ্মান ৷ 
ত্রিভুবন বিদিতে আঁসিছে রথখান ॥ 


রাজাঁএ বোলে বথখাঁন আনহ গোচবে। 
কাহার জে বথধান জানিবাঁব তরে ॥ 
দ্বারি গিষ! বথথান আনিল ত্বরিত। 
দেখিযা নৃপতি মন হইল বিস্মিত ॥ 
বুঝিল স্বরূপ কথা কহিআছে মুনি। 
এমত অপুর্ব কথা কভো নাহি সুনি ॥ 
এমত অপুর্ব কথ! নাহি দেখি সুনি। 
মির্থ না হইল তবে ব্যাসেব জে বানি ॥ 


শি 


লউপ৮ ২. 


< দ্্ান্তর রথে চড়ি রাজ! জন্ম ! 
J গা করিতে গেল দক্ষিণ নিগএ ॥ 
ভ্রমিষা সকল বন চাইল বিন্সে। 
কুন্ুখানে না পাইল মৃগের উদ্েন ॥ 
- পুনি বনান্তরে গেল নৃপতিমেখঁব |... 
তথাতে দ্বেগিল বাজ! রর লবোবর | 
:" তাহাৰ উদ্ভানে পুরি দেখিল বিদিত। 
মনিব বচন স্মবি বিশ্বষে লাগে চিত্য ॥ . 
মুনিয়ে নিসেদ আমা করিঅছে পৃতে। 
দেখিলে অপুর্ব পুরি তথ! ন; জাইতে ॥ 
মতি বিলক্ষ ন, পুবি অপূর্ব হীন 
কৈর্ন! পাইলে উপেক্ষিদু দেখি পুরিখাঁন ॥ 
, ই বোলিয়! পুবিমধ্যে প্রভেসিল ঝাঁটে | 
দেখিল সুন্দর কৈর্ম্ন। সুভর্নের পাটে ॥ 
. »পরিধান.পট্টসাবি গজমতি ছলে। 
কুমাঁরিব বোপে গৌনে পুভিখাঁন জলে ॥' . ও 


পাসে গিযা জিজ্ঞাঁসিল নৃপতিকুমাবে।  - 


কার কৈন্তা কেব! তুমি কব! আমাবে ॥ ' 
সম্ত্রমে উঠিয়া! কৈল্তা দ্বাণ্ডাইল জাগে । 
আপনার জত কথ কৃহিবাঁ লাগে ॥ 
বাপ মোৰ অংসুমান ক্ষেবিশংনে জাত। ১ 
তাহান ছুহিত আঁমি,কহিল তোমাত ৷ | 
বিধার্ভ নির্বলে জান তাৰ হৈল অন্ত । 
কহিতে আমাব কথ! বড়ই তুবন্ত ৷ 
. একদিন মহাসুনি বালিখিল নাম]. 2.৪ 
গল মাস, ১৩ 


প্রদ্িপেব শিক্ষা জৈন মহান্তনসাঁলি। , 
অতি সহস্র সসি সম হস্তে অক্গোলি। , 


ls '. 
- : 
A সহি ল ই 


এ ২ হজ sled 3 5 

টি “ওয় সুখী 
রমগতি ফল কিবা বিধাৰ্জ নিবে 228 
জত্ব কবি তাহাবে:বাঁখিল,পুরিমৈদ্ধে ॥ 

অপৃব্‌ দিবসে রাজ! চড়িষা বগএ। * 


, মৃগয়া করিতে গেল দক্ষিণ দিগুঞ।, 


ভ্রমিষা সকল বন চাহিল বিসেন 
কোনখানে না পাইল মৃগেব উদ্ধেস ॥ - 
আচদ্বিতে.পুবিধান দেখিল নৃপতি । 
মুনিবাকঢৃ স্বরিয়! বিশ্ব এ হৈল মতি . . 

মুনিএ নিসেদ পুনি কর্রিযাছে পুর্কে। '' 
পুরিম্ধ্যে প্রবেস জে ন! করিব তবে ॥ AE 
অতি বিনৈক্ষন পুরি-দেবের নির্ম্মান' 

কৈা পাইর্ক্েনা আনিৰ্‌ দেখি গুরিধান॥ 
এ বনি দি দৈনধে প্ৰবেশিল বাটে । রা 
দেখিকসক কৈন্তারতু বসি আছে খাটে ॥ ০, ২. 
পরিধান পর্-ব্হীর শন্ে 2, & 2 
দ্বেখিষা কৈ্বিপ্থ মুহিত সকলে॥ ” 
হজ হৌক ন; হৌক কন্যা নিবাম ভূবন | 


“ দেখিয়া কৈসভার রূপ মুহিলেক্‌ মন ॥ | 
j কাছে গিয়া ্ব্জ্ঞা সিল-বৃপৃতিকুমার ৷ 


আপনে কে তুচ্গি কৈলা, কহ সমাচার॥ , 
কাহাব ছুহিতা তুনি হও ক্াকুণাৰি। "৮ 
অধোব কানন রনে আইলে একশ্বরি |, : 
সম্বিত পাঠা কৈস্া দাঁড়াল আছ a 
পরিচয দ্রিয়া.কথা:কহিবার লাগে ॥ - 

পিতা সর অংশুমান ক্ষেত্রিবংসে জাতি।, 
কাস্তাব্তিনাম মোর কহি তোহ্মাত ॥ 


বিধর্তমিবদ, মোব পুরি হৈল অস্ত । - 


কহিতে-বিস্তর হএ সে সব বৃর্তান্ত॥ 7. . 
১ একদিন মহামুনি বালক্ষির্ল্য নামে। 
॥সনঁতিথি হইযা আইল বাঁপেব আশ্রমে ॥ 


': প্রদিপের শিক্ষা! প্রাষ তপে মহাঁবলি। 
: * অতি সদ মুনি জেন বিদ্ধ অঙ্গুলি ॥ 


কউ 


Lp 


মন ১৬৩৪ ] শ্্ীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ১৭৯ 
অথিতি দেখিয়া বাঁপে না করিল পুজা। ব্রহ্মার তনয জানি না কবিল সৈজ্জা। 
অবজ্ঞা করিয়া বাপে না করিল পূজা । অবজ্ঞাএ বাপে তাবে না করিল পুজা ॥ 
ক্রোধ করি মুনিবরে দিল ব্র্বন্তাপ । ক্রোধ হৈযা মহামুনি দিল ব্ৰহ্মশাপ । 
পুরিসমে ভম্ম হইয়া মৈল মুর বাপ ॥ পুরিমৈর্দ ভর্স্ব হৈয়া মৈল মোর বাঁপ ৷ 
পুষ্প আনিতে আমি ছিল পুষ্পবনে। পুর্্প আঁমিবাঁর আদ্গি গেলাম পুর্পবনে। 
অভ্যাহতি পাঁইল আমি সেই সে কাঁবণে | অব্যাহতি পাই আঁন্দি এহি সে কাৰণে ॥ 
একাকিনি নারি আঁমি বান্দববর্জ্জিত। অকুমাঁৰি নাঁবি আদ্গি বান্দববজ্জিত। 

নাইক ছুসর জন আমার পুরিত ॥ _ নাইক দ্বিতিষ জন আর্ষার সহিত ॥ 

রাজ! বোলে কামবানে দহে মুর প্রান। রাজাযে বোলে কামবানে দহে মোর মন। 
প্রান রাখ দিয়! মুরে আলিঙ্গন দানি ॥ প্রান বাথ দিঅ! মোরে আলিঙ্গন দান ॥ 
পরিক্ষিতন্থুত আমি নাম জর্ম্মজ্য | পরিক্ষিতন্গত আদ্গি নাম জর্ম্জএ। 

চন্দ্রবংসে জন্ম মুর জগতে জানএ ॥ চন্দ্রবংসি রাজা আদ্ি কহিলুম নিঞ/এ ৷ 
সৰ্ম্মতি জানিয়! জদি না দেও উর্ভর। সম্রম কবিষ! জদি ন! দেখ উর্ভব। 

দিবাম পুর্লসবধ তোমার উপর ॥ দিবম পুঞ্সসবধ তোহ্মাৰ উপব ॥ 

তবে নেই কৈন্া। বোলে বরিবাবে পারি । কৈন্তাএ বোলে তবে সে ববিতে নান্মি পারি । 
জজ্ঞপত্রি আম! জদি কব পার্টেস্র্স বিএ সমাহিতে কৰ জদি মুক্ষ্য পাটের ॥ 


তবে বাঁজাঁএ বোলে তোমার হৈল নিজদ1স। £ টি বোলে তোমাৰ স্থান কৈল প্রানপন। 


জেই ইচ্ছা সেই তোমাৰ পুবাইৰ আস ॥ 
ই বোলিয়! কৈন্তা ধৰি তুলিল বথুএ। 
গন্ধ্ব বিভাহ করি চলিল দেসএ ॥ 
কৈন্যা পাইয়া জাষে বাজা পরম হবিসে। 


গুধাইল অনেক দিন নান! রঙ্গরসে ॥ 
কুমারিযে বাত্রিদিন করছে ভকতি। 
সকলের মুরক্ষ্য তানে কবিল নৃপতি ॥ 
বিধর্তী নির্বন্দ কেবা খণ্ডাইতে পারে। 
বিনি ভুগ ন! হইলে নহে অবস্ররে ॥ 
পিকরিস্্রর্ঘ কবিযা বসিছে জঙ্ম্জয | 

বাঁম পাঁসে মহাদেবি বসিযা আছএ ॥ 
হেনকালে হিষ্তহ্ঙ্গ বিভাওঁকসুত | 
দক্ষিনা লহিতে আইল রাজার আগুত ॥ 
দণ্ড কর্মগুল হাঁতে ভেগ দিগান্বর | 


গে 


৫” 
pf 


(কূহথা পুরি, জে লএ তোমাৰ নন 
বিন ই হা কৈন্তাঁএ বরিল। 


নি 


‘ হেন্কচঅবণ্যেত বিবাহ নির্বহিল ॥ 


সেই ক্ষ্যনে কৈত্তা পুনি তুল্হিযা রথএ। 
করিষা গন্ধর্ব বিহা আঁনিল দেসএ ॥ 

তবে জর্জ রাজা আনন্দতে আইস? .“ 
হেনমতে কতদিন গেল কৃড়ারসে॥. 
কুমারিএ অর্নয দিন মহারাজা সেবি। 


এটি 


সকলের মুখ্যা হয! হৈল পাঁটেশ্বরি ॥ = -- 


বিধার্ডাব নিবন্দ জে _বণ্ডাইব কেবা । 


বিনি ভোগ ভূগ্ধিলে জে কৰ্ম্মে আছে জেবা ॥ ১ 


*পিতৃশ্রীর্ধ কবি! বসিছে জর্দ্জমে |: 


বাম পাসে মহাঁদেবি বসিযা আছযে | 

হেনক!লে হশ্তশীঙ্ মুনি তপোধন £' £ 

দক্ষিণ! লইতে আইল বাজাব সদন | দু 
ভিত 


২. 
টু 


2 
রে 
রা 


একী 
নে 
ন 


চি 


পুলে, 


১৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওর সংখ্যা 

দুইখান সুঙ্ মুনিব মাথার উপৰ ॥ দণ্ড কমণুর্থ হাতে মুর্তি দিগান্বর | 

তাহা দেঁখি মহাঁদেবি হাসিল কটাক্ষে । ছুই খান রীঙ্গ মুনির মন্তক উপর ॥ 

কবে! নাই দেখি স্থঙ্গ মুনির মন্তজে ॥ তাহা দেখিঃমহাঁদেবি হাঁসিল কটাক্ষে । 
কথ! নহি দেখি শ্রীঙ্গ মুনির মন্তকে ॥ 

ধ্যান মনে মহামুনি মনে মনে ভাবি । ধ্যানে জানিল মুনি মনে মনে ভাবি। 

মুনিয়ে হাসিল জানি সেই মহা দেবি ॥ মুনিহ হাঁসিল পাঁছে চাঁহি মহাদেবি ॥ 

সপ্ন দেখি আমারে হাঁসিল দুষ্ট নারি । আন্ধার দেখিয়া শী কৈলা উপহাস। 

মুনিষ হাদিল তান পুর্বকথ। স্মৰি ॥ বিধাতা নিব তোর মতি হৈল নাস ॥ 

তাহা দেখি জর্মাজষ অগ্রিহেন জুলে। তাঁহা দেখি জর্মজয় অগ্নিহেন জলে । * 

ক্রোধ কবি তখনে মুনিব প্রতি বে:লে ॥ ক্রোধে অগ্রিবত হৈযা মুনি প্ৰতি বলে ॥ 

মুনি হৈযা ক'মাতুর লর্জ্জা নাই মনে । মুনি হৈযা কামভাঁব লজ্জ| নাই মূন। 

মহাঁদেবি দেখি মুড় হাঁস কি কারনে ॥ মহাঁদেবিঃদেখিয়া হাসিলে কি কারন ॥ 

জ্ঞান নাই অকারনে ব্রহ্মদণ্ড ধর। জ্ঞান নাই অকাবনে ব্রহ্মদণ্ড ধর। 

তবে কেনে বনে গিষা মুনিতৃত্তি কর ॥ কোন কাষ্যে তুন্ধি সবে মৈনব্রত কর ॥ 

ই বলিয়া সুব্ণে'র গায় লৈন হাতে। রাজার মহেসি হৈলে প্রজার জননি। 

মুনি প্রতি মেলিযা হানিল কুপচিত্যে ॥ " হেনজন দেখি হাঁস মেন্যাদা না জানি ॥ 

তাহা দেখি বিন্মহুস জলে অগ্নি । এ বলিযা জলপাঁনেব গাঁড় লইল হাঁতে। 

কি জনিধ মুড়মতে মুবে কৈলে দণ্ড ॥ মুনি প্রতি মেল হিয়া মারিল নরনাঁথে ॥ 


রহম ব্ৰ করিব; তিলেক নাই ভয়। 

হেন পাপ বাজ! নাই পাওবকুলন ॥ 
পরিক্ষিত নুপতি আছিল তর বাঁস। 
অস্তিক মুনির গলে বান্দে মবা স্তাপ ॥ 

তাৰ পুত্রে স্তাঁপ দিল মনে কষ্ট কবি। 
সপ্তদিন ভিতরে তক্ষকে খাঁইল মারি ॥ 
জীমর্ত্যে মর্তযতা হৈযা আমা ন' গনছ। 
তিলেকের মধ্যে তরে কবিতে পারি ভন্ম॥ 
প্রানে না মাঁরিব তরে সুন পাঁপতি। 
দণ্ডেব উচিত সান্তি দিবাম সমঞ্তি | 

বন হতে বেস্ম! আনি কর রতিক্রড়া। 
সৰ্ব্বাঙ্গ ভরিয়া তোমার হউক ব্যাদি পিড়া ॥ 
হপ্নমুনিব বাঁক্য বের্খ নহে তিন লুকে 
কৃষ্ট পিড়া রাজার জে হইল তিলেকে ॥ 


কপালে ফুটিল গাঁড়, বক্ত পড়ে ধারে। 
চাঁপিষ! ধরিল মুনি ততৈক্ষ্যনে করে ॥ 
ক্রোধ হইযা মহামুনি জলে খণ্ড খণ্ড। 
কি বুঝিং|' মুঢ়মৃতি আঙ্গ! কর দণ্ড ॥ 
ব্রঙ্গবধ করিতে তিলেক নই ভএ। 
তোৰ সম মুঢ় নাই ই তিন ভুবনএ 1 
পরিক্ষিত নৃপতি আঁছিল তোর বাঁপ। 
অস্তিক মুনির গলে বান্দি মৃতা নাঁপ ॥ 
তাঁর পৃত্রে সীঁপিলেক মনে ক্রোধ করি। 
সপ্তদিন ভিতরে তক্ষ্যকে গেল মারি ॥ 
স্মদে মর্ত হইয়া আন্ষা না চিনস। 
পুরিসমে সাঁপিষা করিতে পাঁরি ভঙ্ব॥ 
প্রানে তোরে ন! মরিব সুন পাপমতি । 


দণ্ডেব উচিত ফল তোঁরে দিব সান্তি ॥ - 


লম ১৩০৪ ] 


ক্রোধ হনে ধর্মজাঁন বোদ্ধি হয়ে নাস। 
হিংসা হনে অধুগতি নরকেত বাস ॥ 
ক্ষেমা সৈত্য দড় করি থাঁকে জার মনে। 
তাঁহার আপদ নাই এ তিন ভুবনে ॥ 
এতেক জানিষা সবে পরিহর ক্রোধ । 
ক্রোধ হতে কার্জ বাদ ধর্শেত বিয়দ ॥ 


শে 


লংঘিয়! ব্যাঁসের বাক্য ফলিল প্রমাদ। 
আকাল ভাঙ্গিয়া জেন পড়িল মাথাত ॥* 
কাঁতর হইয়া কহে মুনিব চরনে। 
স্তাপের স্তাপাঁস্ত মুক্ত কহ তপুধনে ॥ 
মুনি বোলে অন্দ হৈযা আছিলে তখন! 
অখনে দেখয় চর্ক্ষে পাইয! অঞ্জন ॥ 
কৰ্ম্মগতি পাইল! স্যাপ নাইক খণ্ডন। 
ব্যাসদেব হতে সুন বংসের কথন ॥ 
তবে সে বিপদ হতে হইবা মুচুন। 
খণ্ডাইব আপদ তর ব্যাস তপুধন ॥ 

ই বোঁলিষা হ্িস্যহ্থদ গেল নিজ স্তান। 
চিন্তায়ে আকুল রাজা স্তির নহে প্রান ॥ 
ত্ৰীভষ্ট হা রাজ! বোদ্ধি হৈল নাঁস। 
ভূমিতে বসিয়া বাজা! ছাঁড়ন্ত নিস্সাঁস ॥ 
বার্ভা পাইয়া! ব্যাসদেব আসিল সর্ভবব | 
জথ৷ আছে জর্শ্জয হস্তিনাঁনগর ৷ 
প্রনাম করিল রাজ! মুনিব চরনে। 
ব্যাসে বোলে জর্খর্জষ কহিছি তখনে ॥ 


& ২৪ - 


শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 


বনমৈর্ধে বেগ্তা পাইয়| তৃঙ্ছি কর কৃড়া। 
সর্বাঙ্গ বেড়িষা তোব হউক কুষ্ট পিড়া ॥ 
হ্খ মুনির সাপ ব্রেথ নহে তিন লোক। 
পিড়া হৈল জন্মজয় দেখে সর্ব লোঁক ॥ 
অচ্ছিদ্র হৈল পিড়া ছিত্র নাই আঁর। 

শ্রী্গমুনিব পাঁও পড়ি করে হাহাঁকার॥ 
ক্রোধ হতে অধগতি নরকেত বাঁস। 

মহামুনি ব্যাসদেবে কহে, ইতিহাস ॥ 
ক্রেধকালে লঘু গুর না করে প্রকাঁস। 
ক্রোধকাঁলে মহাঁজিনে বুদ্ধি হএ নাস ॥ 
সৈতা ক্ষ্যেমা দুই কৰ্ম্ম থাকে জার সনে । 
অপায নাহিক তাঁব ই তিন ভুবনে ॥ 

এতেক জানিষা মনে ক্ষেম৷ দেষ্‌ ক্রোদ্ধ। 


. ক্রোধ হতে কায্য নষ্ট ধর্মেত বিরোধ ॥ 


লংখিধ! মুনির বাক্য ফলাইল কাজ । 
আঁকাস ভাঙ্গিযা জেন মুণ্ডে পড়ে বাল ॥ 
আপনা নাসের হেতু কৃবিল গ্রকাস। 
ন! স্থনি মুনিব বাক্য কৈল সর্বনাস ॥ 
'অপন্থীৰ কৈলুম মুনি তোমার চরনে । 
সপেব সাপাস্ত মাগিএ তোহ্ধার স্থানে ॥ 
মুনি বোলে বন্দ হৈযা আহ-কত কাঁল। 
অখনে দেখহ চক্ষু পাইয়া জঞ্জাল ॥ 
কর্মগতি ফলে কাঁয্য তৌব কর্ম্দদোসে। 
খণ্ডিব সকল তোর ব্যাস উপদেসে ॥ 
এ বলিয়া শ্রীঙ্গমূনি গেল নিজ ঘরে। 
ব্যাকুল হইয! রাজা চিন্তএ অন্তরে ॥ 
তরী ভষ্ট হৈযা রাজ বুদ্ধি হৈল নাঁস। 
ভূমিতে বসিল রাজা হইঘ! হতাঁস ॥ 
ৱাত! পাইয ব্যাস মুনি আইল সর্ভব। 
জথাঁএ আছে জর্মরজএ হস্তিনানগর ॥ 
ভাযন্তবে গি্ষাঁ বাঁজ। দেখিলেক ব্যাসে। 
জন্দজএ দেখিয়া কটাক্ষে মুনি হাসে ॥ 


১৮২ 


পুর্বে তোমা নিসেদিল করিয়া জত্বন | 
মর্ত্য হৈয়া না রাখিল! আঁযার বচন ॥ 
তারা সব বল্বস্ত ছিল ধুর । 
ক্ষেমতে বোঁঝাইব আঁমি সতেক বর্বর ॥ 
রাখিতে না পারি আমি এতেক বোঝাইয়া ৷ 
প্ৰমাদ করিছ মুর বচন লংঘিযা ॥ 
মুনিতে কহিল রাজা করিয় ভকৃতি। 
তোমি বিনে ব্রিভুবনে নাই অভ্যাহতি ॥. 
জয়মুনি দিলাম রাজা তোম বিস্তযান ! 
কহিব সকল কথা করিয৷ বাখাঁন ॥ 
ই বোলিয়া অন্তধ্যান হৈল মহামুনি। 
জৰ্মজয বোলে কথা স্থন দৃপমুনি ॥ * 
(৯৫৫০ সংখ্যক পুথি, ২ ক--৩ খ পৃষ্ঠা) 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[নন দ্য 


দওবত হৈয়া রাজা পড়িল চরনে। 
মুনি বোলে জৰ্শ্মজয় কি হৈব অখনে ॥ 
পুর্কে নিসেদিল তোকে না সুন বচন । 
মর্ড হইয়া না সুনিলে অভাগ্য কারন ॥ 
তাহা সব বলবন্ত সুয্যের অধিক । 
ইন্সেরে জিনিতে পাঁরে কি বলিব ধিক ॥ 
সেই সব বলবস্ত আঁছিল দুর্ব্বাব। 
বুঝাইতে পারে কেবা সতত বর্বর ॥ 
বাখিতে নারিল তোকে এতেক বুঝাইয!। 
মনির সহিতে বাঁদ কব কি লাগিযা ॥ 
বাজাএ বোলে তুদ্দি পরে আঁর নাহি গতি । 
আজ্ঞা কর কেমতে পাঁইব ভভ্যাহতি ॥ 
মুনি বোলে সুন তোর বংসের কথন। 
খণ্ডিব সকল ব্যাধি পাঁপ বিমোচন ॥ 
জয়মুনি নামে সিনা তোহ্গী বিদ্বান | 
তাহা হোতে সুন গিযা হইয়৷ সাবধান ॥ 
মনিব মুখের কথা অমৃতের সাঁর। 
পদে পদে তাহাব ধর্মের অবতার ॥ 
সুনিলে সম্পদ হযে পবলোঁকে তরি। 
বিজএ পাঁওবকথ! অমৃতলহরি ॥ 
সঞ্জয়ের মুখে তবে মৃতের সর্ব্। 
ব্যাষ মুনিব বাক্যে হৈল অষ্টাদশ পর্ব ॥ 
(২০২৪ সংখ্যক পুথি, ২ ক-_৫ খ পৃষ্ঠা )। 


২। শকুস্তলার অঙ্গুরি 
সপ্তয়ী-_ পরাগলী-_ 
এথ! সকুস্তলা এড়ি মুনিসিস্য গেল। ওথা সকুস্তল! এড়ি সিন্তসব গেল । 
কন্দ মুনি আগে গিয়া নকল কহল ॥ মুনিব অগ্রেতে গিষা সকল কহিল ॥ 
স্ুনিয! কান্দিল মুনি বড় পাইয়া তাঁপ। সুনিযা! সিস্যের মুখে কাঁন্দিল বিস্তর! 


বাক্ম প অদিক হৈলাম নুহি তুর বাপ ॥ 
স্যামার্ন্ন জনের মত দিল পাঁটাইযা।, 
এতেকে ছাঁড়িল কিবা অপজ্ঞা করিয়া ॥ 


*নযানের জল তবে বহে ঝর বার ॥ 
সামান্ত জনেব মৃত দিল পাঠাইযা। 
এতেক ছাড়িল কৈস্া অবজ্ঞণ পাইষা ॥ 


+ ইহার পরবর্তী পুম্পিকাৰ অংশটি সপ্রষেব পুধিতে নাই ; কেবল পরাগলীতে আছে। 


সন ১৩৩৪ ] 


ব্ৰহ্মস্যাপ করি কিছে! না করিল ভষ। 
ধর্ন্মেত বিমন হৈল হিলিন তনএ॥ 
অনন্য পৃয়যুদা আনি পুছে মুনি। 
কিরূপ প্রসঙ্গ ছিল তাহা! হৃহ সুনি ॥ 
আদি অন্ত তাঁহার কহিল দুইজনে! 
পাসরিল! রাজায়ে ব্ৰঙ্গ স্যাপের কারনে ॥ 


রাজাযে অঙ্গোরি এক দিল বির্দমানে। 


সে অঙ্গোঁবি সকুন্তল! বাখিছে জব্রনে ॥ 
দ্যাপের মুন তবে দিলেক ব্রাহ্মন। 
অঙ্গোরি দেখিলে রাজা স্মরিব তখন ॥ 
মুনি বোলে বৃত্তান্ত জে তুমি জান তাঁব। 
দুই সখি গিযা কর তাব পৃতিকার ॥ 
তারাহ মানিল তবে মুনির বচন। 
রাজপত্তে হাঁটিযা চলিল দুইজন ॥ 
আপনাঁব সিস্যসব সঙ্গে দিল মুনি। 
নগবেত প্রভেসিঘা বঞ্চিল রজনি ॥ * 
প্রভাতেত সে ছুই সৌরিন্দ্রিভেস ধবি। 
প্রভেদ করিল গিথা রাঁজমন্তপ্প,রি ॥ 
দেখিষা সকল লুক হৈল চমৎকাৰ । 

সেই সকুন্তলা কিবা আইল পুনর্বার ॥ 
পুরবাঁসি নারিলুকে রাঁজীতে কহিল । 
দেবকৈর্ন হেন ছুই কথ! হতে আইল ॥ 
রাজার আজ্ঞাঁষে নারিসকলে আনিল। 
সৌরিন্দরি বলিয়া তাঁরা পরিচষ দিল ॥ 
একদৃষ্টে চাহে রাজ! সখি দুই জনে । 
লক্ষিতে না পারে দেখিআছে কুন্‌ স্তানে ॥ 
সেহভাবে পুর্বে রাজাব মনে মনে জপে। 
স্মরন করিতে নারে বোলে ব্রহ্ম স্যাপে ॥ 
রাজ! বোলে সৌরিন্তরি থাকহ মুর পুরে। 
ইচ্ছাচারি হৈযা থাক সেবিযা আমারে ॥ 
এই মতে পুরিতে রহিল দুইজন! ' 
বিচাবিয় সকুস্তল! নাঁ পাইল দ্রসন ॥ 
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অনন্য! পৃদা আনি পুছে মুনি। 
পূর্বের বহস্য কথা কহ চাহি সুনি ॥ 
মুনিত কহিল বার্তা তাঁবা ছইজন। 
পাসবিল রাজ।এ ব্রঙ্গন পের কারন ॥ 
রাঁজাব অঙ্গুরি এক অবিজ্ঞণন ছিল। 
সকুস্তলাএ সেই অঙ্কুরি হস্তেত ধবিল ॥ 
স'পেব সাঁপাস্ত তবে কহিল ব্ৰাহ্মন । 
তাহারে দেখাইলে হৈব রাজাব স্বোরন॥ 
মুনি বোলে তুক্ি ছুই জানহ সকল । 
জেনমতে হএ ভাল চিন্তহ কুসল ॥ 
তাঁরা ছুই মানিলেক মুনিব বন। 
সরিন্দ্রিব রূপ ধবি সখি দুইজন | 


. সেই নগরে গিযা বঞ্চিল রজ্জনি। 


ঘবে ঘরে সুনে নারি পুবাঁনকাহিনি ॥ 
রাঁজার নগবে তবে গেল দুইজন । 

নান। নির্ভ দেখাইল চাহিল জনে জন ॥ 
পাত্র মিত্র বাড়িতে কবিল নানা নির্ভ। 
অবিবোধে সকলের হুরিলেক চির্ভ ॥ 
বাজাতে বলিল গিযা সব বিবরণ । 
বিদেসি নির্ভকি আইল সুনহ রাজন ॥ 
রাজাএ বোলে আন নির্ভ চাহিব সকলে । 
বাত্রিকালে চাহিবম হইয়া কুতুহলে ৷ ” 
আঁজ্ঞ| পাইয়া ছুই জন তথাতে আনিল। 
বজনিতে রাজপুরে বহু নির্ত কৈল ॥. 
রাজাএ দেখিল সেই লক্ষ্য মু্তিমান। 
্রাহ্মনেব সঁপে কিছু স্থির নহে জ্ঞান ॥ 
স্থির করিবারে নারে মনে মনে জপে । 
ন! পাঁবে চিনিতে তাবে ভ্রমে ব্রহ্মসীপে ॥ 
জু হই নৃপতি গলাব দিল হার। 

হার পাই দুইজন হরিষ অপার ॥ 


" সেই বস্তু পাইয়া তার! হাসিল কিঞ্চিত। 
" জোড় হাঁতে বলিলেক বাঁজীব বিদিত ॥ 


১৮৪ ' সাহিত্য-পরিষতপত্রিকা 


গুপ্তভাবে পুরিতে জিজ্ঞাসে অবিপ্রাএ। 
এথা নাই সকুস্তলা ত্যা্গিল বা[জা]এ | 


অবিজ্ঞানে না বঞ্চিল কেবা নিল হরি। 
' লৰ্জ্জায়ে বিকল কথা শুকাইল সুন্দরি 
অবিপ্রায়ে জানে সকুস্তলা নাই এথা 
মাছে গায়ে দুইজনে স্মরি পুর্্মকথা ॥ 
পুরবাসি লুক সবে দেখন্ত হৌতুক । 
স্তি সবে জানাইল রাজার সম্থ ॥ 
তুষ্ট হৈয়৷ নৃপতি গলার দিল হাড় । 
চিনিয়। লহিল হাতে রহস্ত সুন তাঁর ॥ 
. সকুন্তল! রতি পুর্বে দিল ওক মুনি। 
অঙ্গোরির পরিবর্তে আনে নৃপমনি ॥ 
জাঁতিএ সৌরিল্দ্র আম নাহি গিত গাই । 
কাহার অদিন নহি ইচ্থীষে বেড়াই ॥ 
কৌতুকে নাচিতে গেল বরুণ্রে পুরি! 
জন করি আমারে রাখিল তর নারি ॥ 
মনি এক দিল সেই বড় জত করি। 
আপোনে বরুন দিল হস্তের অঙ্গোঁরি ॥ 
তথ! থাকি তোমার সুনিল সুচরিতি | 
কৌতুকে নাঁচিতে আইলাম তোমার পুরিত ॥ 
পথক্রমে নগরেত করিল সমূন। 
ত্করে হরিল মুর হত্তের রত্ন ॥ 
সেই হতে বেড়াই আমি হইয়া বিসাদ। 
পাইলাম হাঁড়মনি তোমার প্রসাদ ॥ 
জথাতে পাইল হাঁড় তথাতে অঙ্গোরি । 
তুমা স্তানে পাইবাব অনুমান কবি ॥ 
অঙ্গোরি পাইলে আমি দেসে চলি জাই । 
থা তথা থাকিয়া তোমার গুন গাঁই॥ 
স্থনিয়া ই সব কথা রাজা চমণকাঁৰ"। 
কথাতে পাইল মনি নারে চিনিবাব॥ -  - 


অবধান কর রাজা করি নিব্দেন। 
তোঁহ্গার নগরে হাঁরাইল এক ধন ॥ 
শির্ভ করিবারে গেল বকণের পুরি। 
আপনে বন্ধনে দিল হাতের অন্কুরি ॥ 
হাঁর অঙ্কুরি ছুই পাইল তথাত। 
তাহাব বির্তাস্ত এবে সুন নরনাথ॥ 
পথশ্রমে নগরেত করিলুম সণ । 
তথ্বরে হরিল মোর গাঠির রর্তন ॥ 
হার এক পাইলাম তোমার প্রসাদ । 
অঙ্কুরির লাগি রাঁজা পড়িল প্রমাদ ॥ 
একত্রে হারাইল ছুই সুন নরনাথ। 
হার জাহাতে আছে অক্কুরি তাঁহাঁত ॥ 
যুনিয়া রাজাঁএ তবে হইল লঙ্জিত। 
পরিনাষে কিবা জানি হইব কুৎসীত। 
এমত জানিষা রাজা তাঁকে না বলিল। 
কোতরাল আনি রাজা নিজ্জনে বলিল 4 
নগরের মৈর্ধে রত অস্কুরি হবিষাঁ। 
নিলেক কেমন জনে তশ্করি করিয়া ॥ 
সিগ্রগতি ধৰি আন চোব জথা পাঁও। 


- নহে পুনি অপজস হইব এখাঁও ॥ 


রাজার আদেস পাইষা সব চরগন। 
অন্তে অন্তে নগরেত করএ ভ্রমণ ॥ 

কেহ নির্ভুকির ভেষ ভিক্ষুকভেস ধরি 
অধম উর্ভম জনের প্রবেসিল পুরি ॥ 
এহি মতে ব্চার করএ স্থানে স্থান! 
বিধিএ পাঁর্এ তাহ! করিতে সন্ধান ॥ 
জতেক ধিবরগনে জলেত প্রবেসে । 

জল মৈর্ে মৈৎস এক বাজিল বিসেসে ॥ 
কাটিলেক সেই মৈৎস্‌ অংস করিবার । 
পাইল অন্কুরি এক নির্মান সোনার ৷ 
কেহ বোলে হাঁতে দিব মোঁহোর রমনি। 
পিতলের মাঝে ভাল! সৌভ। করে পুনি ॥ 


[অ সংখ্যা 
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কেবা আনি দিল মুরে মনিরত্রহাঁড়। 
অঙ্গোরি না দিলে হযে বহুল ধিকাঁর ॥ 
ভাগারির তরে রাজা বোলে ডাক দিয়া। 
আনহ অঙ্গোরি ভাল বহুসুর্ন চাইযা ॥ 
ভাঁগারি আনিয়া দিল অঙ্গোরি অপার ! 
রাজা বোলে নেহ চিনি জে হয়ে তোমার ৷ 
কৈর্ন! বোলে ইয়ার নাইক প্রযুজন। 
মির্থ্যা কথ! কৈয়া কেনে নিব পরার ধন ॥ 


সে অঙ্গোরিরত্র অন্বকারে প্রকাঁসন্ত 
ভ্রম জার থাকে মনে দেখিলে স্মরন্ত ॥ 
একত্রে হারাইলু ছুই সুন নরনাথ। 
হাড় জেই দিয়াআছে অঙ্গোরি তথাত ॥ 
স্ুনিয়৷ রাজার মনে বিস্মযে হইল। 
কথাতে পাইল মনি কেবা আনি দিল॥ 
কেবা হরি নিল মনি নাইক নির্নএ। 
না পাইলে অপজস সংসাবেত বএ॥ 
মনে চিত্তিলেক রাজা তাক আস্সাঁসিয়া। 
কহিলেক পাত্র মিত্র প্রজাবে ডাকিয়া ॥ 
অস্তম্প্রি হনে মুর অঙ্গোরি হ্রিয়া । 
নিলেক কেমন চোঁবে পুরি গ্রভে সিয়া ॥ 
জনক করি ধবি আন দুষ্ট জথা পাঁও। 
না পুনি সঙ্কট হৈব সিগ্র চলি জাঁও॥ 
বাজার আদেস পাইয়া কতয়ালগন। 
অন্ণুচর স্তানে স্তানে কৈল নিজ্জজন ॥ 
ৃর্তকি হইল কেহ ভিক্ষুকভেদ ধরি । 
কেহ দ্বিজ ভট্ট হয়ে হস্তে পুথি কবি ॥ 
হু সাধুর জরি সবে পদার মাথে করি। 
উতাম অনম লুফের ফিরে বাড়ি বাঁড়ি ॥ 


কেহ বোলে কাঁচের হাঁতেত ভালা সাজে । 
কেহ বোলে হার গাথিয়া দিব ভূজে ॥ 
কেহ বোলে ভাল সোভা কবে শ্রুতিমুলে। 
রমনি তুসীতে পাবি আর এক পাইলে | 
এহিমতে সবে মিলি করএ বঙ্কার। 
ঝাঁলোষ৷ মণ্ডলে বোলে করিব বিচার ॥ 
সবদাঁবে বোলে তবে মনত ভাঁবিষা । 
আঁন্ধি জেবা কহি সুন সবে মন দিযা ॥ 
অল্প বস্তু লাগিয়া বিরোধ না করিব । 
সড়িৰ ঘরেত নিযা সবে মদ খাইব ॥ 
এহিমতে সকলে তথাতে চলি জাঁএ। 
স্থার্প বাখি অস্কুরি সকলে মৈন্ধ খাএ ৷ 


১৮৫ 


১৮৬ 


দৈবগতি সরুবরে জালুয়া নকলে । 

বিদিষে ঘটাইল তারে পরম জপ্জালে॥ 
জালমধ্যে এক মৎস বাঁঝিল বিসেসে। 
বড় মৎস দেখি সব হরিস বিসেসে ॥ 


কাঁটিলেক মৃৎন তাঁর! অংক করিবার। ' 


পাইল অঙ্গোরি তাথে নির্সিত সুনার॥ 
কেহ বোলে হন্তে দিব আমার রমনি। 
পিত্যলের মধ্যে সুভে ভা বাঙ্গাখানি ৷ 
কেহ বোলে হাঁড় গাথি নিব বামতুজে 
দেখি তুষ্ট হইবেক রমনিসমাঝে ॥ 


কেহ বোলে ভাল স্মভ! বরে স্ত্রোতিমুলে | 
বমনি তুসিতে পারি আর এক পাইলে ॥ 


এইমতে কন্দল হইল অনিলর | 
জালুযাঁমগুলে বোলে করি! বিচাঁব ॥ 
অল্প বস্তো লাগিয়া বিয়দে কাজ নাই। 
স্থপ্ডিঘরে বেছি চল সবে মধ্য খাই ॥ 
এই ছুক্তি করি সবে নগনেত গেল। 
অঙ্গোরি থুহিয়! স্তাপ্য সবে মধ্য খাইল। 
না! নিল অঙ্গোরি আব] কৈ গুযাঁব। 
স্ুপ্তিযে নগবে নিল মুল দেখ ইবাব ॥ 
সুনারোবপিকে কিছে! ধন দিয় নিল। 
আপনা প্ধিত নিয| অত্ব করি দিল ॥ 
গৃহকর্ করি সেই বপ্রিকের নবি। 

ক্ষেনে ক্ষেনে ঘরে গিয়া! চীহে সে অঙ্গোরি ৷৷ 
খেলা হেতু সিন দেখি কান্দিতে লাগিল। 
সিন্থৃহাতে রত্ব দিয়া নিবাবন কেল॥ 

চপল অজ্ঞান সিঙ বোছি নাই তাঁত ৷ 
খেল! হেতু লড় দিয়া গেল আগ্িনাত ॥ 
পীছেত জননি তাঁর ধাঁএ ত্রস্ত হ্যা । 
বালকের হস্ত হনে আনিল কাঁ ড়য়া ৷ 

ছু সাছ ভ্রমিতে আঁসি দেখে অবহস্মার্ত 
রমনি বাঁলফ সঙ্গে রাখে আঁঙ্গিনাত ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[আর সংখ্যা 


নানা কথ! কহে তবে ধিবব গোৌঁয়াৰ ৷ 
সু'ড়িএ নিলেক তবে মুল্হ দেখাইবাব ॥ 
সোনার বনিক্যে পাইয়| কিছু দিষা লইল। 
আপনার গৃহে নিয়া অর্তুনে রাখিল ॥ 
গৃহকর্ম্ম করি তবে বনিক্যের নারি। 
ক্ষেনে ক্ষেনে ঘরে গিয়া দেখে সেই অঙ্কুরি ॥ 
সেই সে জে অঙ্কুরি তিমির প্রকাসন্ত। 
ভ্রম জাব থাকে সেই দেখিলে শ্বোরস্ত ॥ 
বালকের গলাতে বান্দিষা দিল তারে। 
তাহারে পাইিয়! সিন্থ লাগে খেলাইবাঁবে ॥ 
চপল চঞ্চল সিম নাহি হিত তাত। 
খেল! হেতু লড় দিষা গেল আঙ্গিনাত ॥ 
পিছে পিছে জননি ধাইল ততৈক্ষণ | 
বালকের গলে থুইল কবিষ জর্ভুন ॥ 


সন ১৩৩৪ ] 


রাজ অবরন বস্তু জুগ্য নহে তুর। 
চোর বোলি বাম্দিলেক বনিক্য নগর | 
বানিয়া নগরে হৈল মহ! কুলাহল। 
বন্দি করি লৈয়! চলে বহ্নিক সকল ॥ 
বিষম সঙ্কট বড় দেখি সেই কাঁজ। 
বনিক্যে বান্দিয়া আনে সুণ্ডির সমাজ ॥ 
বান্দিল ভিবর সব সুড়ি উপদেসে। 
কতআঁলে দণ্ডঘাত করিল বিসেসে ॥ 
বন্দি কবি লৈযা জায়ে রাজার গোঁচর। 
বসি আছে নরপতি জেন পুরন্দর ৷ 
হেনকালে ছুসাঁছ করিল নিবেদন । 
আজ্ঞা কর কি সান্তি করিব চোঁরগন ॥ 
রাজা বোলে দক্ষিন সাগরে নিষা মাঁর। 
সৈরিন্দ্িরে আনি দেও অঙ্গোরি তাঁহার ॥ 
উজ জুড়হন্তে বোলে তবে জালুয়ামগুলে। 
ছুস গুন নাই জানি ভূগি কর্মফলে ॥ * 
ধর্ম সঙ্কোচিতে দেখি তোমাঁব ক্চাব। 
ধর্মহ না পাঁরে এই কর্ম্ম খণ্ডাইবার ॥ 
হাঁসিযা দুন্মাস্তে বোলে ন! মারিব তুকে। 
কথাতে অঙ্গোরি পাইল! সৈত্য কহ মুখে ॥ 
কহিল সকল কথা জালুয়া প্রধান। 
সৌরিন্ত্রিকে অঙ্গোরি দিলেক বিদ্যমান ॥ 
সৌবিল্ত্িযে বোলে পাইল আপনা ধন। 
তাঁহার বিচার আর কুন প্রযুজন ॥ 
জদি জানিবারে রাজা চাহ তাঁর গুন! 
হস্তেত লহিয়! বোজ জদি লহে মন ॥ 
হাসিয়া অঙ্গোরি দিল নৃপতির হাতে | 
সকুস্তলা বৃর্ভান্ত রাঁজা ল্মরিল মনেতে | 


১৫৫০ সং পুথি, ১৮২০ পত্র | 


জীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ১৮০ 


দে! সাধু ভ্ৰমিতে তাহা দেখি অকপ্তাত। 
কাঁড়িয়া লইল তবে সে অস্কুরি হাত ॥ 
অঙ্কুরি পাইয়া তবে হরসিত হৈল। ৮ 
চোব বলি সুবর্ধবনিক্য বন্দি কৈল ৷ 
বনিক্যের সমাজে বিসম হৈল কাজ । 
বনিক্যে বা'দ্দন গিয়া সুড়ির সমাজ | 
বান্দিল ধিবব-সব স্থ ডি উপদেসে। 
দণ্ডেকে ভাঁড়িল কোতিআলের নিদেসে ॥ 
বন্দি করি লই গেল রাজার গৌচব। 
রাজা বনী আছে জেন পুর সসোদব ॥ 
কোত্য়ালে বোলে রাজা! কিবা হৈল ফল। 
চোৌর সব আনিয়াছি তোমাৰ গোঁচব ॥ 
রাঁজাএ বোলে দক্ষিন সমুদ্রে নিয়! মার। 
সরিন্দ্রিরে বত্ন আনি দেষত তৎকাঁল ॥ 
হস্ত জোড় করি বোলে জতেক মূণ্ডল। 
কিবা কবিআঁছি পাইতে তাব ফল॥ 
হাঁসিযা সরিন্দ্রি বোলে সুনহ রাঁজন। 
তাঁহার বিচাব করি কোন প্রওজন ॥ 
জদি জানিবাঁর চাহ এহার জে মর্্ম। 
পরসিলে দুর হয়ে সতেক অধর্ম্ম॥ ' 
জানিবাব চাহ জদি এহার জে গুন। 
তবে জানিবা রাজা মহিমা নিপুন ॥ 
হাঁসিযা অঙ্কুরি রাজা লইলেক হাতে । 
সকুস্তলার বিবরন স্বরিল মূনেতে | 
২০২৪ সং পুথি, ৩৮-_৪০ পত্র । 


১৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ সংখা] 


J ৩। জাহ্নবীর বানরপতি 
সঞ্জয়ে, ‘ পরাঁগলীতে,_ it 
সেবকবৎস্মল হর ভ্রিদেসইন্মনু। সেবকব্থস্ল হর ব্রিলৈক্ষ ইশ্বর | 
তুষ্ট হৈয়া কহে তোঁমি মাগি লহ বর ॥ তুষ্ট হইয়া বোলে হর মাগী লও বর ॥ 
বড় তুষ্ট হৈল আমি তুমা ভক্তি দেখি। বড় তুষ্ট হৈল আদ্ছি তোহ্মা ভক্তি লাঁগি। 
মনের অবিষ্ট বর লহ তোমি নাগি॥ মনের অবিষ্ট বর ঝাঁটে লও মাগি ॥ 
আর্দ্য অস্ত কহি আমি নাই সংসএ। সৈত্য“পুৰ্ব বলি আঙ্গি নাহিক সংসএ। 
জেই চাহ সেই দিব কহিল নিশ্চএ ॥ জেই চাহ সেই দিব কহিল নির্চএ | 
সুনিয়া সিবের আজ্ঞা কপি বহাঁহরি। . সনিয়া! সিবের কথা কপি নাম হরি। 


অতি ভষে কহিলেক নুটাপ্রোলি করি ॥ অতিভয় কহিলেক হস্ত জোড় করি ॥ 
সুনিতে অস কথা কহিতে কুম্চিত। আপনেহে তুষ্ট হৈয়া দিতে চাহ বর। 


অসঙ্গত কথ| কৈতে মনে লাগে ভিত ॥ মনের অৰিষ্ট কহিতে বাসী ডর ॥ 
সন্ধরে বোলেন তোঁমি ভয় পরহর। অতিসষ সুখ মোর মনের অবিষ্ট। 
সেই চাহ সেই দিব সৈতয তৈল ধর (."ব্)॥ সুনিতে কুতীত বড় লোকেত গরিষ্ট ॥ 
পাঁইযা অভযে বব কহে কপ্পিতি। স্থরেম্বরি গঙ্গারে অবিষ্ট মোব মতি। 
স্বরেশ্বরি গঞ্গাবে অবিষ্ট (= অভীষ্ট) মুর মতি ॥ ভষ পরিহরি বর মাগে কপিপতি ॥ 
সঙ্কবে বোলেন কপি আজি জাহ ঘরে। মহাঁদেবে বোলে কপি চলি জাঁও ঘরে। 
প্রভাতে আসিয় কালি এই গঙ্গাতিরে | প্রভাতে আসীয় তুঙ্দি এহি গঙ্গাতিরে ॥ 
সানন্দিত হৈয়া বানর গেল তথা হতে।  - আনন্দিত মনে কপি গেল আঁশ্রমেতে। 
অপর দিবসে আসি মিলিল প্রভাতে ॥ গিলিলেক নর্দিতিবে রজনি প্রভাতে ॥ 
বুসেত চড়িয়! তবে পঞ্চবন্র সব। বুসেতে চড়িয়া তবে দেব পঞ্চসিব। 
গঙ্গা গৌর! সঙ্গে করি আইল জগজিব ॥ সুরেম্বরি গঙ্গা লইয়া গেল নদিতির £ 
জলেত লামিল সিব হুই ভাঁজ্জ্যা লহিয়া। জলেত লামিল হর গন্গা গৈরা লইয়! | 
পাঁছেত রহিল কপি সন্ত্রমিত হৈয়া ॥ পিষ্টভাগে রহে কপি সন্ত্রম করিয়া ॥ 
পবন স্মরিয়| তবে আজ্ঞা দিল্প হর । পবন স্ব'রিয়া তবে আজ্ঞা দিল হর । 
জার্মভির উরু হতে বস্ত্র কন দুর ॥ জাহবির অঙ্গ হতে বন্ত্র হুর কর 
হুরের আজ্ঞায়ে বায়ু ভুল আকারে | *হরেব আঁর্জএ বাউ কুণ্ডল আকারে । 
গঙ্গার স্থরিব হতে বস্তু ছরে ভবে | গঙ্গার জে অঙ্গ হতে বস্ত্র হুব করে ॥ 


পৃষ্টে থাকি তাহারে দেখিল কপিরাঁজ। বিবসন হই গঙ্গ। বড় পাইল লর্জা। 
বিবদন হৈল গঙা বড় পাঁইল লাজ ॥ পিষ্টভাগে সঙ্করে দেখিল কপিরাজা৷ ॥ 


সন ১৩৩৪ ] 


কষ্টমনে গঙ্গারে স্তাঁপিল পঞ্চসির | 
বাঁনরে দেখিল তর গোৌঁথ জে স্বরির ৷ 
আমার পাঁসেত থাঁকি কুনু কার্জ্য নাই। 
আজ্ঞা কৈলু জাও তৌয়ি বানরার ঠাই॥ 
পুনি পুনি আজ্ঞা কৈল দেব ত্রিলুচন। 
কর জুড়ে কহে গঙ্গ! বিনযে বচন ॥ 
এই অপরাদে গোঁসাই মুরে স্তাপ দিলে। 
স্তাপের স্তাপাস্ত মুক্ত হৈব কত কাঁলে ॥ 
কৃপা মনে সাঁপাস্ত উপাএ সাক্ষ্যাতে দিল হব। 
বানর সেবিষ! থাক দ্বাদস বৎন্মর ৷ 
সাপাস্ত জে হুর হৈব দ্বাদস বৎস্মবে। 
দুৰ্গ না ভাবিহ গঙ্গা চলিহ স্তরে ॥ 
অমুগা তোমার নাম হইব মৈর্তেযতে। 
পাঁইবা স্তাপের ফল না হুসিবা তাথে॥ 
- আর এক বাক্য গন্গ৷ পাঁলিয় জ্যনে। 
আন স্যাপিআঁছে বসি ব্রাহ্গনে ৷ 
বসিষ্টেব কামধেনু উর্বসিবে দিল। 
অষ্ট গর্ববপাত হৈতে বসিষ্টে সাঁপিল ॥ 
অষ্ট বস্থ হইলেক হ্রিসির সাপাস্ত। 
কুপাঁমনে মহামুনি দিলেন্ত উপাস্ত ॥ 
হরস্তাপে গঙ্গা দেবি জাইৰ ভুবনেত। 
সেই গর্বপাত হৈয়া আসিবা সর্গেত॥ 
এই কহি গঙ্গাদেবি হরে বিসর্জ্জিল। 
গঙ্গা লেহ বলিয়! বাঁনরে আজ্ঞা দিল ॥ 
আগে জাএ গঞ্গাদেবি পাছে কপির্মর। 
কত দুরে গিষা গঙ্গা! দিলেক উত্তর ॥ 
কপট করিষা তাঁকে করিব বিনাস। 
তবে সে জাইতে পারি হরের সম্পাস ॥ 
আদিপর্ব মহাঁপুতা সুধারসমএ। 
পয়াঁর সুগম করি কহিল সঞ্জএ ॥ 
এত ভাবি গঙ্গা বোলে সুন কপিনাঁথ। 
মনের অবিষ্ট কেনে না কহ আমাতি॥ 
২৫ 


গ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মৃহণভারত 


কষ্টমনে গঙ্গাবে বলিল পঞ্চসিব। 

বানরে দেখিল তোদ্ষার গুপ্ত সরির ॥ 
আন্ধার পাসেত তোঙ্গার রহিতে কায্য নাই। 
আজ্ঞা দিল চল তুঙ্গি বানরেব ঠাঁই ॥ 
পুনি পুনি বোলে তবে দেব ত্ৰিলোচন! 
কর জোঁড়ে গঙ্গাএ তবে বলিল বচন ॥ 
এহি অপহাঁদে মোরে দেষ এহি ফল। 
সাঁপেব সপাস্ত তবে হৈব কতকাল ॥ 
ককপামনে প্রচ্যাতে সাপান্ত দিল হুর। 
বাঁনব সেবিয! রহ দাঁদস বসব ॥ 

সাঁপেব সপাস্ত হইব দ্বাদস বরিসে। 
বিনয তেজিয়া গঙ্গা চলহ হরিসে ॥ 
অমৌঘা তোহ্মার নাম হইল মৈর্তযলোকে । 
পাইলা দোসের ফল ন! ছুদীবা মোকে ॥ 
আব এক বাক্য গঙ্গ। পালিবা জর্তুনে। 
আঁবৈন্ন সপিয়াছে বলীষ্ট ব্রাহ্মনে ৷ 
বদীষ্টের ধেনু হরি উর্কাসিরে দিল। 

অষ্ট গর্ভে জন্ম হৈতে বদীষ্টে সপীল ॥ 
তবে অষ্টবন্থ হৈল রিসীর পাদাস্ত। 
কৃপাগনে মহামুনি দিলেক সীপান্ত ॥ 
হরস'পে গঙ্গা জাইব মৈর্তা ভুবনেত। 
তাঁর গর্ভে জন্ম লভি আসিবা স্বর্গেত ॥ 
এহি কথা কহি হর গঙ্গা বিসর্জিল। 
গঙ্গা! নেষ বলিয়া বানর সম্বোদিল ॥ 

আগে জাঁএ কপিবাজা পিছে সুরেম্বরি । 
কত ছুব গিঘা দেবি বুদ্ধি স্থির করি।॥ 
কুপটে (}) ইহাঁরে করিতে পারি নাঁষ। 
তবে সে জাইতে পাঁরি সঙ্কবের পাঁস ॥ 
এত ভাবি গঞ্গাএ বোলে সুন কপীনাথ । 
মনেব অৰিষ্ট কেন্ছে না কহ আহ্মাত ॥ 
কিবা হেতু মোছোবে কথাত জাঁও লইয়া । 
কিবা আছে তোহ্মার মনে না দেয কিষ|॥ . 


১৮৯ 


১৯০ -_ সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা 
কুন্‌ হেতু তৌমি মোরে লৈই জাও মাগিয়।।' 


আপন! মনের কথা কহত ভাঙ্গিয়া ॥ 
হাসিয়া বানরে কহে সুন সুরেম্মরি। 
সঙ্কর সেবিয়৷ পাইছি তোমি হেন নাবি ॥ 
এত সুনি কহে গঙ্গা পরিহরি লাজ । 
হিত উপদেস কহি সুন কপিরাজ ॥ 
তুমার লুভ্তস তনু অঙ্গে না সহিব। 
তুমার সহিতে বোল কেমতে বঞ্চিব ৷ 
 সর্ক লুস্ত ত্যাগ কর আনলে পুরিয়া। 
আমা সঙ্গে কৃড়া কর বচন পাঁলিয়া ॥ 
কামাতুর হৈছি বর সুনহ সুন্দরি । 
তোঁমি জেই আজ্ঞা কর সেই কর্ম্ম করি॥ 
গঙ্গা বোলে আমি বর দিলাম ভূমারে। 


আনিলের তেজে তোমা কি হরিতে পাঁরে ॥ 


প্রথমে পরিক্ষ্যা বোজ অঙ্গোলি দহিধা। 
পশ্চাতে সুন্দর হৈব! সর্বাঙ্গ পুবিয়া ॥ 


তবে অল্প অগ্নি করি পরসিল কাষা। 
অঙ্গোলি নিলুস্ত হৈল গঙ্গা কৈল মায়! ॥ 
গঙ্গায়ে করিল মায়া পর্তযরে বানর। 
গঙ্গা বোলে মহাকুণ্ড এবে অগ্নি কর ॥ 
খনিয়া গহন কুণ্ড আনল জাঁলিল। 
গঙ্গার কনে কপি তথা ঝাম্প দিল ॥ 
গঙ্গারে আঁকাঙ্কি কপি মনে কাম্য করি। 
_ আনলে পুরিয়া মৈল কপিরাঙ্গ হরি ॥ 
মত্ত হৈল কপিরাজ গঙ্গা সতস্তর | 
চলি আইল গঙ্গা! দেবি সঙ্কর গেচর ॥ 
এখাঁএ দৈব্ঘটনে তাখে ফলিল অকাজ । 
জেই কুণ্ডে মিল বানর কপিরাজ ॥ 
আনল সহিতে তথা উত্য লিল জল । 
মহাঁকুণড উত্লিয়া করে টলমল | | 


" হাসীয়| যানরে বোলে সুন গঙ্গাদেবি। 


তোহ্মারে পাইল আন্দি মহাদেব সেবি | 
তবে গঙ্গাদেবি বোলে পরিহরি লাজ । 
এক নিব্দেন মৌর সুন কপিবাঙ্গ ॥ 
আঁক্মার পবিত্র অঙ্গ তোমার লোৌমস। 
তোহ্মার আঁন্মার অঙ্গ না হএ রূপস | 
সর্ব অঙ্গ দাহ কর আনল জালিয়া। 
আঙ্মা লই ঘর কর হরসীত হৈয়া | | 
হরসীত হই বোলে কপীনাম হরি। ' 
তোহ্মার অবিষ্ট জেই সেইরূপ করি ॥ 
কিন্ত এক কথা মোর সুন সাবহিতে। 


" জানলের মৈর্দ্ধে অঙ্গ দহিব কেমতে ॥ 
_ গঙ্গাএ বোলে আন্দি বর দিলাম তোহ্মারে। 


আনল পরস্ঞেতোঁ্ধ! কি করিতে পারে ॥ 
প্রথমে পরিক্ষ্যা কর কিছু পরসীয়!। ' 


: প্রচ্যাতে নিহ্লোম হইবা সমূলে মজ্জিরা ॥ 


তবে অল্প অগ্নি করি পরসীল কায়া। 
অঙ্গুলি নিহ্লোম হৈল গগ! করে মায়া ॥ 
পরিক্ষ্যা পাইয়া! পেত হইল বানব। 
গঙ্গাএ বোলে কুও করি মহা অগ্নি কর ॥ 
খনিয়া গহিন কুণ্ড মহা অগ্নি কৈল। 
গঙ্গার কনে কপী জলে ঝাপ দিল॥ 
গঙ্গাএ,শ্ীজিল মায়! মন্কাম্য করি। 


_ আনলে পুড়িয়া মৈল কপীরাজ হরি ॥ 


মির, হইল বানব জাবি সত্থর | 
চলি গেল সুরেস্বরি শঙ্কর গৌঁচর ॥ 

* এথা দৈবফলে ঘটীলেক কাঁজ। 

জেই কুণ্ডে ঝপ দিয়া মৈল কপীরাজ ॥ 
আনল সহিতে তথা উথ'লল জল। 
মহাকুণ্ড নিবাইল হৈল টলমল ॥ 


[রও সংখা 


~ 


সন ১৩৩৪ ] জ্ীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সপ্তয় কবির মহাভারত 


সেই কুণ্ড উত্য'লিষা ডুবাইল পাঁড়। 
আনল সহিতে বহে তথ্য জলধার ॥ 
সেইত দক্ষিন ভাগে বৈতরনি নাঁম। 
তাঁহাঁব দক্ষিনে পুবি জম, অঙ্গুপাম ॥ 
তবে মৃত বাঁনব বসিযা সেই জলে । 
অতি বড় সবির লাগিল ছুই কুলে ॥ 
আটাসি সহস্র মুনি জায়ে তপ হুতে। 
দেখিলেক অগ্নিমহে জল বহে শ্রোতে ॥ 
পরসিতে না পারে অর্তস্ত তপ্ত জল। 
কি হৈল কি হৈল করি ঘুসস্ত সকল ॥ 
প্রভাতে দেখিল এখ| ন! আছিল পানি । 
অগ্নিম্ষে তাথে কেনে ভয়ে তরঙ্গিনি ৷ 
হেনকাঁলে দেখিলেক মৃবা এক কপি। 
বান্দিমাছে জল সেই ছুই কুল চাপি ॥ 
সেই রাজের বাজ। জে হস্তিনাপুববাসি। 
জজ্ঞ দান কৈল সেই পুত্র অবিলাসি ॥ 
সেই বানরে বব করি পাঁব হৈল হেলে। 
হইল আকাসবানি সুনিল সকলে ॥ 
উপকারি বানব জে না জাও ছাড়িষা। 
বেদমন্ত্রে জিয়াইল সকলে বেড়িয়া ॥ 
পরম সুন্দর হৈল দির্ব্ব কলেবর। 
তারে দেখি মুনি সবে ভাবিগ অন্তর ॥ 
কুরুর বংসেত জন্ম সিবি নৃপবর। 
তাকে দিব এই পুত্র চলহ স্যর ॥ 

ই বোলিয়া আনি দলিল রাজার গোঁচর। 
অপুত্রা রাঁজারে দিয! দিল পুত্রবর ॥ 


সাস্তোন্ু ইয়ার নাম তাহাঁব নিশ্/এ। 
মুনির প্রভাবে বাজা পাইল তন্এ 1 
মুনি সবের আসির্বাদে [দেবতার ববে। 


জল উথলিয়া ডুবাইল চারি পাঁর। 
আনল সহিতে জল বহে তপ্তধার ॥ 
সেইত দক্ষিন নদি বৈতরনি নাম। 
তাঁহার দক্ষিনে জম রাজার আশ্রম ॥ 
তবে মহাবাঁনর ভাঁসিল মহাঁজলে। 
অতি বড় সরির বাঝিল ছুই কুলে ॥ 
আটাসী সহত্র মুনি জাএ তপপথে ৷ 
দেখিলেক অগ্নিময় জল বহে তাতে ৷৷ 
পরসীতে না পারে অত্যন্ত তপ্ত জল। 
কি হৈল কি হৈল করি ঘোঁসএ সকল? 
প্রভাতে দেখিল সবে না.আছিল পাঁস্কি। 
অগ্নিযয জল বহে কি হেতু না জানি ॥ 
হেনক|লে দেখিলেক মৃত! এক কপি। 
রহিআছে নদির জে ছুই কুলচাপী ॥ 
প্রতিক্ষবা নামে বাঁজা হস্তিনাঁতে বদী। 
পুত্র অভিলাঁসে বাঁজা হৈল রাঁজরিসী ॥ 
পাত্র স্থানে রাষ্য দিয়া সেই নরেশ্বর। 
মুনি স্থানে নৃপতি তপ কবে বহুতর ॥ 
রাজাএ বোলে রিসী সব না ভাবিবা আর। 
এহি বানরেত চড়ি ন'দ হও পাব ॥ 
রাজাব বচন সুনি সব মুনিবর। 
বানবেত ভর কবি তরিল দুস্তর ॥ 
একে একে পার হৈযা গেল তপপথে । 
হইল আকাসব!নি তাহার অগ্রেতে ৷ 
উপকারি বানর জে না জাইয় এড়িষা | 
দেবমন্ত্রে ৰানিরেরে দেয় জিয়াইয়!॥ 
পবম সোন্দর বর হৈব নবেম্বর 
অপুত্রা নৃপতি পাইব এহি পুত্রবর ॥ 
'সাস্তস্থ এহার নাম হইল নিচ্চাএ। 
তপের প্রভাবে বাঁজা পাইল তনএ ॥ 
হেন কালে আঁক্কাসেত দেববাঁনি পুনি। 
বানরের পুন শ্রীষ্টি কবে মহামুনি ॥ 


১৯২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ খা! 


হেন মতে সান্তন্থ আঁছযে রা্গঘবে ॥ ধরিল সীস্তন্্ নাম রাঁজাঁব তনয় । 
এথা গঙ্গা চলি গেল সঙ্কবেব পাস। পুত্র লইযা গেল রাজা আপন ঘগএ ॥ 
জানাইল বানরের হইল বিনান ॥ মুনিলোক আসীর্বধাদ দেবলোকবরে। 
মহাঁদেবে বোলে গঙ্গা বানর শৃবিযা!। হেন মতে সাস্তন্ হইল রাঁজঘরে ॥ 
আমারে ভাঁড়য় গঙ্গা কপট করিয়া ॥ ওথা গঙ্গা ছলি গেল সঙ্করের পাঁস। 
দেবতার কার্জ্য হেতু পাঁটাইলু তুকে ৷ কহিলেক জেইমতে বাঁনব হৈল নাস ৷৷ £3 
কপটে বানর মাঁবি বাড় (=ভাঁড়হ) কেন মুকে | মহাদেবে বোলে তুদ্ি বানর মারিয়া। 
চল চল গঙ্গ! তোঁমি শান্তমুর দরে। আঙ্গারে ভাড়হ আসি কপট করিয়া ॥ 
. দেবতার কাষ্য হেতু পাঁটাইল তোক। 
কপটে বাঁনব মারি ভাঁড় আসী মোক ॥ 
রাজপুত্র হই মাছে বদিছ জীহাবে ॥ হইছে সান্তন্থ নাম দেই কপিবর। 
লর্জযা পাইয়া জান্ভি জে চলে আরবাব।  প্রতিশ্রুবা রাজপুত্র হস্তিনা নগর ॥ 
হস্তিনাপুরিতে গেল নৃপতির ছার ॥ চল চল গঙ্গ। তুঙ্গি সাস্তনুর ঘরে। 
রাজপুত্র হইছে বধিলা বানরারে ॥ 
এখ| বাজ! পুত্র পাইয়া আনন্দ অপাঁর। লর্জা পাই জাহুবি চলিল আরবার। 
বূর্ভ গিত কুতুহল না[ন'] ন প্রকার ॥ হস্তিনা পুরিস্তে গেল রাজার দ্বার ॥ 
অন্তর সান্্র ধন্ুবির্ধা সকল সিখিল। সভা করি বসিছে সান্তন্থু নরপতি। 
নানা দেসে জুর্ধঘ করি সাঁসিয়া আনিল॥ এক পাঁস হই রহে জাহুবি যুবতি ॥ 
দেখিয়া নৃপতি তবে হরসিত হৈয়া। বিলৈক্ষমুহিনি কৈন্তা আছে নিসবদে। 
জুববাজ কৈল তানে পাক্রমিত্র লৈষা ৷৷ কথা হতে কথাঁএ জাইবা বোলে সভাসদে ॥ 
হেনকালে গঙ্গাদেবি দিল দরলন। উত্তর না দিল কৈন্তা সভার সাক্ষ্যাতে। 
সভাসদ পাত্রমিত্র আছে সৰ্ব্বজন ॥ পুৰ্কাকথা কহি সুন সকল পণ্ডিতে ॥ 
একবস্তরে দাণডাইল জার বি ক্লপবতি। সান্তন্থ রাঁজাব পুত্র মির্তুএ অপ্ছর। 


সভাতে দাঁড়াইল কৈর্নঢা জেহেন পার্বতি॥ তান হেতু তপ করি পুজিল সঙ্কর ॥ 
কৈর্ন্যা দেখি রাজা তবে বিজ্ঞানে কাহিনি । মহাদেবে বর দিল!সেই মোর পতি । 


দির্ধধ কৈন্ন র্ূপবতি কাহার নন্দিনি ॥ আজ্ঞা দেহ মোহোব হইব কোন গতি ॥ 
গন্ধর্ধের কৈন্ন| কিব! হয়ত অপর্পবি। অমৌঘা মোহোঁর নাম'সাস্তক্ুর নারি । 
কিবা দেবকৈন্ন হয় নও বিষ্তাধবি ৷ দেবকৈন্য। তোহ্মারে বরিল কাম্য করি ॥ 
পবিচষে দেয় মুরে ভ্রম ক কারন। স্ুনিয়া দেবেব কথা সভা! আনন্দিত। 
কেবা তোমা মাতাপিতা এখ| কি কাবন ॥ পরম হবিস]ুহৈল নৃপতির চির্ভ ॥ 

কুন জাতি হব তোমি দেয় পরিচএ। আদেসীল নৃপতি আনিতে যুবরাজ। 


দেবকৈর্্ণ হয কিবা মনে মুর লএ ॥ দেবকৈষ্কা বিহা কর পবিহ্বি লাজ ॥ 


সন ১০৩৪] প্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ১৯৩ 
রাজা! স্তানে কহে তবে দেবি সথরেক্থরি। ্রিলৈক্ষমুহিনি কৈন্যা ক্ষপেত অমুহল ৷ 


সর্বকথ! কহে কলম! মনে কাম্য করি ॥ বিসেস বাঁপেব আ্া দেব সমতুলহ ॥ 

বহু দিন কৈল আমি সিব আবাঁধন। বিবাহ হইতে তাঁর হইল সন্মতি । 

সাস্তেনু আমাৰ পতি তোমার নন্দন ॥ লগ্ন করি বিবাহ করিল সিগ্রগতি ॥ 

অমুগা আমার নাম জর্ম্ম দেব জুতে। রি ২০২৪ সংখ্যক পুথি, ৫৫--৫৭ পত্র। 
জাতি কুল ধৰ্ম্ম আমি কহিল তুমাতে ॥ 


১৫৫০ সং পুথি, ৪০---৪১ পত্ৰ । 


৪। চিত্রাঙ্গ ও বিচিত্ৰবীৰ্য্যের মৃত্যু 


হিরা FEA CCS ROE ছুই গ্ৰন্থে দ্বিবিধ। উভয় গ্রন্থ হইতে 
আঁখ্যানটী উদ্ধৃত হইল। 


পরাগলীতে -. 

বিদ্ধ হৈল সান্তন্থু হইল পরলোক ৷ * সৈতযবতি সনে রাজা পাইলা বড় সোঁক ॥ 
করিলেক সতকার পিণ্ড প্রওজন। - রাজা হৈল চিত্রাঙ্গদ সাত্তন্ুনসান ৷ 
তির্ঘ করিবারে গেল ভির্স্ব পিতৃকায্য ৷ রাজা হৈল চিত্রাঙ্গদ পুজে সর্কবাষ্য ॥ 
ভিন্বের বিক্রম রাজা হৈল সক্রহিন। চিত্রাঙগদ সুখে রায্য করে কত দিন ॥ 
দৈবজৌগে চিত্ররথ গন্ধর্কের পতি। নাম স্থনি তখনে আইলা সিদ্বগতি ॥ 
ূর্ধ আছতিল হিরণ্য নদিতিরে। _ চতুরঙ্গ বলে রাজা হৈল বাহিরে ॥ 
গন্দর্কের সনে বন আঁছিল বিস্তর । পড়িল অনেক সৈম্ত গেল জম্ঘর | 
সংপুর্শ বিংসতি দিন আছিল সংগ্রাম । গন্দর্কে মারিল রাজা চিত্রাঙ্গদ নাম ॥ 


হেন কালে তির্থ করি ভিন্য আইল ঘরে। দেখিয়া গন্বর্বপতি পলাইলা ডবে ॥ 
তবে ভিক্বে বাজী কৈল বিচিত্রবিজ্ঞক। আপনেহ সর্ধকর্তা পৃথিবিপাঁলক ॥ 

* কু i ক্ৰ ক ক 
জযমুনি বোঁলেন্ত বিচিত্রবিজ্ঞ রাজা। সর্ধক্ষন পালিলেক ভির্ব মহাঁতেজা ॥ 
অভিনব জৌবনেত জৈক্ষ্যা বোগ হৈল। ন্ম হইতে অপৈর্ত্ বিচিত্রবিজ্জ মৈল ॥ 


শপ শিপ গু 


১৯৪ সাঁহিত্য-পরিষশপত্রিকা 
সপ্জয়ে 2 


বৃদ্ধ হৈষ| নরপতি পাঁইল পরলুক । 
করিল খেত্রিয় কর্ণ পিওওয়ুজন | 


০ * bl 


অভিনব জৌবনেত জক্ষ্যা রোগ হৈল। 
তবে ভিন্মে রাজা কৈল বিচত্রবিও্জক | 


* ক খং 


ভিস্মেৰ প্ৰসাদে বৈরি নাইক ভুতলে । 
তিন দিগে ভাই তোমি করিয় গগন। 
বেনুপুরি নাম সেই জানাইল তথা। 
ই বোলিয| ভিস্ম বিত্ন চলিল তির্থেতে। 
পিত্রিনর্গ হেতু গষ! গেলেন তুবিতে। 
এখাঁতে বিচিত্রবিরর্জ তিন প্রি নাতে । 
ত্ৰিভুবন বস করি দিছে ভিন্ন বিরে। 
আর দিন গেল বাঁজা দক্ষিন দিগএ। 
দেখিল বিচিত্র পুরি ভুবনমুহন | 
দেখিব কেমত নাবি পুরে প্রভেসিযা। 
ই বোলিয়া চলে বিব পুরে প্রভেসিতে। 
স্তানে স্তানে নানা পুষ্প রম" সন্ধবর। 
কুকিলে করহে নাদ ভ্রমরের ক্বল। 
সেই পুরে প্রভেসিয়৷ দেখছে সুঠান 
তাঁথে এক পালঙ্গ জে স্থর্ধ সুভর্নেবে। 
ভাহাঁব মধ্যেত জান স্বর্ন উপাঁধান। 
বিচিত্র কনকঘণ্টা সৰ্জ্্যাব উপরে । 
সেই খাটে ভিম্ম বির করহে সরন। 

দস দণ্ড ভিম্মেবে তাঁড়ষে জরিবরে। 
ভিম্মের প্রতিজ্ঞা আছে গজের সহিতে । 
সেই রদ্্খাটে রাজ! করছে সয়ন। 
নৃপতির নিদ্রা আইল বসন্তেন বাঁএ। 
ভিন্ম জ্ঞানে কৈল তারে বহুল তাঁড়ন। 


ভির্য সনে সৈত্যবতি পাইল বড় সুক ॥ 
বাঁজা হৈল চিত্রাঙদ সৃপ্তিমুনন্দন ॥ 


Ed ক ক্ষ 


সন্ততি না হৈতে সেই পরলুক হৈল ॥ 
আঁপনেহৈ ভিন্ম বির সমার পালক ॥ 
০ চর * 
বিচিত্ৰবির্জকে কহে ভিম্ম মহাবলে ॥ 
কদাচিত্য না করিবা দক্ষিনে ভ্রমন ॥ 
তথা গেলে মন দুর্গ পাইব! সৰ্বথা ॥ 
সংসারেত জত তির্থ ভ্রমে ক্রমাগতে | 
একে একে পিণ্ডদান দিল বিদিমতে ॥ 
জক্ষ” গন্ধৰ্ব কব লহে হস্তিনাঁতে ॥ 
সর্ব রার্জ্জ্যে কর আনি ভেটযে তাহারে ॥ 
বেনুপুরি গুভেসিল রাজা মহাঁসএ | 
বাঁজ! বোলে এথাঁতে ভিন্মেব নারিগন ॥ 
তবে কেনে মহাঁবিরে নাই করে বিহা ॥ 
নান! ধাতু সুরম্য দেখয়ে পথে পথে॥ 
চাঁরি পাসে মলয়! জে মধ্যেত কমল ॥ 
নান! পক্ষি কড়া করে বোলন্ত স্ুবোল ॥ 
তাঁর মধো এক গৃহ বিচিত্র নির্মান ॥ 
পঞ্চ সত পার্সে দির্ধ ছুই জে হাঁজারে॥ 
ছুই সত হাত দেখি তাহার প্রমান ॥ 
মধুমাসে ভিস্ম বির থাকে নেই ঘরে ॥ 
ইন্দ্র রাবতে আসি কবহে তাঁড়ন ॥ 
তাঁর পরে নিদ্রা জাঁষে ভিম্ম মহাঁবিরে ॥ 
ঘণ্টা নাড়া দিলে আইসে জায়ে সেইমতে ॥ 
* কুতুহলে সেই ঘণ্টা নাড়যে তখন ॥ 
ভিন্ম জ্ঞানে সেই হস্তি আসিল তথাঁএ॥ 
চোর্নৰ্ত হৈয়া রাজ! তেজিল জিবন ॥ 


পাস 


[ ৩য় সংখ্যা 


সন ১৩৩৪]  শ্্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ১৯৫ 


শ্রীযুক্ত রমানন্দ ঠাঁকুর-ক্লৃত "সংক্ষিপ্ত মহাঁভার্তসাঁর” নামক মিথিলীভীষায় লিখিত গ্রন্থে 
আখ্যায়িকাটা অন্তবিধ। 

কালক্রমে রাজ! চিত্রাঙ্গদ মহা হুরাচারী ভৈ গেলাহ ওঁর যৌজনগন্ধা রাঁজ্যক বিনাশক 
সম্ভাবনা দেখি স্বপুত্র ব্যাসজীক স্মবণ কৈলন্হি ওঁর ব্যাসজী ততক্ষণে আবি উপস্থিত 
ভেলাহ। যোজনগন্ধা হুনকা রাজ! চিত্রান্দদর্কে উপদেশ করৈ কহলথিন্হ। ব্যান্জী 
উত্তর দেহথীন্হ জে হে মাঁষ! ও রাজ্যক মদর্ণ অন্ধ ভৈ গেল ছথি ওঁব হমর কথা নহি 
স্থনতাহ, তেঁ হম অহার্কে উপদেশ সুনবৈছী ওর অহা ছনকাঁ কহিখঁন্হি। জখন ও 
একর! স্বীকার কৈলথিন্হ তখন স' নিত্য সন্ধা কাল অর্দরাত্রি পর্যন্ত ব্যাসজী 
'অপনা মায়কে রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ সুনাবৈ লগলাহ। নিত্যকের ঈ ব্যবস্থা দেখি 
রাঁজীক মনমে' ব্যাঁসজী ওর মাঁতাক প্রতি ব্যভিচাবক ভ্রম ওুঁব অস্ত্তোয ভেলৈন্হি 
ওঁর মনমে নিশ্চয় কৈলন্হি জে এহি ছুবাঁচারী ব্রহ্মচারীক প্রাণান্ত করী। পরন্ত মনমে 
বিচার কৈলন্হি জে বেত্রেক পূর্ণ ক্ধপে নিশ্চয কৈনে ব্রহ্মহত্যা কখনো তর্ভব্য নহিথিক 
তেঁ জাচ করৈক হেতু একাস্তমে স্থিত ভৈ এক রাত্রি সুনলন্হি জে ব্যাস হুনকা মাঁয় কহিক 
ওর ও হুনকা পুত্র কহিক সম্বোধন করৈছথিন্হ্‌। তখন যথার্থ ধৰ্ম্মশালী রাজা চিত্রাঙ্গদকে 
মিথ্যা আরোপ স' অত্যন্ত মনস্তাপ ভেলৈন্হি। ওর প্রাতঃকাঁলমে' ব্যাসজীর্কে বজাঁক 
হাথ জোঁড়ি কৈ প্ৰায়শ্চিত্ত পুছলথিন্হ জে হে খষে! মিথ্যা আরোপ কর্বাঁক কী প্রায়শ্চিত্ত 
থিকৈক? ব্যাসজী কহলথীনহ জে হে রাজন্! পুবান গীপর ক গাছক ধোধবি মে' মিথ্যা 
আঁবোপী মনুষ্য প্রবিষ্ট ভৈ আগি লগা কৈ জীবিত হি প্ৰাণান্ত কবৈ. হেহটা প্রাশ্চিত্ 
ছৈক। ই সুনি ও ধার্দিক রাজা চিত্রাঙ্গদ সৈহ কৈলন্হি। উঁব তৎপশ্চাত ভীন্মজী রাজ্যক 
অধিকার বিচিত্রবীর্য্যকে দেলথিন্হ পবন্ত দৈবাৎ ও শিকাঁরমে" সিংহ দ্বাবা মাঁবল গেলাই।” 
৯-_১০ পৃষ্ঠা । 


৫1 অৰ্জ্জুন ও হনুমান 
( সভাপৰ্বৰ ) 
সঞ্জয়ে 8 পরাগলীতে £-- 
কতদিন পরে গেল কদলির বনে। জ্বাইতে জাইতে গেল কদ্দলিকাবনে। 
জে বনে নিবাস করে বিব হ্ুমানে ॥ হনুমান সনে হইল তথা দরস[ণুন ॥ 
সৈর্ত কুলহল স্থুনি করে অনুমাঁন। সৈন্তের কহ্লোলী সনি বির হনুমাঁন। 


মহাকাঘ সরির হইল বলবান ॥ মহাকাষ হইলেক পর্বত সমান ॥ 


১৯৬ - স"হিত্য-পরিষতপত্রিক। 


সরির করিল তবে সমুর সমান। 

লব্ধ উদ্বেসিয়া রহে মনে করি জান | 
জাঁলোড়ে পর্বত নাড়ে বিল হনুমান । 
তাহা সুনি চমকিত হইল অজ্জ্যোন ॥ 
পথ বিক্নদিয়া রহে পবননন্ন । 

তাহ! দেখি চমকিত যত স্মগণ ॥ 
এতেক ভাবিয়া বিবে মনে সার কৈল। 
সৈর্ঘ সব সম্ুদ্িষা তখনে কহিল ॥ 
সুন সুন রাজা সব আমার কন। 
কারন না বোজি হেন কিহেতু কারণ ॥ 
দেবতা রাক্ষপ কিব| গন্ধর্ব কিন্নর হএ। 
ইয়াব নির্নযে জানি আসিলরে হএ ॥ 
সর্প সমে থাক সমি সাবহিত হৈয়া। 
জীবত আসিযে আমি তাঁর বার্ড লৈয়া। 
, মহাঁবলি ধনগষে নিলঙ্ধা বিদএ। 

সব্দ উদ্মেসয! জাহে তাহ আঁলএ ॥ 
হস্তেত বিসাঁল ধনু জেন পুবান্দর। 
প্রভাতের সুর্জ জেন করতে উর্জ্জল ॥ 
দুরে থাঁকি চায়ে তারে পত্নকুষর। 
নিসঙ্কা হইয়া বির আইসে একার্্সর ॥ 
তারে দেখি হুন্ুমানে করে আলুকন। 
দেখিয়ে পার্থের রূপ অতি বিলক্ষণি ॥ 
প্রদর্ন সরির তাঁব কান্তি কলেবর | 
হস্তেত ধনুক করি আইসে বন্দর ॥ 
গগনে পরসে ধ্বজ মেরহ্ঙ্গ রেখা । 
সঘন বিজুলি জেন গগনেত দেখা ॥ 
হস্তেত কাঁহ্মকে তাঁর দির্কা কলেবর। 
কর্মেত কুণ্ডল তার সুর্জ সমুন্মরি ৷ 
অক্ষর্য বানের টোন অয্নন কিরন । 
দাঁরকে চালাঁয়ে রথ পবনগমন | 
ইন্দ্রপুত্র রথে আছে জেন ইন্তুর্ম। 
নরনারায়ন সে জে চাইতে অমুর্ল 


লেঙ্ুড় আক্ফাঁলি উঠে বির হস্থুমান। 
লেঙ্গুড়ের বিক্রমে তরিভুবন কম্পমান ॥ 
সব্দ সুনি স্তব্ধ হইল বিব ধনঞ্জয়। 
বিপরিত সব্দ কেবা কুরে অবন্যয়ে ॥ 
চিন্তিত হইল বির ভাবে মনে মন। 
রছ বহু বির.নবে কহিল বচন ॥ 


তুদ্ধি সব থাক এহি স্থানে সাস্ত হইযা। 
জাবত আসিয়া আঙ্গি অরন্য বেড়াইয়া ॥ 
মহাসব্দে ধনঞ্রয বিসর্ন হৃদয়ে । 
একস্বর চলে বির সমরে নির্ভয়ে ॥ 
জেই দিগে সুনিআাছে সব্ধ অনুসার। 
সেই দিগে চুলে বির বিক্রমে অপাঁর ॥ 
অন্তরে থাকীয়! দেখিল হনুমান । 
ভএ না চিস্তিযাঁ বির করিল পয়ান ॥ 
হাঁতে ধন্থবান ধরি জাএ একস্বর। 
ছবে থাঁকী দেখীলেক পবন কৌষর ॥ 
অন্তরে থাঁকিয়া বির করে আলোকন। 
দেখেস্ত পার্থেব সঙ্গে বিষুলি লৈক্ষন | 
তেজস্মি সরির দেখে মহাঁকলেবর । 
নিদাঁগেত দহে জেন দেব দিবাকর ॥ 
গগনে পরসে ধ্বজ গিরিশ্রীঙ্গ দেখী। 
সঘন পতক! উড়ে বিষুলির রেখী ॥ 
হাতেত গা।গুব সোঁভে দির্বব সরাসন। 
জেন হেন চন্দ্রধন্থ সোঁভএ গগন ॥ 
অক্ষ সাঁনিতে বান অনূন কিরণ। 
দায়ুকে চালাএ রথ পবনগমন। 
ইন্দসুত ধনগ্রষ ইন্দ্র অস্ত্র গম্য। 
নরনাবায়ন বির বোলে ধৈন্ত ধৈন্য ॥ 


[ পু দংখ্যা! 
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বোদ্ধিবিসারদ বির পবননন্থম। 
মনে মনে ভাবে তবে কুম্থ মহাজন ॥ 
কিবা ইন্দ্ৰ কিবা সুৰ্জ্জ্য কিবা নিসাঁকর। 
নরয়পে জর্ম্ম হরি মুনিস্তের ঘর ॥ 
দড়াঁন না জাএ মন আইনে কুন জন। 
মনে মনে ভাবে তবে না বোঝি কারন | 
কত ভবিম্মত দেখি নয়নগোচর। 
ত্ৰেতা জোগে কৃষ্ণ জর্্ম হইল দ্বাপর ॥ 
পঞ্চ ভাই পাঁগব জে ইন্দ্র অবতার । 
কৃষ্ণ সমে সংসাঁরেত খণ্ডাইতে ভার ॥ 
খাওবপ্রহন্তে রার্জয করে পঞ্চ জন। 
বাঁজম্মহি করিবারে করিছে গমন ॥ 
পিত্রিকুল উ্ধারিতে মনে করি সার। 
ধনঞ্জয়ে বির আইসে ধন আঁনিবার ॥ 
- জঙসর্ন্ সঙ্গে তার কৃষ্ণ অনুমতি 
পাঁটাইয়া দিছে হেন লহে মুর মতি ॥* 
নারায়ন মধ্যে হয়ে অজের্ীন দুর্কার | 
কৃষ্ণের দ্বিতিয় তন্থু বিদিত সংসার ॥ 
বোজিবাম কেমত তাঁহার বেবহাঁব। 
এত বোলি রহে তথা পৰনকুমার্‌ ॥ 
অতি ক্ষিন তন্তু হৈয়া পবনতনয। . 
হেনকাঁলে তথা গেল বির ধনপ্রন ॥ 
দেখিলেক একজন কপির আকুতি । 
রথ এড়ি তার কাছে জায়ে সিগ্রগতি ॥ 
জুড়হন্ত করি বোলে পাঁণ্ডোর নদ্দন। 
নানাক়প ধর তোমি কুন্‌ মহাজন ॥ 
কুন্‌ দেব হয় তোমি কাহার নন্দন। 
পরিচয়ে দাও মুরে সুন মহাজন ॥ 
হনুমানে কহে আমি জাতে পযুকপি। 
বনমধ্যে নির্ভা করি বড় হৈয়া তাঁপি ॥ 
তোমি কুন্‌ মহাসএ নাইক নির্নএ। 
না কর বিস্ময়ে তোঁমি দেও পরিচএ ॥ 


২৬ 
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-. শ্্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 


বুদ্ধির নাঁগর বির পবননন্দন ৷ 

মনে মনে ভাবে এহি কোন মহাঁজন ॥ 
কিবা ইন্দ্র কিবা চন্দ্ৰ কিবা দিবাকর। 
কিন্ত ভবিস্বত এক দেখিএ গোচর ॥ 
শ্রুতি গেল দ্বাপর কৃষ্ণ রামবর। 
পঞ্চ ভাই পাঁগুব দেখীল সর্ত্যুর ॥ 


কুষণ সঙ্গে খণ্ডাইব পৃর্থিবির ভাঁর। 
পঞ্চ ভাই বসি আছে খাগুব অধিকার ॥ 
রাজস্থুই জৈজ্ঞ করিবাঁরে হইল মন। 
ধনেব কারনে চলিছে চারি জন ॥ 
পিতৃকুল উদ্ধারিতে যজ্ঞের সন্তার। 
ধনপ্রয় চলিয়াছে ধন হরিবার ॥ 
যহ্সৈস্ত নারায়নি কৃষ্ণ অনুমতি 
রাঁখিবারে দিয়াআঁছে অর্জুন সংহতি ॥ 


. নরনাঁরাযন বির অৰ্জ্জুন প্রধান ॥ 


কৃষ্ণের দ্বিতীয় তন্ন করি অনুমান ॥ 

জানিব তাহার আজি কোন ব্যবহার । 
এত বোলি হনুমান হইয়া আসার ॥ 
অতি খুদ্র মুর্তি ধরি বানর আকৃতি! 


হেনকাঁলে বলিল অৰ্জ্জুন মহাঁমতি ॥ 
দেখএ জে কপিয়প বিড়াল সমান. 
রথ হতে নাঁমিলেক বিদিত তাহান ॥ 
হস্ত জোড় করি বোলে তুমি মহাজন । 
নানারূপ ধর তুন্ধি হও কোন জন ॥ 
কোন দেব হও তুঙ্গি কাহার নম্দন। 
পরিচৰ দেয় মোরে মাঁঞ' ছাড়ি মন ॥ 
হনুমান বোলে তুন্ধি কোন জন হও। 
না কর সম্ রম মনে স্থির হইযা কহ ॥ 


১৯৭ 
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হাসিয়! অর্জ্জ্যোনে কহে সুন মহাসএ। 
কুষফের সেবক আমি নাম ধন্য | 
পাওঁববংসেত জর্ম' অর্জ্যোন মুর নাম। 
জুদিষটিরঅনুজ আমি করি জক্তকাম ॥ 
ধনরত্ব বন্ধু বিচিত্র ভূসন। 

তে কারনে করিআছি লঙ্কাতে গমন ৷ 
অর্জ্জ্যোনবচন সুনি কপি মনে হাঁস। 
কেনেবা এমত কর্মে তোমার অভিনাঁস ॥ 
কত কত কোটি কোটি প্রধান কপিবরে। 
নাঁনামতে বান্দিআছে গাছ জে পার্থরে ॥ 
তবে নরনারায়নে কটক করি পাঁর। 
রাঁবন মাঁরিয়! সিতা করিলা উস্তার ॥ 
এহেন সাগর তোমি ম্মরে বদ করি। 
ধন আনিবারে বোল গিয়! লঙ্কাপুরি ৷ 
আঁজি আমি বোঝিবাম জত সক্তি তুর। 
কুন্মতে দাও তোঁমি তরিয়! নাগর ॥ 
- এত বোলি কপিস্থত মন্ত ভাবিযা। 
অর্জোনকে কহে সে জে বহুল দ্বসিয়! ॥ 
কেবল বালক তোঁমি নিল অখন। 
কুন্‌ স্তানে কার সনে আছ রন 
কু কালে কু কর্ম করিছ তোমি। 
তুমার চরিত্র জানি কহিআছি আমি ॥ 
কাৰ্য নাই প্ৰতিষ্ঠা করিতে করে ছাঁর। 
মুড় সবে জানে কাল ফুটিলে বিসাল ॥ 
গোনিন জে সব হয়ে গোন করে গুপ। 
তাহার প্রতিষ্ঠা জান ঘুসে সর্বলুক ॥ 
কার্ণ্য নাই সাদি আগে করিতাছ পন। 
এতেকে তুমারে বোলি বিমহিত জন ॥ 


সিস্গুবোদ্ধি বোলি তুরে মা কহল আর। 


কার্য সিদ্ধি করি কহ তবে জানি সার ॥ 
কর্ম নহি করি কর আপনা বাখান। 
সে পুনি নারকে বসে পুরানপ্রমান ॥ 


হাঁসিয় কহন্ত পার্থ সুন মহাসএ। 
কৃষ্ণের প্রসাদে ত্রিভুবনে নাই ভএ & 
পাঁতুবংসে জর্শ্ম মোর অজ্জুন মহাসএ। 
যুধিষ্টির্অন্ুজ মুই ইন্দ্রের "তনয়ে ॥ 
রত্ুধন বহুমুল্য আনিতে কারন। 

এহি হেতু লঙ্কা জাইতে করিছি গমন ॥ 
অর্চ্ছুনবচনে কপি ইসিত হইল হাস। 
অসম্ভব কার্জেত তোহ্মার অভিলাঁস ॥ 
খর্ব নিধর্ব কোটি প্রধান বানর। 
একমাঁসে পার হইল রাম নৃপবর ॥ 
তবে প্রভু লঙ্কা গেল সাগর হুইল পাঁর। 
রাঁবন সংহাঁর কৈল সিতার উদ্ধার ॥ 
হেন সিদ্ধ বান্ধি বোল লঙ্কা জাইবার। 
অহঙ্কার করি বোল ধন আনিবার ॥ 
আজি বুঝিবার চাহি সক্তি বোল তোব। 
কোন মতে জও তুন্ধি লঙ্কাব ভিতর | 


[ অ সংখা 
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পাঁত্বংে জর্ম তোমার নাই অনাচার । 
ভাল না করিছ তৌমি করি অঙ্গিকার ॥ 
তাহা সুনি ধনঞ্জয়ে ভাবি কৈল সার! 
কপিরূপে ধর্দ আসি হৈলা অবতার ॥ 
বোদ্ধি তাঁর কিচক্ষ'ন নাইক অধর্ম্ম। 
বোঝিতে না পারি আমি এই সব মর্ম ॥ 
এত সুনি অর্জ্যোনে জে জুড় করি হাত। 
হনুমান স্তানে কহে বিনয়ে পশ্চাত ॥ 
অর্জ্যোনে কহেন তোমি দেও পরিচয়ে। 
সুনিয়৷ আমার মনের খণ্ডৌক বিস্ময়ে ॥ 
. বহুত কহিল পার্থে বিনতি করিয়া । 
হনুমানে পরিচয়ে দিলেক হাঁসিয়া ॥ 
অগ্রনা আমার মাতা কেসরি জনক । 
পবন আর পিতা ভুবন্পালক ॥ 

- হনুমান নাম মুর বিক্ষ্যাত ভুবন। 
রামকার্জয হেতু মুর জম্ম কপিগন ॥ , 
পিতাসৈত্য হেতু রাম চাল আইল বন। 
সুন্ত গৃহ পাইয়া সিতা হরিল রাবন॥ 
তবে রাঁমসনে হৈল সুগৃব দ্রসন। 
বালি মারি রাজ্য তবে দিল নারায়ন ॥ 
লক্ষ'নে বদিল বালি রাম অঙ্গুমতি । 
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে সুজ্যে'র সন্ততি ৷ 
রান মারিয়া সিতা করিতে উদ্ভার। 
কুহু কপি না পারে সাগর তরিবাঁর ॥ 
তবে জুক্তি করি কহে মন্ত জানুবান। 
অন্তের নাইক কার্জ্য আন হনুমান ॥ 
তবে রধুনাথে মুরে পৃয়বা্ক্য যোলি। 
নাগর তরিতে মুরে দিল বাহ তুলি! 
রাষ্পদে আস করি সাগর তরিয়া। 
অন্ুকবনেত সিতা নির্নয়ে জানিষা ॥ 
তবে জানকির সনে করি দরসন। 

ভার পরে ভাঙ্গিল রাজার মধুবন ॥ 


পাঁণুবংসে জর্ম্ম তোর রাজার কুমার ৷ 
অহঙ্কার করি বোল ধন আনিবাঁর ॥ 


অর্জনে বোলেস্ত আগে দেয় পরিচয়। 
তবে সে আঁগ্মার মনে হওস্ত প্রত ৷ 
বহুল করিল স্তবতি পার্থ মৃহাসয়ে। 
তুষ্ট হইয়া হনুমন্ত দিল পরিচয় ॥ 
অঞ্জনা আঁন্মার মাও কেসরি জনক । 
পবন আঙ্গার পিতা ভুবনপাঁলক ॥ 
হনুমন্ত মোর নাম খ্যাতি ত্রিভুবন। 
রাঁমকাঁজ্য করিলাম, মারিআ! রাবন ॥ 


১৯৯ 
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ছতে গিয়া জানাইল জথা লঙ্কেম্মর। 

সুনিয়! পাঁটাবে তাঁর পঞ্চ পুত্রব্র ॥ 

রক্তমুখ রক্তর্জির্যা রক্ত জে লুচন। 

অজয় অক্ষয় সমে এই পঞ্চ জন ॥ | . 
তবে তারা বেড়িল রাজার মবুবন। 

ভারাসব সনে মুর হৈল মহান । 

একে একে রন করি সব নাস পাইল। 
517 [ এই অংশটা পবাগলীতে নাই ।] 
রাজার সভাতে মুরে নিল বন্দি করি ॥ [ সঞ্জয়ভীরতের সভাপর্ব, চা, বি, ৯৬৭ 
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল সুন কপিবর। সংখ্যক পুথিতেও নাই ] 
লঙ্কাতে আসিল| তোনি কার অনুচর ॥ 

তবে আমি তাঁর তরে দিল শৈত্যর। 

রামছুত হনুমান বায়ুর কুয়র। 

জানিতে সিতার বার্ড! দিগদিনীস্তর 1 

সপ্ত ছিপ ভরি গিছে শ্রীরামের চর ॥ ্ 

আমারে পাটাইছে রামে কত ধরাইয়া! ৫ 

সিতারে নিবারে কৈল তুর কন্দে দিয়া ॥ 

এ সুনি নিসাঁচর অগ্নিহেন জলে । 

রক্তবর্ম কুড়ি আক্ষি পাঁফ দিনা বোলে ॥ 

মার মার বলি কহে রাজা! দল ননু। 

ভিভিসনে বোলে রাজা না হরে সুভন ॥ 

ছুত মাইলে অধৰ্ম্ম লুকেত অপঙ্গস | 

অসামর্থ বোলি তার খুসিবেক জ॥ 

তবে আমি তার পাঁসে কহিল -নগুড়। 

মুর মৃতু অস্ত্রে নাই সুন কহি বৃড় ॥ 

জদি মুর লাঙ্গোড়েত বসন বাঁন্দযা। 

স্বৃত তৈর্ঘ বহুবিধ তাঁথে ভালি দিবা! ॥ 

তবে অগ্নি দিলে হয়ে আমার মন্্রন। রর 

নহে মুরে বধে হেন নাই কুনু সন ॥ 


সি 





* ব্টাই্যা ৷ 


লঞনাপিযোণপোশ পদত ডক." - 
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তবে রাজা দসাননে মুরে জিজ্ঞাসিল। 
নেঞ্জে অগ্নি তুর মৃত কি হেতু হইল 
তবে আমি তাঁর পাঁসে কহিল সত্যর 1 
সাগর তরিতে মুরে নাগে দিল বর ॥ 
আমারে জিনিয়া জাও জথা লক্ষেন্মর | 
নেঞ্জে অগ্নি দিলে তোর নাঁমৌক কলেবর ॥ 
তবে রাজা ছুত আনি কহিল সত্য'র। 
বস্ত্র আনি নেগ্রে তাঁর বান্দয় সমূল ॥ 
তবে বস্ত্র দিয়! নেঞ্জ বান্দিল সকল। 
নেঞ্জে অগ্নি দিষা রাজা হাসে খল খল ॥ 
তবে আমি মায়া করি কান্দিলু বিস্তর |. 
আর না দেখিল আমি রম গদাধর ॥ 
আর না দেখিল আঁমি জত বানর্গন। 
তাহা সুনি দসাননে হাসে ঘন ঘন ॥ 
দেখিলাম বর্মি* জদি বড় হৈল তাঁপ। 
সভাতে দহিল আগে রাজার দাড়িচাপ ॥ 
তার পরে অগ্নি দিল ইন্দ্রজিতের পুরি। 
সবেমাত্র রৈক্ষ্যা কৈল কুস্তকর্ণের বাড়ি ॥ 
আর সব নাস করি জত ইতি, স্তাঁন.। 
তবে চলি গেল আমি সিতা! বিদ্যমান ॥; 
অগ্রিতাঁপে প্রানি দহে সুন দেবি আই। 
সিতা কহে সুন কপি কহি তুর ঠাঁই ॥ 
মুখের আমৃত দিয়! তাঁকে সাম্য কর। 
এত সুনি নেঞ্জ দিল বদন ভিক্তর ॥ 
প্রান রৈক্ষ্যা মুখ পুরা সুন ধনঞষে। 


আসিয়া! কহিল বার্তা রামের পাঁসয়ে ॥ 

সাগর বান্দিয়া রাম গেল লঙ্কাপুরি। 

' রাবনের বংস মারি সিতাঁকে উদ্ধারি ॥ 

তবে বিব ধনঞ্জযে তাঁকে প্রনমিল। *এতেক সুনিযা পার্থ করিল প্রনাম । 
সমন্দ বিয়ে জেবা তাহাকে কহিল ॥ আসির্বাদ কৈছ পুরৈক মনসকাম ॥ 


সন 


* বন্ধি। 
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পবন খঁরসে জন্ম ভিম জেষ্ট ভাঁই। 
তাহাঁন অদিক তৌমি আমার গুসাঞ্রি ॥ 
অর্জ্যোনে কহেন আমি এই বর চাঁই। _ পার্থে বোলে মৃহাসয় জবে আজ্ঞা পাই। 
তোম! নিজরোপ দেখি সরির জুড়াই ৷ _ তোঁহ্মার সাক্ষ্যাতে সবন্বাহিনি আনাই ॥ - 
হাঁসিষা করিল আজ্ঞা বির হনুমান । হাঁসিযা করিল আজ্ঞা বির হ্গমান। 
সকল বাঁহিনি তবে আইল বিন্তমান ৷ কুসল বাহিনি আনি কৈল বিস্তমান ৷ 
জথাযুক্ত সাস! করিল সর্ন্নগণ। জথাঁছুক্ত স্বাস! করিল সেনাঁগণ 
পুনবপি কনে পার্থে কক্সনা বুচন ॥ পুনরপি বোলে পার্থ পাওুর নন্দন ॥ 
তবে হনুমানে তার নিজমুত্তি ধরে । 
দেখিয়া মুদিল আক্ষি ধনঞ্জর বিরে ॥ 
পার্থে বোলে নিবেদন সুনহ গৌসাঞি। 
তোমার আঁদেস পাইলে বাহিনি চালাই ॥ 
হাসিয়া করিল আঁজ্ঞা বির চ্হাঁসয়ে । 
লুমীঞ্চিতকলেবর হৈল ধনঞ্জয় ॥ 
আজ্ঞা করু মহাসহে লঙ্কা জাইবার। আজ্ঞা কর মহাঁসএ লঙ্কা জাইবার । 
তথা হনে ধনরর বস্ত্র আঁনিব্যর ॥ তথ| হতে ধন রত্ন জিনি আনিবাঁর ॥ 
হনুমানে কহে বির পাঁসর আপন! । হস্কুমস্তে বোলে বির পাঁদব আঁপনা!। 
নাগর তরিব হেন আছে কুহু জনা ॥ সাগর লত্ঘিব হেন আছে কোন জনা ॥ 
হাসিয়া কহিল পার্থ করি অঙ্গকাঁর | , হাসিয়া বোলেন্ত পার্থ করি অহঙ্কার । . 
আজ্ঞা করি সঙ্গে চল সমুদ্র কিনার ॥ চল সৈন্ত সঙ্গে জাই সাগর তরিবাঁর ॥ 
হাসিতে হাঁসিতে জীয়ে পবননন্দন | হাসিতে হাঁসিতে চলে পবননন্দন | 
মৃহদধি সাগরেত জাষে ততক্ষন মোহদধিতিরে গিয়া বোলে ততৈক্ষন ॥ 
দ্বেখিল অপাঁব সিদ্দো নাই দিবাঁরাত্রি। 
ধু্ম্মমযে দেখি সর্ব নাই দেখি স্তিতি ॥ 
দেখ্ষা সকল সর্মে অন্তরে ভরাস। 
সুখে ধুলা উড়ে সব জিবন নৈরাস ॥ 
চারি দিগে হন্তমানে করে নিরক্ষন। 
দেখি সর্নয অধুমখি সুসিল* বদন ॥ দেখী সৈম্ত অধমুখ সুখাইল বদন। 

* সাগরতরঙ্গ জি দেখীল তখন ॥ 
কিঞ্চিত হাঁসিয়া কহে পবননন্বন। অৰ্জ্জুনক বো[]েল তবে পবনতনয়। 


লঙ্কাতে জাইতে পার্থ না কর জন্বন ॥ লঙ্কাপুরি জিনিতে জিবন সংসয় ॥ 


ক পুক। 
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হাঁসিয়া কহিল পার্থ না কর বিস্ময ৷ 
বান্দিব সাগর আমি দিয়! স্মরচয় ॥ 
কিন্তো এক নিবেদন করি তুমা পাঁস। 
লঙ্কা জেই দিগে তোঁমি করি দেও আস ॥ 
আপনে জাইবা তোমি স্মরবন্দ দিযা। 
তোমারে স্বয়ায়ে* রত্ব আনিবাম গিয়। | 
ক্রোধ করি হন্ুুমানে কহে আরবার। 
তব 1 তোমি বাক্য বল সিন্দো৷ তরিবার ॥ 
অর্জনে কহেন আগে দেব জগর্নথ। 
তাহান প্রসাদে আর তোমা আসির্ববাদ | 
আজ্ঞা কর স্মরে বান্দি রামবন্দ সম | 
দেখ দেখ মহাঁসষে আমার বিক্রম ॥ 
ূর্বরকথা সনিয়া মন্তে ছুক্ষি বড়ি। 
স্বরে সিদ্দো না বাঁদ্দিল রাম নরহরি । 
-ানর সবেরে দুর্গ দিল অকারন। 

স্মরে সিন্দো ন! বাঁদ্দিল রাম নারায়ন? 
ই বোলিষা অর্জেযানে ধুতে দিল গুন। 
অন্তর সব শিক্ষা তার সংগ্রাম নিপুন ॥ 
কুষণ বিষ্ণু জনার্ধন স্মরে ধনপ্রএ। 

বর দেও লঙ্কা গিয়। করিয়ে বিজষ ॥ 
থাগুব দহিলা হরি বনে অগ্নি দিয়া। 
তোমার প্রসাঁদে আছি ইন্দ্রের জিনিষা॥ 
এত বোলি ধনঞ্জয়ে এড়ে স্মড় চাপ । 

গগন সমান উঠে সাঁগরের ঝাঁপ ॥ 

মহা! কুলাহল দেখি করহে সাগব। 
পাঁসে সিন্দো! বন্দ করে দস প্রহর ॥ 
ন্রনারায়ন সে জে পার্থ ধন্ুর্ধর। 
নিমেসে বান্দিল সিন্দো দস প্রহর ॥ . 
দুই দিগে বান্দিমাছে স্রোতে নাই লড়ে। 


জীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 


হাসিয়৷ বোলেন্ত পার্থ নাহিক সংসয। 
সরে বন্দি পার হইব নাহি কোন ভয় ॥ 


আপনে জাইব! সঙ্গে বনপথে দি! 
আসিব তোক্ষার বলে ধন রত্ন লইযা! ॥ 
ক্রোধ [হই] হনুমানে বোলে আরবাঁর। 
কোন দর্পে বোল সাগর হইতে পার ॥ 
অজ্জুনে বোলেস্ত আছে কৃষ্ণ তগবান্‌। 
তাহান প্রসাদে কহি তোঙ্গা বিস্তমান ॥ 
আজ্ঞ! কর সেতু বান্দম রামচন্দ্র সম। 
দেখ দেখ মুহাঁসষে আক্ষার বিক্রম ৷ 


কি কারনে ছুক্ষ পাইল রাম ভগবস্ত। 
তু্ষি সব সঙ্গে ছিলা বিক্ৰমে মোহস্ত ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ম্মরিয় গাঁওিবে জোড়ে স্বব। 


_ লঙ্কা পুরি জাইবার দেখ জয় বর ॥ 


খাগুব দাহন জেই বান সান্দি ছিল। 
এড়িল জে মহাঁনর দক্ষিন পাঁসে গেল ॥ 
তখন পাতাল দেস ছাঁড়িল সাঁগর। 
দেখে দস জোঁজন জুড়িল দির্বব সর | 
এড়িলেক মহাঁসর মহদধি কাঁপে। 
গগন গঘনে জেন মহামেক্স চাপে ॥ 
পাসে দস জোঁজন কৈলা সরে আবরিব! | 
ছই দিগে পথ কৈল সর পর দিয়া ॥ 
বজ্জসম বান্দিলেক ছুই দিগের সর । 


২০৩ 
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দুই দিগে মহ! ডেউ [উঠিয়া আছাড়ে ॥ 
না পারে লাড়িতে বন্দ হাসে ধনপ্রয়! 
মনেত বিশ্মযে তবে পবন্তন্‌যয় ॥ 
অর্জ্যোনে কহেন তবে সুন হন্থ্মান। 
মুর এক নিবেদন কর অবধান ॥ 
অনুগ্রহ কর জদি কর নিব্দেন। 

সর্ঘ সমে আগে তৌমি করহ গমন ॥ 


তৰে হস্ুমান বির ক্রোধ গু্র্ভব ।* 
পার্থেরে গঞ্জিয়। কহে বাক্য ব্ছর্তর্‌ ॥ 
কেবল বালক তোঁমি নাই ল্খে রূন। 
আমার সাক্ষ্যাতে কহ এতেক বচন ॥ 
কষ্ণের পরম বন্দে! জানি তুন্ রিত। 
তে কারনে মুর পাসে কহ শ্বিপরিত | 
আর জন হৈত জদি নহিত জিবন। 
আর কেহ নাই কহে এমত বচন।॥ 
সুমেক সমান সে জে গন্ধমাধন। 

সাথে করি নিল আমি লঙ্কার ভূবন ॥ 
তাহা হনে ওসদ দিয়! লক্ষন প্রানি রাখি। 
ইযাকে জে নাই জান ন! জানিয়া সাক্ষি | 
কৃষ্ণবরে সিন্দো বান্দিনাছ নিস্বর ৷ 
সম্ভসমে মুরে দেও তাহার উপর ॥ 
তজ্যিষা গঞ্জিয়। তারে কহে হনুমান । 
মহাকায় করে বিরে পর্বত সমান 1 
লুম গোটা করে তাঁর সাল তরু সম! 
দ্বিগুন প্নসিয়া করে অতুল বিক্রম্‌ ॥ 

ছুই চক্ষু হতে অগ্নি উঠে ঘন ঘন।, 
গগনে বিজ্ধুলি জেন ছটকে মগন ॥ 


* শরুতব। 


নিশ্চয়ে বন্দিল দস জোঁজন সাগর ॥ 
নরনারায়ন রূপ পার্থ ধ্ুর্ধর 
ডণ্ডেকে বান্দিলা বির গহিন সাগর ৷ 
সম্পূর্ণ বন্ধন কৈল শ্ৰোতণ্নাহি চলে। 
ছুই দিগে মহা ঢেউ সমুদ্র উখলে ৷ 
না পারে নাড়িতে সর হাসে ধনঞ্জয়। 
ক্রোধে মোহশ্চিত কপি পবনতনয় ॥ 
অর্্ছুনে বোলেন্ত সুন ভাই হমুমান। 
আপনে অর্থরে () কিছু কর অবধান ॥ 
আপনে চলহ আগে কর অনুগ্রহ । 
সর্ক সৈন্য সমুদিতে লঙ্কাতে চলহ ॥ 
তাহা সুনি হনুমন্তে ক্রোধে গুর্নতর। 
পার্থেরে গঞ্ধি্ বোলে বাক্য খরতর ॥ 
স্বরূপ ছাওয়াল তুন্ধি না দেখীছ রন। 
আঙ্গার সাক্ষ্যাতে বোল অযুক্ত বচন ॥ 
কৃষ্ণের পরফ বন্দু সেই সে কারন। 
আর জন হইত জদি লইতাঁম জিবন ॥ 


সমের পর্বত সমে গন্ধ জে মাদন। 
উফাড়িয়! নিয়া কৈল লক্ষন জিবন ॥ 
আপনা! বিক্রম হতে এড়িলুম সাঁগর। 
লঙ্কাপুরি পুড়িয়া সকল নিসাঁচর ॥ 

সরে সর দিয়! তুহ্ছি বান্দিল! সাগর । 
আঙ্গি পার হইতে বোল তাঁতে করি ভর ॥ 
গঞ্জিতে গঞ্জিতে ক্রোধ বাঢ়ে হনুমান! 
মহাকায় হইল জে শ্তমের সমান ॥ 
পাঁসে হুইল কপিরাজ। ত্রিদস জোজন | 

* দির্ঘ দত জোঁজন হইল সরির মৌভন ॥ 


. তাল বৃক্ষ সম লোম সরির কিরন। . 


দ্বাদস ভাস্কর জিনি সরির সোভন ॥ 


. [ অ সংখা 
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হনুমান তেঙ্জ দেখি কীফে সন্ভগন । 
হাঁসিয়া কহিল পার্থ বিনতি কচন্‌ ॥ 
ক্রোধ ছাঁড় মহাঁবিব সান্ত্র অদিবাজ। 
লঙ্কাপুরি গ্রভেসিযা সিদ্ধি কন কাঁজ ॥ 
অর্জ্যোনমুখেত স্থনি বিনাঁত কন । 
ক্রোধ করি উঠে তবে পবননন্্ন ॥ 
লম্প দিয়! উঠে বির সবের উপব। 
পার্থরে না৷ নড়ে জেন স্ুমেয় সিখব ॥ 
পৃথিবি চলিতে পারি মুব বাহুবলে । 
না জানিল তার তর্ত ভাবে মহাঁবলে ॥ 
স্মবের উপরে হাঁটে হনুমান বির। 
দেখিয়! লুমাঁঞ্চ তাব সকল সরির ॥ 
মধ্যসাগরে জাষে বির হন্ুমান। 
সহিতে আছয়ে ভাব দেখে বিদ্যমান ॥ 
মনে মনে হন্ুমানে চিন্তিল তখনে। 
মুব ভার সহিতে না পারে ত্রিভুবনে ॥ 
_ স্মরমুলে সক্তি আছে সহে মুব তাঁর। 
না জানি ইয়াত আছে কেমত প্রকার ॥ 
এমত ভাবিয়া বিবে মধ্যখানে গিয়া ॥ 
জলেত পড়িল বিব তাঁথে ঝাম্প দয! ॥ 
বিশ্মাঞ্ধর ক্বপ ধৰি স্মবমুলে হরি । 

এক এক স্বরে আছে এক কৃষ্ণে ধৰি ॥ 
জত দুর স্মববন্ন সাগর প্রদান । 

তথ ছুব ধবিআছে কৃষ্ণ ভগভান ॥ 
চতুভূজ মুক্তি ধৰি রূপ জে অনস্ত। 
স্তে'(তি কবে তথা থাঁকি বিন হনুমন্ত ॥ 
তোমাৰ অপাঁব মাঁষ জানে কুনু জন। 
জাবে তোঁমি কৃপা হয় সে পুনি সুজন ॥ 
»স্তোতি কবি তথ| হনে উঠিল সত্য'ব। 
সদযে হইষ! গেল পার্ধের গোঁচর ॥ 
ধেন্ ধৈন্য বোলি তাঁবে দিল আলিগন। 
সাঁত্য ক সাঁদনা কর ইন্দ্রের নন্দন ॥ 


প্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 


হনুমানমুত্তি দেখি কাঁপে সৈম্তগন। 
হাঁসিষা বোলেন পার্থ বিনষবচন ॥ 

ক্রোধ এড় মহাঁবির চাহিতে ধর্ম্মবাজ। 
লঙ্কাপুরি পাঁর কর সিদ্ধি কব কাঁজ ॥ 


ক্রোধে লম্প দিযা পড়ে নরের উপর। 
পথক্রমে চলি যেন শুমেয়শিখব ॥ 


সরপথে চলি জাঁএ হন্ুমন্ত বির । 
দেখী লোমাঞ্চিত হইল বিরেব সবিব ॥ 
মৈদ্ধে সাগর গেল বিব হনুমান । 

না ভাঙ্গে শরের বন্দ ভাবে অপমান ৷ 
মনে মনে হন্তুমীন ভাবে ততৈক্ষন। 
মোব ভব সহিতে না পাঁবে ত্ৰিভুবন ॥ 
মনিস্তের সরবান্দে সহে মোর ভব। 
না বুঝি এহাতে আঁছে কেমত প্রকার ॥ 
স্থির কবিবাবে নাবে মন্তে ভাঁবিষা । 
সাগবের জলমৈদ্ধে পড়ে ঝাঁপ দিষ| ॥ 
ডুব দিয! চাহে সবঃবির হন্ুমন্ত | 


চতুভূ'জ দেখীলেক মুৰ্তি অনন্ত ॥ 

জত ছব স্ববন্দ সাগর প্রমান। 

তত ছুব যুড়িযা রহিছে ভগবান ॥ 
বিস্বয়প হইয়া প্রভু ধরিছেন বাঁন। 
ইসিত হাঁসিযা বোলে বিব হন্থুমান ॥ 
উঠ উঠ মহাপ্রভু বোলে হনুমন্ত। 
তোঁক্ষার সকল মাঁঞ1 বিজয অনন্ত ॥ 
তোঁহ্মার সেবক আঁক্ষি জানে ত্রিভুবন। 
মনিস্যেব সঙ্গে লজ্জা দেষ কি কাবন॥ 
সর এড়ি মহাপ্রভু অন্তব হও এবে। 
অঙ্জুনেব দর্পচর্ন করিবম তবে॥ 
হাঁসিযা বোলেন প্রভু সুন হনুমান । 
আদ্ষীব সেবকণ্তুঙ্গি জগত বাঁখান ৷ 
ধরনি ধরিতে পাব তোদ্ধাব সকতি। 
অঙ্জুন আক্গাঁর দাস শুন মহামতি | 


২০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [সংখ্যা 
- জঙ্কাপুরি জাঁও তুঙ্গি আহ্মার আদেস। 
তোঙ্গা হতে ধনগ্রয় না হএ বিসেষ ॥ 
বিষ্ণু প্রনমিয়! বির উঠিল সত্বর। 
সদএ হইয়| গেল অৰ্জ্জুন গৌচর ॥ 
ধন্য ধন্ত করি বিরে বলিল বচন! 
সার্থক অর্জন তুন্ধি ইন্দ্রের নন্দন ॥ 
অনাদি নিধন হরি ভুবনের সাঁর। অনাঁথেব নাথ হবি ত্রিভুবনে সাঁর। 
জাঁহাব স্মরনে হযে পাতকি নিস্তার ॥ জাঁহারে ভাবিলে হএ ভবিস্বত পার ॥ 
তোমার সকতি নাই ই কর্ম হরিতে । তোহ্মার সকতি নাই করিতে এহি কর্ম্ম। 
কৃষ্ণের এমত ক্রিপা ন' পারি বৌজিতে ॥ কৃষ্ণের প্রভাবে করজাঁনিলাম মৰ্ম্ম ॥ 
করপুটে ৰোলে পাঁর্থে তোঁমি মহাঁজন। সাগরের জলে আদ্দি দিযাছিল ডুব। 
রামের সেবক তুমি পবননন্দল ॥ ধরি আছে ভগবানে হইয়া বিশ্বক্নপ ॥ 
তোমি কর জাব পুজা আমি তান দাঁস।  জলমৈদ্বে ভগবান ধরি আছে মর। 
ইয়লুকে পরলুকে তান পদে আয ॥ তে কারনে তোর বান্দে সহে মোর ভর ॥ 
আমারে সদায় তোমি হয়ত কয়ন। করপুটে বোলে পার্থ সুন মহাজন। 
এত বোঁলি তাঁর পদে ধরিল অর্জেযোন জ্রীরামসেবক তুন্দি পবননন্দন ॥ 
সদয়ে রিদযে হৈয়া দিল আঁলিঙ্গন। প্রভুর সেবক তুন্দি আক্ষি তান দাস। 
চল পার্থ সন্প সমে লঙ্কার ভূবন ॥ ইহলোকে পরলোকে আদ্ি তান দাস॥ 
এত বৌলি হনুমান চলে ততর্্ন। আপনে স্বক্নপ তুন্দি হও সকয়ন। 
সংহতি চলিল পার্থ নরনারায়- ॥ এ বোলিয়া পাঁএ তান ধরিল অর্জুন ॥ 
১৫৫০ সং পুথি, ৫৭ পত্র । সকয়নে হনুমানে কবিল অঙ্গিকার । 
সৈন্য সমে চলে পার্থ সহিতে আঙ্মার ॥ 
এ বোনিয়া হন্তুমানে চলে ততৈক্ষন। 
সবান্ধবে গেল তবে লঙ্কার ভুবন ॥ 
২০২৪ সং পুথি, ১১২_-১১৪ পত্র। 
৬। শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ ক 
( ভীষ্মপৰ্ক ) 
সঞ্জয় হইতে 8 পরাগলীতে ₹- 
তারে দেখি ক্রোধ হইল! কৃষ্ণ ভগবস্ত। দেখহ সাত্যকী মুই চক্র লইলাম হাঁতে। 
আজি ভিন্ব মাঁবিষা কবিমু জুদ অস্ত ৷ ভিষ্ব দ্বোন কাটি পাঁড়িমু রথ হতে ॥ 
ধৃতবাষ্টের পুত্র সব করিদু সংহার | ধৃতরাষ্টরপুত্র সব করিমু সংহাব। 
জুধিষ্ঠিবেত সম্পিমু অত রায্যভাঁর ॥ জুিষ্টির নৃপতিক দিব রা্জ্জভাব॥ 
এতেক বোলিয়! কৃষ্ণ দেব মহা বর । এঁত কহি সাত্যকীক কৈল সম্বোধন । 


+ দীনেশ বাবু তীাঁহাব সঞ্জয়-ভারতের পুথিতে এই অংশটা পান নাই । তাই লিখিয়াছেন £- 

“গ্রীহবি ঘে স্থানে স্বপ্রতিজ্ঞ| বিশ্বত হইযা বোষক্ষিপ্ত গেন্্রবং ভীগ্মকে বধ কবিতে সমরক্ষেত্রে অবতবণ 
কবিয়াছিলেন--কৰীন্ত্রের বর্ণনা নে স্থলে বড় সুন্দর, কিন্তু সঞ্রয-ভাবতে এই প্রসঙ্গ এবং অন্যান্য হুন্দর 
আঁখ্যানের একেবাবে উদয় হয় নাই ।” বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩৭ পৃঃ (৪র্থ সং)। 


সন ১৩০৪ ] 


শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 


হাতে বজ্ঞ (চক্র ?) রূসিলা মারিতে ভিস্ববির | হস্তেত লইল চক্র দেব জনার্দন ॥ 


রথে হতে লাঁমি জাঁএ চক্র করি হাঁতে। 
ভিম্বকে মারিতে জাঁষে দেব জগন্নীথে ॥ 
ক্রোধে পদভরে কাপে সর্ধ রনস্থলি। 
মুগেন্দ্র মারিতে জীষে সিংহ জেন চলি ॥ 
দেখি ভিস্বে ছাঁড়িল হাতের ধন্গুবান। 
ছুড়হস্ত করি রহে হৈআ স্তবমান ॥ 
ভিন্বে বোলে মহাভাজ্ঞ হৈল আজি মর । 
নিজ হস্তে কৃষ্ণ দেব মাথা কাঁট মব ॥ 
ইহলুকে জম পুন্য মুক্তি পরলুকে। 
ত্ৰিভূবনে ক্ষ্যাতি ধর্ম ঘোঁসিবেক মকে ॥ 
দেখিআ কৃষ্ণের কুপ অৰ্জ্জুনে তখন। 
রথ হইতে লামি ধাইয়! পড়িল চরন ॥ 
ঢাকা বিশ্ববি্তালষের ৮৫৬ সং পুথি 
( সঞ্জয়ক্বৃত ভীন্মপর্ব্ব ) ২৯ পত্র । 
(তাং ১২১৭।১০ ফান্তন।) 


সুর্জ্জেব সমান তেজ সত বজ্রসম। 
চারি পাঁসে খুব তেজ জেন কাল জম ॥ 
রথ হতে ফাল দিয়া চক্র লইয়া হাঁতে। 
ভিস্বক মারিতে জীএ ত্রিজগতনাথে ॥ 
কুফ্অঙ্গে পিতবন্ত্র সৌভিছে তখন । 
বিষ্যুত সহিতে জেন আকাঁসে সোঁভন ॥ 
তা দেখিযা সর্ধলোঁকে কহএ কখন। 
কৌরবের ক্ষষ আজি দেখীএ লৈক্ষন ৷ 
পদতরে কৃষ্ণের কাঁপএ বধুতি। 
গজেন্দ্ৰ ধরিতে জেন জাঁএ মৃগপতি ॥ 
সম্ভ্রম না করে কৃষ্ণ হাতে ধনুসর | 
নির্ভষ সরিব ভিস্ব সংগ্রাম ভিতব ॥ 
জগতের নাথ আইসে মারিবারে মোক। 
রথ হতে ফালাএ দেখউক সর্ব লোক | 
তুন্ধি মোরে মাঁরিলে তরিমু পরলোক । 
ভূবন মৈদ্ধেত জান ক্ষ্যাতবন্ত মোক ॥ 
জুঝিবাব শ্রধা নাই কহিছম অখন। 
তোঙ্গাকে বুঝা ইমু আঙ্গি প্রতিজ্ঞাবচন ॥ 
এতেক কহিল জদি ভিস্ব মহাসএ। 
রথ হতে নামে তবে বির ধনঞ্রয্ন ॥ 
সেবকব্থসল কৃষ্ণ ক্রুনাসাঁগর। 
কৃপা কবি জাঁএ কৃষ্ণ করিতে নমব | 
জত্র করে না পাবে রাখিতে। 
ক্রোধে আকুল তঙ্গু অঙ্গুন সহিতে ৷ 
বাউ জেন অন্তকাঁলে-বহে উড়াইয়া। 
তেনমতে ধাঁবাএ কৃষ্ণ অঞ্জন লইয়া ॥ 
এহিমতে দস পদ গেল জদি হরি। 
আঁগু হইয়া পাঁএ ধরি রাখে জত্র করি ॥ 
মুকুট কাঁঞ্চনমাঁলা লাগএ ভূমিতে । 
সম্ঘব সম্বর কোপ দেব জগনীথে ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিছি আদ্ষি তোহ্ধার সাখাতে। 
পুত্রের সবদ লাগে ভিস্বক মারিতে ॥ 
সর্ব বিব মারিলে কৌরব হইব ক্ষষ। 
,তোক্ার প্রসাদ হইব-সংগ্রামেত জব ॥ 
অক্জদুনের প্রতিজ্ঞা:সুনিযা দামুদব। 
ক্রোধ ছাঁড়ি খ্থুনি উঠে রথেব উপর ॥ 
চা, বি, ২০২৪ সং পুথি, ১৯৪-৯৫ পল্র। 


২০৭ 


২০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ “দন সংখ্যা 
৭' কর্ণ ও শল্য & 
'(কির্কা) 

সঞ্জষে £₹__ পবাগলীতে £__ 
কর্ণ্যে পুনি কটকেব বঙ্গ বড়।াইতে। পাঁগুববাহিনি কর্মে সমুখে দেখিযা ৷ 
একে একে সমাকে জে লাগিলা বলিতে ॥ অহঙ্কার করি কর্মে বুলিল ডাকিষ ॥ 
জে মবে অন্ন আজি দেখাইতে পাবে জে মোরে দেখাইতে পারে পার্থ ধনুর্ধবূ। 
কটক ( শকট ?) ভবিয়া সত্ব ধন দিমু তারে ॥ এক সত গ্রাম দিমু পরম সোন্দর ॥ 
অজ্জুনকে আজি মনে পাঁরে দেখাইতে। পঞ্চ সত রথ দিমু হিবাএ মণ্ডিত। 
লেঞ্জ কাল! ধবল খুড়া বহে দির্বধ বথে ॥ দুই সত রথ দিমু কাঞ্চনে ভূসিত ॥ 
মবৎছ তুনি ধেনু দিমু এত ন[]ত। জে মোহে দেখাইতে পাবে অৰ্জ্জুন দুৰ্জ্জন । 
তাকে ৰিমু অঞ্জ.নকে দেখ-ইআ| দেষ মতে ॥ চারি সত ধেনু দিমু তাহারে নিশ্চ্যএ ॥ 
রথ হস্থি বটক সকট ভরি হুনা। তিন সত কৈন্তা তানে দিমু জে নিশ্চএ। 
তাঁবে দিমু অজু নেপাষে জেই জনা ॥ দুই সত হস্তি দিমু মহা তেজমএ ॥ 
মনি মুক্তা হাঁব অলঙ্কাৰ সতে সতে । রা 
তাবে দিমু অঙ্গন ছেখায কে আমাতে ॥ জেই জনে অর্জ্জুনেবে দিব দে 
স্যামল তয়নি গিত গাষ সুললিত । তিন ক নান যত হত 
এ সকল কৈন্তু! দিমু সুবৰ্ণে ভূসিত ॥ জেই জনে অর্জ্জুনেরে দেখা এ বিদ্িত | 
সাগবেব তিবে দির্ব দেখিতে উত্তম | অর্জন সহিতে কৃষ্ণে কবিয়া সংহাঁব। 
হেনমত গ্রাম দিমু ইন্দ্রপুবি সম ॥ জত ধন পাই আদ্গি সকল তাহাব ॥ 
অর্জুনকে আমাৰে দেখায়ে অবিলন্বে। - সঞ্জযে বোলেন্ত সন্যে কুপিল তখন । 
ঝাটে চল সর্কলুক না| সহে বিলম্বে ॥ কর্নমক আক্ষোপি বোলে কুৎসিত বচন ॥ 
মনিমুক্তা 'অববন দেম দির্বব হাব। জত ধন দেয় মুঢ় এক জৈজ্ঞ হএ। 
এই মত বাক্য পুনি বলে বাব বাব ॥ অকাবনে ধন কেন্ছে দিবারে হুয্যয় ॥ 
* * * * অখনে দেখিবা পার্থ খেনেক হও-স্থির | 
স্থুনিষা ই সব সৈল নাবে সহিবার | সিংহ জেন দেখিবা অর্জন মহাঁবিব ॥ 
বলিতে লাগিল কিছু হৃদ্য বুলিবার ॥ কি কারনে ধন দিবা দেখিবা অর্জ,ন। 
কর্ণ্যে জত বলে সব ন! সহি পবানে । বিপাক হইল! তোর সুতপুত্রে সুন 
কৃষ্ণাঙ্ুন মাৰিতে বিকন অ দা কর্ণ্যে ॥ কৃষ্ণ সনে অর্জ,নেবে কবিব| সংহাব। 
ভালমন্দ তুমি কিছু নাহি বু ভালে। হেনমতে বুদ্ধি তোবে দিল কোন্‌ ছার ॥ 
দুই সিংহ মাবিতে চাঁএক হি অকালে ॥ সিংহে জদি শ্রীকাঁল মাবিতে পাঁরে বনে। 
অসম্ভব কথ| কহ সুনিতে অনুচিত তবে সে অর্জন বধ সুনহ অখনে ॥ 
জিব জে তাহ"ব নহে এমত উচিত ॥ পালাই পার্থ সনে জাও বাবে বার । 

গলাএ পার্থর বান্দি দাগবে সাতুবে। কেমন পৈবস তাঁকে নিন্দ দুবাচার ॥ 
গিবি হনে লম্পে পডে ভুমির উপরে ॥ মরিবাব কালে হএ বুদ্ধি বিপরিত । 
সেই মত বুজিলু তুমার অভিনাস। জাঁনিলাম অৰ্জ্জুন হাতে মরিবা নিশ্চিত ॥ 
মব্‌ বুলয বাঁখ জিবনেন আস ॥ , বুদ্ধিমন্ত বন্ধু নাই কহিতে কথন। 
2 ক ক * বিপরিত বুদ্ধিদৌসে হইবা নিধন ॥ 





» দীনেশবাবু এই প্রসঙ্গটা সঞ্জয়েব নিজস্ব বলিয়! প্রচারিত কবিয়াছেন। ব, ভা, সা, ১৩৯ পৃঃ (৪র্ঘ সং) । 


সন ১৩৩৪ ] 


কুপ বাঁড়াইতে সৈর্ল/ লাগে বলিবাঁব। 
ফুটিলে অজু নবান না বডিবা আব। 
দির্ব ধন্থু লৈআ জদ্দি স্ু্ন্য কৈলা ক্ষব। 
তবে সে জানিব! তুমি বিব ধনঞ্রষ॥ 
মাঁষে কুলেত জ্রেন বসিআঁছে আনে। 
চন্দ্র ধরিবারে জেন চাষ বামনে ॥ 
হেন মতে কর্ণ্য তুমি বলহ দাক্ন। 
মাঁরিবারে চাহ তুমি কৃষ্ণ অঙ্জুন | 
লেঙ্গুড় লাড়এ জেন কালসপকাঁর । 
ছাঁআল হৈষ! হরিন সিংহকে বুলায় ॥ 
মৃগমাংস্য থাইঅ। জেন আীকাঁলের ফল! 
সিংহসনে জুদ্ধ চাহ হৈতে নিমুল ॥ 
সুতপুত্ৰ তুমি বল রাজপুত্র কেনে। ' 
কুকুর হৈআ জুবধ মর্ল হস্থি সনে ॥ 
গাতে কাল সর্প কেনে লাঁড় হাত দিআ। 
সিংহকে আক্ষাল কর দ্রীকাল হৈআ ॥ 
সৰ্পে গড়, বকে ধায় বৎস জে বৃদকে । 
সেইমতে কনে আক্ষালিলে অঙ্গুনকে ॥ 
চন্দ্র উদ্দিতে জেন বাঁড়এ সাঁগ্ব। 
বিনা নাঞ ভাস তুমি জুনবে বর্বর | 
বড় ব্যাদ্র দেখি জেন গর্জএ কুকুরে-। 
বিড়াল দেখিআ জেন আক্ষালে উন্দুবে ॥ 
তেন হি তুমার কথা বুজিলু মনয়। 
শ্রীকাল হইঅ। তাঁকে দেখিলে বন্য ॥ 
ব্যাস্ত কুকুবে যেন উন্দুব বিড়ালেত। 
অরচ্দুন তুমার তেন ভেদ এই মত ॥ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ ৮৬৫ সং পুথি, 


শ্্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত 


গলাএ পল্পভ বাদ্ধি জীও পার্থ স্থানে । 
জদি ভাগ্য থাকে মুঢ় বাঁচিবা পবানে ॥ 
ম্হাব্যাপ্র পার্থ বিব তুষি মুগছাঁও ৷ 
ৃষ্টিমাত্র অৰ্জ্জুন কম্পিত হইব গাঁও ॥ 


হজ্জোধনপুয্য তুক্ম হিত চাও তাঁক। 
মরিবা জে সুতপুত্র দৈবের বিপাক ॥ 
ধন কেহ্ে দিয়া মুঢ় দেখিব! অৰ্জ্জুন । 
বিভিসিকা! কবি কেহ্ে দেখাও নিপুন ॥ 
জদি বজ্র হাতে করি আইসে পুবন্থর। 
তবো না জিনিবা তুন্ধি পার্থ ধনুর্দব ॥ 
মৃগ হইআ দেখাঁওসি ব্যাগ্েবে ভাঁবকি । 
ই ভাবকি ভাঙ্গিবেক অৰ্জ্জুন ধানুকি ৷ 
হোন] মতে সল্যে তারে বোলএ নিষ্টুর | 
থর থব কাঁপে তবে কর্ন মহাুব ॥ 
ধৃতরাষে বোলে সৈল্যে বোলে বিপবিত। 
ই সব বহন্ত তবে না হএ উচিত ॥ 
মহাবংসে জৰ্ম্ম কর্ম বুদ্ধি অনুমানে । 
জাহাকে পরস্থরামে পঠাইল আপনে ॥ 
অস্ত্রে সান্ত্রে দাতাবন্ত (?) রনেত চতুর । 
এমত জনেবে সলো বোলএ নিঠুব॥ 
তবে কি বোঁলিল কর্মে কহত সঞ্জয। 
কন্মহ পড়িব রনে মোর মনে লএ ॥ 
সঞ্জয বৌলেন্ত কর্মে চক্ষু পাঁক দিযা। 


পি 


(সঞ্য়ক্ৃত কর্ণপর্ক্ব) ৪৭-৪৮ পত্ৰ সর্প হেন উঠে বিব সল্যেরে কুপিযা ॥ 
[১৫৫০ সং পুথিৰ ৫৬ পত্রেও এই ঢা, বি, ২০২৪ সং পুথি (পরাঁগলী মহাভারত), 
আখ্যানটি আছে।] ৩৩৭ পত্র। 


যদিও সঞ্জযভাবতের সহিত পরাগলী ভাঁবতেব ভাব ও ভাষার আশ্চ্য্যয়প সৌসাদৃশ্য 
দেখা যায, তথাপি স্থানে স্থানে অমিলও আঁছে। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুরিষয়ক আখ্যানটান্ছে 
অমিলের কথা ইতিপূর্ক্বেই উদাহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অশ্বমেধপর্কেব সমস্তটাই সঞ্জযভারতে 
পৃথকৃ। পরাগঁলী বা ছুটীখানী অশ্মেধপর্া সঞ্জঘভাঁবতে গৃহীত হয় নাই । তৎপরিবর্তে 
যষ্টীধৰসুত গগ্গাদাস সেনেব অশ্বমেধপর্কাটি সঞ্জচযুডারতে সমাদবেব সহিত গৃহীত হইযাছে। বলা 
বাহুল্য, পরাগলী অশ্বমেধপর্ক অপেক্ষা গঙ্গাদাসী অশ্বমেধপর্র্ব কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট । সুতরাং যিনি 
সঙ্কলন কবিষাছেন, তাঁহার রসবোধ আছে। ইহা ছাড়া অ$ব একটী কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা আবশ্যক । মোটের উপব পবাগলী ভারত অপেক্ষা সঞ্জযভারতে কিছু বেশা কথা আছে। 
ইহাঁকে ভবিষ্যৎ সংযোজন বলা যাঁয। 


২১০ 5 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [অ সংখ্যা 
পরাগলী মহাঁভাঁবতেই বহু স্থানে সঞ্জয়ের ভণিতা পাঁওয়া যাঁষ। কতিপয় স্থানে এই ‘সঞ্জয়’ 
ধৃতববাষ্ট্রনহচৰ | ইঁহারই নিকট ধৃতরাষ্টর বলিয়াছিলেন, 
তদা নাশংসে বিজযায সঅঞ্স্প ?? 
আঁবাঁব কতিপয স্থানে সংঘ ‘পযার’ বা ‘পাঁচালী’ বচনা কবিতেছেন। আরও অনেক স্থলে 
সপ্রঘ শব্দ দ্থর্থবোধক । বযেকটী উদাহরণ দেখুন । 
ভারতের পুন্যকথা অযতের ধার। ধন্দ হইরা পাঁপি সুনে তথাপি নিস্তার ॥ * 
মহাঁপুন্য কথা এহি স্বধাঁবসমএ। ভবসিত্ধ তরিবারে কহিল হনগুঃস্ত্ ॥ 
কর্ণপর্ব সাঙ্গ জদি হইল এতদুবে। »নগু্ন্মে কহস্ত কথা মধুর পয়ারে ॥ 
কাঁন্দিষা জিজ্ঞাসে ধৃতবাষ্ট্র নবপতি।  সমরে পড়িল জদি কর্ম মহামতি ॥ 
তাঁৰ পৰে কি কবিল পুত্র ছজ্জোধন। জানিলাষ আজি পুনি সমুলে মরন ॥ 
মহাঁবনে বিক্রম হজ্জ ধনক্রয আপনা ইচ্ছাঁএ মোর সন্ত করে ক্ষএ ॥ 
প্রসংসিতে জুক্ত নিন্দন অনুচিত । সঙ স্ ! কি যুক্তি তাঁর! কৈল সে রাত্রিত। 
জাজ রে চারি যুক্তি করে বিরগনে একখাঁনে বসি” 
--পরাগলী ভারতের ২০২৪ সং পুথি, ৩৬১ খ পৃষ্টা । 
*তবগ?স্ত্রে কহেম্ত কথ ধৃতরাষ্টে সুনে । জযমনি কহস্ত কথা জর্ম্জয় স্থানে ॥ 
ভিন্ব পর্কে দস দিন যুদ্ধ নমাধাঁন। হনক্ছিত1 ভাঙ্গিষা ভাস! করিল বাখান ॥ 
বিজষপাগবকথী। অমৃতলহরি। যুনিলে অধৰ্ম্ম হরে পরলোকে তরি | 
ক্ুলিন্ড্রে কহেন জা যুন মহাঁমতি। জেনমতে রন কৈল কৌরবের পতি ॥ 
__২০২৪ সং পুথি, ২৪৪ ক-_খ পৃষ্ঠা । 
ভারতের পুন্যকথা, বিচারি পুবাঁন পোথা, লোকে সুনি হইল মুহিত। 
সশাখঞজালিন প্রবন্ধ করি, সঙ্গিতা গুল পুরি, পুন্যকথ! সুনহ নিচ্চিত ॥ 
ই, ৪০ খ পৃষ্টা। 
সর্ধলে|কে বুঝিবানে, পয়াবে রচিল তারে, বিরচিষ! কহিল স্ও্৪এ। 
ভারত অমুতধাঁর, ভবভষ তরিবাঁব, কেবল গোবিন্দ মধুমুএ | 
তি, ৯৫ ক-খ পৃষ্ঠা । 
পবাগলী তাঁবতের এই ভণিতাগুলিতে সঞ্চয় শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হুইযাঁছে। অথচ 
এগুলি প্রক্কৃত ভণিত! নহে। ইহার উপর কবীন্দ্র বা শ্রীকবের ভণিতা পৃথক আঁছে।* যদি 
শ্রীক্র বা কবীন্দ্রেব: ভদ্তাগুলি বাদ দেওয়া যায, তাহা হইলে এইগুলিই প্রকৃত ভণিতা + 
বলিয। গণ্য হইতে পাঁরে। এবং তাহ! হইলে এই পরাগলী মহাভারতই সঞ্জঘনামা কোনও 
* কলিকাতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অশ্যষ্টাক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার একজন কুমিল্লাবাসী 


ছাত্রের আনীত একখানি পাগলী ভাবতেৰ পুথিতে ‘কৰীন্ত’ ও 'সঞ্জয়েব* ভণিতা একত্র পাইয়াছেন। আমার 
পুধিগুলিতেও তাহাই পাইতেছি। তবে তাহার পরাগলী ভণিতাগুলি কিছু সংক্ষিপ্ত আকাবে লিখিত দেখিলাম। 


সন ১৩৩৪ ] শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ২১১ 


বঙ্গীষ কবির রচিত মহাভারতে পরিণত হইতে পাঁবে। ব্যাপাবটা সম্ভবতঃ তাহাই ঘটিযাছে। 
পবাঁগলী ভাঁবতের ভগিতিসমূহ বাদ দিষাই সঞ্জয় মহাভারতের উৎপত্তি হইঘাছে। নতুবা 
ভাষার অবিভিন্নত! ঘটিবাব আর কোনও উপযুক্ত কাঁরণ দেখান যাঁষ না। 
ঢাক! মিউজিষমেব কিউরেটর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাঁশযের নিকট আমি প্রথম 
শুনি যে, এ পর্য্যন্ত যে পাঁচখানি সঞ্জষভারতের পুথি আবিষ্কৃত হইযাছে, তাহা! ত্রিপুবা, কুমিল্ল ও 
প্রীহট অঞ্চল হইতে পাঁওয়! গিষাছে এবং পবাগলী ভারতের পুথি এ অঞ্চলের দক্ষিণে চট্টগ্রাম 
' হইতে পাওয়া গিষাছে। 
ভট্টশালী ম্হাশযেৰ উক্তি হইতে একটা! নৃতন বিষযেব আভাস পাঁওযা যাইতেছে । যদি 
পরাগলী মহাঁভাবত দক্ষিণে চট্টগ্রাম হইতে এবং সঞ্জষভারত উত্তবে শ্রীহষ্র বা ব্রিপুঝ হইতেই 
পাঁওযা যাষ, তবে এই উভষ স্থানকেই উভয গ্রন্থের উৎপত্তিস্থান বলিষা গ্রহণ কবিতে পাব! 
যাঁষ। যদি ত্রিপুবরাজ্যে সঞ্জযভারতের উৎপত্তি হইযা থাকে, তবে সঞ্জবভারত হইতে পবাগলী 
ভাঁবতের ভণিতা! বাদ যাইবাঁরও একটা কাঁরণ অনুমিত হইযা পড়ে । পরাগলের বংশের সহিত 
ত্রিপুরবাঁজবংশের প্রাচীন বিরোধের কথা পরাগলী ভারতেই উক্ত হইযাঁছে।* ভ্রিপুবাব হিন্দু 
বাজা হয ত মহাঁভারতের গান শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিষাছিলেন, এবং কোনও চতুর 
গাঁষক পরাগলী মহাভারতের ভণিতা বাদ দ্যা, প্র গ্রস্থেরই একটা সঙ্কলন ব্রিপুববাঁজকে গান 
কবিষা শুনাইযাছিলেন। যদিও এটা একটা অনুমান যাত্র, তথাপি উড়াইযা দেওয়া 
ষাষ না। 
সঞ্ঘকভারত ও পরাগলী ভারতের কাঁব্যের মত সমগ্র গ্রন্থের পাঠেব মিল কোনও ছুই করিব 
কাব্যে কোনও কালে বা কোনও দেশে দেখা যায় না। এইরূপ মিনবশতঃই দীনেণবাঁবু বিজয 
পণ্ডিতের নামে প্রচারিত ম্হাঁভার্তখানিকে পরাগলী ভারত হইতে অভিন্ন বলিয়া শ্বীকাৰ 
করিয়াছেন। ঠিক সেই কারণেই আমি সঞ্জষভারত ও পরাগলী ভারতকে অভিন্ন বলিতে সাহস 
করিতেছি । 
আমার বোধ হইতেছে, পবাঁগলী মহাভারত হইতে সর্বপ্রথম যে সংক্ষিপ্ত সঙ্গলন প্রচাবিত 
হইযাছিল, তাহ! বিজ পণ্ডিতের নামে প্রকাশিত মহাঁভারতখাঁনিতে মোটের উপব পাওযা 
যাঁইতেছে। নলিনীকান্ত ভট্টশাঁলী মহাঁশয বলিলেন যে, তাঁহার মিউজিযমে কিঞ্চিদিধিক দেড শত 
পত্রে সম্পূর্ণ একখানি ভণিতাঁবিহীন মহাভারত সংগৃহীত হইযাছে। ভগিত।র স্থানে “বিজয 
 পাঁগুবকথা অমৃতরহরী” ইত্যাদি ভণিতিপুপ্পিকা তাঁছাতে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালবে 
সংগৃহীত একখানি “ভীন্মপর্ব্” ও একখানি 'স্বৰ্গাবোহণ পর্কও এইক্সপ সংক্ষিপ্ত ও ভণিতাঁবিহীন 
অবস্থায় পাঁওয়া গিষাছে। এই ছুইথাঁনিই বিজ পণ্ডিতের মহাঁভাঁবত বলিষা প্রচারিত 
হইয়াছিল। ইহা হইতেও অনুমান কবা যাইতে পারে যে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের পুথি তিনখানিব 


ফ ত্রিপুরার নবপতি ভযে ছাঁড়ে দেস । 
পর্ব্বতকন্দরে গীয়া কবিল প্রবেশ ॥ ইত্যাদি । 
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ভণিতাই বিকৃত হইযাছে। কারণ, অন্ত কোনও পুথিতে সেই বিক্বৃতিদোষ দেখা যাইতেছে 
না। এই “বিজয় পাঁওববথা” (বা বিজয পণ্ডিতের মহাভাবত) কোনও গাঁয়কবিশেষেব 
হস্তে অতিরিক্ত সংযোজন ছাঁবা বিপুলাঁরতন সঞ্জযযহাভারতে পবিণত হইধাছে বলিযা মনে হ্য। 
তবে সেই গাষক বা সহ্বলনকর্তা সঞ্জযনামাও হইতে পাবেন, অথব! * অজ্ঞাতনামাও হইতে 
পারেন।- তবে প্রথমে নামহীন সঙ্কলন্টিতে উত্তবকালে পৌবাণিক সঞ্জযের নাম জুড়িযা দিয়া 
ধৰ্ম্মণ্রন্থখীনিব উৎকৰ্ষ বৃদ্ধি ও উপাদেঘত! সম্পাদনও গাঁষকের অভিপ্রেত হইতে পারে? পূর্ব: 
হইতে প্রচলিত গ্রন্থশানিতে নিজেব নায জুড়িয়া দিলে চোঁব বলিযা ধরা পড়িবারও বোধ হয় 
আশঙ্কা থাকিতে পানে। দেই জন্যই সম্ভবতঃ পৌবাঁণিক সঞ্জযেব নাম হইতে পষাক-পাঁচালী- 
প্রণ্তো সঞ্জযনামক অজ্ঞাতকুলশীল কণ্ববিশেষেব জন্মলাভ হইয়া থাকিতে পাঁবে। কারণ, 
আমরা সঞ্জষের কোনও পরিচষ জ্ঞাত নহি। কিন্তু শ্রীকব নন্দী তীহার স্বপরিচষ দি! 
গিষছেন। 

সুতরাং সপ্তযমহাঁভারতেব বিষযে সংক্ষেপে নিয়লিখিত কথাগুলি জান! যাইতেছে £_- 

(১) সঞ্জযমহাঁভারত ও পরাঁগলী মহাভারত অভিন্ন গ্রন্থ । কেবল সগ্ধঘমহাভারতের 
অশ্বমেধপর্বটি গঙ্গাদাস সেনেব রচনা । রা 

(২) ধৃতরাষ্ট্রসহ5র সঞ্জযের নামের সহিত সঞ্জষের ভণিতা! অনেক স্থলে মিশিষা গিযাঁছে। 
সম্ভবতঃ বাঙ্গালা মহাভারতখানি সেই পৌরাণিক সপ্তষের চন! বলিষ| প্রচাঁব করিবাঁব একটা 
উদ্দে্ঠ প্রচ্ছন্ন দেখা বাধ। 

(৩) পরাগলী মহাভানতের পুথি চট্টগ্রাম হইতে ও সপ্জধতাঁবতের পুথি তহুত্তরবর্তী ত্রিপুব- 
রাজের অধিকাৰ 'ও কুখিল্ল। এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে পাঁওযা যইতেছে। 

(৪) “বিজষ পাগুবক"া%” (বা বিজিব পণ্ডিতেৰ মহাভারত ) নানে পৰাগলী মহাভারতেব 
একখানি সংক্ষিগ্ত সঙ্গলন পাঁওষা যাইতেছে । 

(৫) ত্রিপুবাব হিন্দু লাজার আশ্রযে পর|গলসম্পর্কবর্জিত এবং ভণিতাঁবিহীন এই “বিজয 
পাওবকথা” সম্ভবতঃ কোনও চতুর গযক কর্তৃক প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। 

(৬) উত্তরকাঁলে সংযোজনাদিব ছাঁবা বর্ধিত হইযা ও “বিজষপাঁওবকথা”ই বিপুলাঘতন 
'সঞ্ধষমৃহাভীবতে পরিণত হুইরাছে। সেই জন্য ইহার সহিত গঙ্গাদীস সেনেব অশ্বমেধপর্ববটিও 
সংযোজিত পাওযা যাইতেছে । 

(৭) স্থবতরাং সঞ্চনমহভারত পরাগলী মহাভাঁরতেবই একখানি সঙ্কলনগ্রন্থ এবং Ea 
উত্তব্লকালীয়। 

(৮) শরাগলী মহাঁভীবত সঞ্জযমহাতীঝতের বিকাশ নহে। ববং সঞ্জষ-মহীভাঁবতকে 
পরগলীর বিকাশ বলা যাঁহ। * 

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
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শোই তামুজি বব বরষা তহ 
ঙ্ন 
সখারাম গণেশ দেউক্রব ১৩২ 
সচর ১৩৩ 
‘সতী ময়নামতী? ৬৩, ৬৫, ৭৫ 
সত্যবতী ১৬, 
সম্ধর্শপুও্রীক ১০১ 
সপত্নী সরে ১৪২ 
সপ্ত পয়কর | ৭১ 
সৰ্ববীনন্দ বন্দ্যঘটীয় ১৩১ 
সমাচারচন্সিকা ' ১৯, ২০ 
সমারোপ ৮, 8 
সমুধরোমী ১৩৮, ১৩৯ 


সয়ফল মুলুক বদিযুজ্জামাল ৬৩১ 


৬৬, ৬৭, ৭, ৭১, ৮৩) ৮৬ 


সরোধ্রবন্র 
সংশয় , 
সহ্দায়ারপত্রিকা 
সহদেব 
য্ব্গনারায়ণ 


৩৯, ৪55 ৪২. 
৪ 
৪১ 


as 


8a, ৫০, €১, ৫৪ 


সাহনজা! ৮৭ 
সিংহল ৫১) ৯১ 
_ সিসেরো . ২৩৯ 
স্থিরপাল €০, ৫১ 
স্পিতি ৫৪ 
সীতাদেবী * ২৪৩ 
হুকুমাব সেন ১৯২১ ২৫০ 
ক্ষ! ১৫৭, ১৫৯ 


সুনীতিকুমার চট্টোগাদনহ ৭০, ১০৮, 


১:৯, ১৩৬, 28 ২৪১ 
বন্দর ১৪২ 
স্বর্ণদ্বীপ ৫১ 
সুবাহু রাজা) ২৮ 
সুলতান সামুদ ৬5 
স্শীলকুদার দে . - ১৬৯ 
হুর্যযকূমাব ভূঞা 7 ৩৫ 
সেকান্দরনামা! ৬৩, ৬৬) ৬৭, ৪৮, _ 

৫ ৭ ৭৩ 
সেকান্দব শাহ, - ৬৪ 


সেক্ষপীয়র ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৮, 


১৪৯, ১৫১, ১৫৬ 


সেনার (সাহেব) ১০৪, ১০১ 
সেলাম শাহ, - ৬৪ 
যৈয়দ আলাওলেব - 


সৈয়দ মুহম্মদ ৬৮১ ৮৩ 
সৈয়দ সোলায়মান ৮৬ 
সোমেম্বর ভূলোকমন্ল ১৩২ 
সৌদামিনী , - El +8১ 
মৌন্ববানন্দ , ৯৮ 
সৌমারপীঠ ২৮, ৩০) ৩৩ 


*"'দৌরজগতের গঠনপ্রণালী” 
হু 
হপ্ত পর়কর ৬৩, ৬৮, ৭, ৭১, ৭৩ 


১২৩. 


হয়ঞ্রীৰ মাধব 7 7২৯ 
হরচন্ত্র ঘোষ ১৪১, ১৪২,১৪৩, ১৪৪, 
ন ১৫১, ১৫৩; ' 
১৫৭, ১৬০ 
হয়ুন্দ্র ঘোষ ও তীহার 
নাট্যগ্ৰন্থারলী ১৪১ 
হরন্লি A” নি 
হরনাথ বরফুকন * ।_ ২৬ 
হবপ্রসাঁদ শাস্ত্রী ৩৯, ৪৭, ৬০, 
১৪৩, ১৩১ 
হরিশ্চজ্্র ১৮৪, ১৮, 
হুবিসত্য ভট্টাচাধ্য 217১৮ 
হরেকৃঞ মুখোপাধ্যায় ২১৭ 
হলধর ঘোষ ১৪১ 


হলিরাম ঠেকিচাল ফুকন ১৯ ২০: 


২২, ২৪, ২৮, ৩৫ 


হলোটযইকা 


উতন্ব 
হস্তিনাঁপুর ১৬১ 
হস্তিবিদ্যার্ণব ৩৩ 
হাইপোটাইক]. ১৩৭ 
হাতি গুন্থণ ৯২ 
হাঁদিবাঁচকি ২২ 
হাবড়া ২৪৪ 
হামিছুল্লা (সৈয়দ) ৮৭, ৮৮ 
হীরেন্্রনাথ দত্ত ৪৮ 
ন্থগলী ১৪১, ১৫৭, ২৪০ 
ছশেন শাহ ২৯, ৪৪ 
হণ | | ৬১ 
হেটারোটাইকা . ২ ১৩৭ 
হেয়োব স্কুল ৪৬ 
হ্কেক ৩৪৯, ৪১ 
হোত্রবাহন ১৬৪ 

নয 

ক্ষণপ্রভা ১৫৭, ১৫৮ 


-ক্গীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১৫+ 


শক নেরুদপ্তীর কঙ্কাল পবিষ্কাৰ 
করিবার এক সহজ উপায়” ১৯৫ 


বজীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


য়ন্তরিশ সাংবৎসরিক কার্ধ্যবিবরণ | 


কথ-সাহিত্য-পরিষৎ বর্তমান ১৩৩৪ বাবে ত্রয়জিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চডুল্লিং 

বর্ষে পদার্পণ করিল। 
| বিশেষ ঘটনা 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুস্তকাঁলয়ের অন্ত এবং পরিষদ্‌ মন্দির সংস্কারের জন্ত কলিকাঁত! 
করপোরেশনের ২৫৯০০ পঁচিশ হাঁজার টাক! দানপ্রাণ্তি পরিষদের জীবনে একটি অন্ততম 
প্রধান স্বরণীয় ঘটনা । ' বহুদিন হইতে পরিষদের কর্তৃপক্ষ পরিষদ মন্দির মেরামতের জন্তু এবং 
ইহার সুবৃহৎ পুস্তকাঁলয়টিকে সুবিন্তস্ত করিবার জন্ত অর্থাভাবে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
এই ছুই অত্যাবস্তক কার্য্যের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অথচ ভিক্ষা দ্বারা সত্বরে এত টাকার 
সংস্থান করা একয্নপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। এমন কি, এই অর্থচিন্তাতে পরিষদের 
কর্মকর্তগণকে এতদূর উদ্বিগ থাকিতে হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে . পরিষদের উদ্দেস্তান্ুযায়ী 
সাহিত্যিক প্রচেষ্টাকে কিছুকাঁলের ভ্ন্তক্প্ন করিতে হইয়াছিল। অর্থাগমের নানারূপ উপায় 
উদ্ভাবন করিয়াও যধন কোন স্থানেই আঁশীন্ুরূপ সফলতালাভের সম্ভাবনা দেখ! গেল না, তখন 
পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ বর্তমান সভাপতি মহাশয় কলিকাতা করপোরেশনে পরিষদের আন্ুপূর্কিক 
অবস্থা! বিজ্ঞাপন করিয়া এক আবেদন করেন। করপোরেশনের সহৃদয় কর্তৃপক্ষ সমস্ত অবস্থ! 
বিবেচনপূর্ববক পরিষদ মন্দির রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া পরিষংকে ২৫০০*-২ 
পচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কলিকাতার এই অন্ততম প্রধান জাতীয় অনুষ্ঠানটিকে 
এই ভাবে সুপ্রতিষ্ঠ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া করপোরেশন উপযুক্ত কার্ধ্যই করিয়াছেন। এই 
দানের জন্য পরিষৎ এবং বঙ্গদেশবাসী ও বঙ্গমাহিত্যান্ুরাগী ব্যক্তিমাত্রই করপোরেশনের প্রতি 
চিরদিন কৃতজ্ব থাকিবে। , 

এই প্রনঙ্গে আমর! কৃতজ্ঞতার সূহিত স্বীকার করিতেছি যে, পরিষদের অন্যতম হিতৈষী 
সন্ত ও করপোরেশনের কাউলিগার শ্রীযুক্ত বিধুভূযণ সরকার মহাঁশষ এই বিষয়ে প্রথম উদ্ভোগী 
হয়! শেষ পর্য্যন্ত পরিষদের এই দান প্রাপ্তি মন্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহার এই 
সাহায্য পরিষৎ চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন। 

এই সাময়িক দান ব্যতীত করপোরেশন প্রতিবৎমর পরিষথকে তাহার পুস্তকালয়ের পুস্তক 
থরিদের জন্য ৬৫০২ দান করিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষেও এই টাকা পরিষদের হত্তগত 
হইয়াছে। পরিষৎ এই দানের জন্য করপোরেশনের নিকর্ট আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছে। | 


২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 


এই সকল অর্থদন ব্যভীভ কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও 
পরিষদের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষৎ তঙ্জন্ত করপোরেশনকে আস্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
রুরিতেছেন । 

পরিষৎ আঁশ! করেন যে, ভবিষ্যতেও করপোরেশনের উপযুক্ত মেয়র, অন্ডারম্যান এবং 
কাউন্দিলারগণ এই ভাবে পরিষৎকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়! দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাঙ্বন 
হইবেন I . উরি 


বান্ধব 
আলোচ্য বর্ষে কেছ নৃতন বান্ধব হন নাই। নিয়োক্ত তিন জন বার জরে আছে 
মহারাজ স্যর ভীযুক্ত মণীল্লচন্র নন্দী 
মহারাজাধিরাজ স্তর শ্রীযুক্ত বিজয়টাদ মহাঁতাব বাহাদুর 
মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীল্রনারায়ণ রায় বাহাছুর 


জালোচ্য বর্ষারস্থে সা সদন্তসংখ্যা হর ছিল, 
(ক) বিশিঃ = ৯ 
| | (খ) আজীবন ৫- 
(গ) অধ্যাপক € ' 


(ঘ) মৌলভী_ ** 
(উ) স্হায়ক- ১৯ 
(5) সাধারণ-- ২১৮৩ 
কলিকাতা__১৩৪৯ | 
মফধল- ৮৩৪ 

"হত হহহ 


(ক) বিশিষ্টস্দস্ত, ! খ) 'আজীবন-সংন্ভ ও (গ) অধ্যাপক-সদস্ত-ংখ্যার কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই। | 

(ঘ) হুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষেও কেহ মৌলভী-সন্ত-পদ গ্রহণ করেন নাই।- 

(ও) সহায়ক-লদস্ত ১৯ জনের মধ্যে ৮ জনের ৫ বৎসর স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় ৭ জন 
পুননির্বাচিত হইয়াছেন, ১ জনের নাম বাদ গিয়াছে এবং ৩ জন নূতন সহাঁয়ক-সান্ত হইয়াছেন ।' 
বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্তসংখ্য| ২১ হইয়াছে। 

(চ) দাধারণ-লদন্ত ( কলিকাতা) বর্ষারন্তে ১৩৪৯ জন কলিকাতাবাদী সাধারগসদতডের 

মধ্যে ১৯ জন পরলৌকগত ছইয়াছেন, ৫ জন মক্চস্বল হইতে আসিয়াছেন, এবং ১৪ জন মফ্থলে 

গিয্লাছেন। উদ্ৃত্ত ১৩২১ জনের, মধ্যে চারা অনাদায় হেতু ও সদস্তপদে থাকিতে অসন্মতি 
জ্ঞাপন করায় ৫*৮ জনের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ৭৬ জন নৃতন সান্তপদ 


পাংবধনরিক ] কাধ্য-বিবরণ ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই কারণে বর্শেষে কলিকাঁতাবাসী সাধারণ-সদন্তের সংখ্যা ৮৮৯ 
হইয়াছে। 

(মফস্বল )--আলোচ্যু বর্ষের প্রথমে মফন্বলবামী সাধারণ-মদস্তের সংখ্য ৮৩৪ জন ছিল। 
তন্মধ্যে ৮ জনের পরলোকগ্রান্তি হইয়াছে, ৫ জন কলিকাতা আসিয়াছেন এবং ১৪ জন কলিকাতা 

মফম্বলে গিয়াছেন। পদত্যাগ করায় এবং চদা অনাদায় হেতু ৪১৫ জনের নাম বাদ 

গিয়াছে এবং ২৩ জন নূতন সদস্তপদ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব বর্ষশেষে মফগ্বলবাসী সদস্ত- 
সংখ্যা ছিল ৪২৫ জন। 

অতএব শ্রেণীভেদে বর্ষশেষে সরস্তসংখ্যা এইরূপ দাড়া ইয়াছে,. 


(ক) বিশিষ্ট. ৯ 
(খ) আজীবন-- ৫ 
(গ) অধ্যাপক-- ৫ 
(ধ) মৌলভী * 


(ঙ) সহায়ক-- ২১ 
(চ) সাধারণ _-১৩১৪ 
কলিকাতা ৮৮৯ 
মফস্বপ-. ৪২৫ 
১৩১s 
১৩৫৪. 
সাধারণ সস্তগণের এত সংখ্যা হাঁস হওযাঁম পরিষদের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজেই 
অনুমেয় | বহু দিন হইতে এই সকল সদন্ত চাদ! দান স্যন্ধে এত উদাসীনত! দেখাইয়া 
আসিতেছিলেন যে, কা্য/নির্বাহক-সমিতি বাধ্য হইয়াই তাহাদের নাম সদস্ততালিক| হইতে 
নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও বাদ দিয়াছেন। তথাপি পবিষৎ আশা করেন যে, এই সকল মদস্ত 
টি হর পু a করিয়া- আমাদিগকে উৎদাহিত করিবেন। 
পরলো কগত সদম্ত 
বর্ষমধ্যে নিয়লিখিত মদস্তগণের পরলোকপ্রাপ্চি ঘটিয়াছে,__. 
১! অনুকুহ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় f 
২। ডাঃ অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল 
৩। রায় অনিনাশচন্ত্র বন্থ মল্লিক বাহাছর এম এপি আর এল 


৪1 অভয়াচরণ রায় 
৫) কালিদাস রায় চৌধুরী বি এ ° 
৬। কালীকুমার বস্গ 


৭। কালীকষ্ণ সেন বি এল্‌ 


8. বজীয়-সাহিত্য-পরিধদের [ ০ বর্ষের 
৮  কুঞ্জবিহারী আচার্য্য জ্যোতিষী 


ন! চন্ত্রভুষণ ভাছুড়ী বি এ 
১০ নিত্যধন মুখোপাধ্যায় 
১১1! পুরেন্দুহ্ুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 


১২ ডাঃ গ্রভাতচন্দ্র মিত্র 

১৩. প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় সী 
১৪ প্রিয়নাথ দত্ত 

১৫, রায় বরদাকান্ত মিত্র বাহাঁছুর 

১৬। বিজয়কুমার মল্লিক 

১৭ রায় বিপিনবিহারী গুপ্ত বাহাছধর এম এ 

১৮। ভৈরকচন্ত্র দত্ত 


১৯  রমিকলাল দত এম এম্‌সি 
২* রায় রামচরণ মিত্র বাহীছর এম এ, বি এল, সি আই ই 
২১ ললিতমোহন দত্ত 
২২! সত্যেন্্রকুমার ঘোষ 
২৩ ডাঃ সোজ্িনীনাথ বর্ধন এল“এম এস, বি এ 
২৪1 সহায়নারায়ণ পাল 
২৫ রায় সুরেশচন্ত্র সেন বাহাহ্র এম এ 
১৬1] হরগোপাল দাস কুণ্ড 
“২৭] কবিরাজ হেমচন্ সেন কবিরত্ন ৮ 
ইহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষভাবে ছ্ুঃখিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত । ইহাদের পরিবারগণের 
নিকট পরিষদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাইতেছে। 
এই সকল সদস্তগণ স্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুর পরলোক- 
প্রাপ্তি ঘটয়াছে। ইহাদেৰ অনেকেই পূর্বে পূর্বে পরিষদের সদস্ত ছিলেন। পরিষৎ ইহাদের 
মৃত্যুতে বিশেষভাবে ছুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং ইহাদের শোকাভিভূত পরিজনবর্গের 
নিকট পরিষদের সমবেদন! জ্ঞাপন করিতেছেন, 
"৯ ' স্তর কম্ষগোবিন্দ গুপ্ত 
২। স্তর কৈল৷সচন্ত্র বম সি আাই ই 
৩। কেদারনাথ মজুমদার 
৪1 কবিরাজ যামিনীভূষণ সেন এম এ 
£ ৫ রাঁজেস্বর গ্রপ্ত এম এ 
৬1 শৃশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


সাংবৎসরিক ] কাধ্য-বিবরণ ৫ 


৭। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 
৮ | হারাণচন্ত্র রক্ষিত 
রি সাধারণ অধিবেশন--( ক) বার্ষিক 


আলোচ্য বর্ষে ১৬ই আবণ তারিখে পরিষদের দ্বাত্রিংশ বাযিক অধিবেশন হয়। পরিষদের 
মহামহোঁপাঁধ্যায শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাঁশয সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
বিগত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে পর অ্রয়ন্ত্রিংশ বরের 
আনুমানিক আঁয়-বায়বিবরণী বিজ্ঞাপিত হইলে সহায়ক ও সাধারণ-সর্ঘস্ত নির্বাচন হয়। 
তৎপরে ৫ জন সাহিত্যিকের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়। অতঃপর ছ্বাত্রিংশ বাঁধিক কার্ধাবিবঃণ 
পঠিত হইলে সেই সন্ধে কতিপয় সদস্তের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং এই কাঁধ্যবিবয়ণ 
গৃহীত হয়। তৎপরে বয়ন বর্ষের কর্ধীধাক্ষ নির্বাচন ও কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সম্যনির্্বাচন- 
সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। কতকগুলি উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক প্রদর্শিত হয়। 


(থ) মানিক অধিবেশন 


আলোচ্য বর্ষে ৮টি মাসিক অধিবেশন হয়। পরিষদ্‌ মন্দির মেরামতের কাঁধ্যের জন্ত 
পরিষদের হুল এবং পরিষদের অধিকাংশ দ্রধ্যার্দি রমেশ-ভবনে স্থানান্তরিত করার ভক্ত 
রমেশ-ভবনের হল অধিবেশনের জি পাঁওয়া যায় নাই। এ জন্ত আরও দুইটি বিজ্ঞাপিত 
মাদিক অধিবেশন হয় নাই। নিয়ে এই আটটি মাসিক অধিবেশনের ভাঁরিখ, সভাপতির 
নাম এবং পঠিত প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকের নাম লিখিত হইল। এই সফল মাসিক 
অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলি সাহিত্যাদি শাখাকর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। 

প্রথম মাসিক অধিবেশন__২৩এ জ্যা সভ।পতি-শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বন্থু এম এ, 
প্রবন্ধ-_অস্থুর জাতি, লেখক -শ্রীষুক্ত অমূল্যচরণ বিছ্যাভৃষণ। 

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন-_-২ই আধযাঢ়, সভাপতি--রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বস্তু বাহাদুর 
রসায়নাচাধ্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, প্রবন্ধ-_ প্রথম মহীপালদেনের 
রাজত্বকাল, লেখক-_শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম এ! 

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন_৯ই আশ্বিন সভাপতি__-সযুক্ত ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী 
ডি এস্সি ( এডিন), এফ আর এস ই, প্রবন্ধ__(ক) ভাটপাড়ার কবি ৮ আনন্দচন্দ্ৰ শিরোমণ 
মহাশয়ের জীবনী ও কাব্যালোচনা, লেখক--শ্রীযুক্ত ভববিভুতি ভট্টাচার্য্য বিস্তাভূষণ এম এ, 
এবং (খ) খু্ীয় দ্বাদশ শতকের বাঁদালা, লেখক-_ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যয় 
এম এ, ডি লিট | 

চতুর্থ মাসিক অধিষেশন--১৬ই আইন, সভাপতি যুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী 
ডি এম্‌ সি (এডিন), এফ আর এস ই, প্রবন্ধ__ প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গন্ধের ভঙ্গী, 
লেখক--্্যুক্ত সুকুমার সেন এম এ। 


পা 


৬ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিধদের ৩৩শ বধের 


পঞ্চম মাসিক অধিবেশন--১৯এ অগ্রহায়ণ, সভাপতি--মহামহোঁপাধ্যার শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ 
শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই, প্রবন্ধ-.হরচন্ত্র ঘোষ ও তাহার নাটাযগ্রন্থাবলী, লেধক--শরীযুক্ত 
ডাঃ সুশীনকুমার দে এম এ, বি এল, ডি লিটু। 

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন__২৬এ অগ্রহায়ণ, সভাপতি__মহামহোপাধ্যয শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ 
শান্তী এম এ, ডি লিট, সি সাই ই, প্রবন্ধ-_কবীন্দ্র রমাপতি, লেখক- শ্রীযুক্ত মৃগাঁন্ধনাঁথ র 

সপ্তম মাসিক অখিবেশন-_২২এ ফাঁন্তন, সভাপতি--মহামহোঁপাধ্যায় ভীযুক হরগ্রনাদ শান্তী 
এম এ, ডি লিট, সি আই ই, প্রবন্ধ_-দীন চণ্ডীদাস, লেখক --শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বন্থ এম এ। 

অষ্টম মাসিক অধিবেশন-_১৩ই চৈত্র, সভাপতি-_রা় শ্রীযুক্ত চুমীলাল বন্থ রসায়নাচা্য 
বাহার সি আই ই, আই এম ও, এম বি, এফ সি এস, প্রবন্ধ-__বাঁঙলায় নারীর ভাষা 
লেখক-_হ্রীযুদ্ত সুকুমার সেন এম এ। 


(গ) বিশেষ রি 


আলোচ্য বর্ষে ১১টি বিশেষ অধিবেশন হুইয়াছিল। ১২শ অধিবেশনটি বক্তা মহাশয়ের 
অস্থবিধাবশতঃ স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। নিয়ে এই ১১টি বিশেষ অধিবেশনের তারিখ, 
সভাপতির নাম, আলোচ্য ত্ষিয় ও বক্তা বা লেখকের নাম লিখিত হইল। 

প্রথম বিশেষ অভিবেশন-_-১৫ই টো, মভাপতি-_মহী্ম'হাপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শান্তর 
এমএ, দি আই ই, আলোচ্য বিষয়-_বৌদ্ধধর্ম (তৃতীয় বক্তৃতা), বন্তা-_দভাপতি মহাশয় স্বয়ং। 

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন-_-১৬ই জ্যৈষ্ঠ, সভাঁপতি__মহামহোপাধ্যাঁয শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শান্তী 
এম এ, সি আই ই, আলোচ্য বিষয়__৬র।য় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শীক$ঠ এম এ বি এল 
মহাশয়ের -পরলোকগমনে শোঁক-প্রকাশ। শ্রীযুক্ত নগেক্পনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত 
কিরণচন্ত্র দত্ত এবং শীবুক্ত গণপতি সরকার বিগ্তারত্ব মহাশয়ের কবিত! পঠিত হইলে হঈীযুক্ত 
অমূল্যচরণ বিগ্তাভুষণ মহাশ7 একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয় 
এবং একটি স্বতি-সমিতি গঠিত হয়। প্রস্ত'বগুলির সম্পর্কে নিম্নলিখিত মহাঁশয়গণ মৃত মহাত্মার 
গুণাবলী কীর্তন কবেন_ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রদাঁদ ' বিস্াবিনোদ এম এ, 
জীযুক্ত রায় চুণীলাল বস্থ রনায়নাচার্ধ্য বাঁহাহুর সি'আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ নি এল, 
জীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বোস্তরত্র এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, 
বি এল, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহুন বন্থ এম এ, শীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্্র দাশগুপ্ত 
এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত পচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ,.বি এল, জযুক্ত সভাপতি মহাশয় 
ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষণচন্ত্র স্থৃতিতীর্ঘ। তি 

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন--৪ঠু আষাঢ়, সভাপতি_-ঈযুক্ত রায় চুণীনাল বঙ্গ রসায়নাচার্য্য 
বাহাদুর সি আই ই, আই এন ও, এম বি, এফ সি এস । আলোচ্য বিষক্ব__ প্রাচীন গৌড়ের 
ভাস্বরয্য (Sculptures in Ancient Gauda) বক্ঁ—শীযুক্তা ডাঃ ষ্টেলা ক্রামরিশ পি-এইচ ডি 


] £ 
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( Dr. Stella Kramrisch, Ph. D. )| এই বক্তৃত| ইংরাজিতে হয় এবং ম্যাজিক গ্যাণ্টার্ণের 
সাহায্যে চিত্ত প্রদর্শিত হয়। 

চতুর্থ বিশেষ অধিবেখন--১৪ই আষাঢ়, বিষয়--মাইকেল মধুস্দন দত্তের বাঁধিক স্বৃতি- 
উৎসব। এই দিন প্রযতে লোয়ার সার্ক,লার রোড, গবর্মে্ট সিমেটুতে কবিবরের সমাধি 
ক্ষেত্রে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাঁছরের নেতৃত্বে কবির স্থতির উদ্দেশে প্রার্থনা হয়। 
ভীষন বলত! দেবীর একটি কবিতা পাঠের পর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র দে উত্তটনাঁগর বি এ, শ্রীযুক্ত 
অয্মণকাত্ত নাগ, শ্রীযুক্ত ললিতযোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত গামলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারি- 
লাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর এস ই এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


মহাশয় বক্তৃতা করেন। j 
এই দিন অপরাহ্থে পরিষদ্‌ মন্দিরে এই উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অধিবেশন হুয়। সভাঁপতি--- 


জীযুক জ্ঞানরগ্চন বন্যোপাধ্যায়_এম এ, বি এল | শ্রীযুক্ত সিতেণরঞ্জন ঘোঁষ মহাশয় একটি গান 
করেন। তৎপরে প্রীহুক্ত নগেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নরেন্্র দেব মহাশয় কবির 
রচনা আবৃত্তি করেন, শ্রীধুজ অমুগ্যচন্র আঁয়কত এম এ, বি এল মহাশয় কবির কাব্য 
আলোচনা করিষা একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী, রায় শ্রীযুক্ত জলধর 
সেন বাহাদুর, শীযুক্ত অরুণকান্ত নাগ, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পিএইচ ডি ও 
সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। 

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন--২৬এ আধা, সভ।পতি্রযুক্ত খগেন্দনাথ মিত্র এম এ। 
আলোচ্য বিষর-_বেতারের আবিষ্কার ( Discovery of Wireless ), বক্তা শ্রীযুত ডাঃ 
শিশিরকুমার মিত্র ডি এস্সি | 

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন--১২ই অগ্রহায়ণ, সভাপতি--স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রদাদ সর্কাধিকারী 
সুরিরত্র, এম এ, বি এল, এল এল ডি, সি 'সাই ই, পি বি ই। প্রবন্ধ--বাস্তব জীবনে ফলিত- 
জেোতিষের স্থান, লেখক-_ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিগ্যারত্ব। 

সম বিশেষ অধিবেশন--৩০এ মাঘ, সভাপতি-_মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রদাদ 
শীন্্ী এম এ, ডি লিট, দি আই ই। আলোচ্য বিষয়--ছাতনায চণ্ডীদাস বিষয়ে বন্তুডা, বন্ধ! 
রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্তানিধি এম এ বাহাদুর । 

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন -২৭এ ফান্তন, সভাঁপতি-__মহাঁমহোপা ধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরগ্রসাদ 
শাস্ত্রী এম এ, ডি লিটু, পি আই ই। প্রবন্ধ__জ্ঞ/ন-উৎপাদ- প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, লেখক- শ্রীযুক্ত 
নলিনাক্ষ ভট্টাচাধ্য। 

নবম বিশেষ অধিবেশন-_৫ই চৈত্র, মভাপতি--উযুক্ত সুরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। 
প্রবন্ধ-_গ্রজানিযমনে ও ছু গ্রজাবর্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব, লেখক--প্রীযুক্ত গণপতি সরকার 
বিদ্ধারত্ন। 

দশম বিশেষ অধিবেশন--১৯এ চৈত্র, সভাঁপতি--শ্যুক্ত' পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী । 
প্রবন্ধ প্রীচ্য দর্শনে মুক্তি-তত্ব ( প্রথমাংশ ) লেখক---ইযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য। 


৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 


একাদপ বিশেষ অধিবেশন--২৩এ চৈত্র, সভাপতি_-মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ 
শান্ত্রী এম এ, ডিলিট, দি আই ই। আলোচ্য বিষয়-'মরস্বতী’ বিষয়ে বক্তৃতা ( প্রথমাংশ ), 
বক্ত!-- ঈযুক্ত অমৃল্যচরণ ক্ছি।ভূষণ। 


সাম্ধা-সন্মিলন i 


পরিষদের মন্দির সংস্করের প্রয়োজনীযত| ও ইহার চিত্রশাল! এবং গ্রন্থাগারের 
দেখাইবার জন্তু করপোঁরেশনের মেয়র ও চীফ একজিকিউটিব অফিসার, স্তি 
কাউন্সিলারগণকে আলোচ্য বর্ষের ২৩এ ফাস্তন সোমবার সন্ধ্যা ৭টার সময় পরিষদের এক 
সান্ধা-সশ্মিলনে আহ্বান কর হয়। মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্্রমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় ও অন্যান্ত 
কাউদ্দিগারগণ এই সান্য-সম্মিগনে যোগদান করেন । পরিষদের সভাপতি মহাশয় ও অষ্তান্য 
কম্মাধ্যক্ষ ও কার্ধ্যনির্ব্বাহ্ক-নমিতির সভ্যগণ উপস্থিত থাকিয়া সকলকে পরিষদ্‌ মন্দিরের 
আশু সংস্কারের আবশ্তুকতা, গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি সুবিন্যস্তভাবে রাখিবার স্থানের ও 
আধারের অভাবের বিষয বুঝাইয়া দেন। তাহার]! সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া করপোরেশনের 
নিকট সাহায্য প্র্থন। করা যে পরিষদের ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, তথ্িষয়ে মত গ্রকাঁশ করেন। - 

এই লান্ক্া-সন্মিলন সম্পযন করিতে প্রায় তিন শত টাক! ব্যয় হুইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রদাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত ও কুমার শ্রীযুক ডাঃ নরেন্সনাথ লাহ! 
মহাশয় প্রত্যেকে এই জন্য ১০০৯ দান ফরিয়াছিলেন। * 


কার্যালয় 


নিয়লিখিত স্দন্তগণ আনলে|চ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম ধ্যক্ষ ছিলেন, 
সভাপতি -মহাম্‌হোপাধ্যায় 
ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিটু, সি আই ই 
সহকারী সভাপডিগণ = 
মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত দোগীন্দ্রনার।য়ণ রায় বাহাদুর 
মাননীয় মহারাজ শযুক্ত ক্ষৌণীশচন্ রায় বাহাদুর 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্র 
ডাঁঃ ই্রযুক্ত বনওয়ারিল-ল চৌধুরী 
জীযুক্ত হীরন্দ্রনাথ দত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল, এটনি 
ডাঃ স্তর জীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব।ধিকারী সুরিরত্ব এম এ, বি এল, এল এল ডি, 
সি আই ই, সি বি ই, এটনি 
শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বহু রসায়নাচাধ্য বাহাদুর, সি আই ই, আই এল ও, . 
bi এম বি, এফ লি এম 
শীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ব্যারিষ্টার 


পাপা 


এট 
A 


লিন 
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সম্পাদক--শ্ীযুক্ত অমুলাচরণ বিস্তাভূষণ - 
সহকারী সম্পাঁদকগণ-. 
ওযৃক্ত কিরণচন্ত্র দন্ত ' 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্প্রনাথ মোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার - 
সস শ্রীযুক বিশ্বেশ্বৰ ভট্টাচার্য্য বি এ 
শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ 
শ্ীযুক্ত রমেশ বন্গু এম এ 
পত্তিকাধ্যক্ষ--্ীযু্ত কুমাঁর ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহা এম এ, বিএ এল, নি ডি 
কোয়াধ্যক্ষ--শীযুক্ত যতীন্্রনাথ বসু এম এ, বি এল, এটনি 
চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, এডভোকেট 
ছাত্রাধ্যক্ষ--শীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোঁপাধ্যায এম এস্‌-সি 
স্থাধ্যক্ষ--ছ্ীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ . 
আয়-ব্যয়পরীক্ষক-_ | 
রাঁয় শীযুক্ত মন্মথনাথ গুধ বাহাদুর 
হ্ীযুক্ত অনাথন!থণঘোষ 
সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের উপর পরিষদের যাবতীয় 
অর্থের ব্যয় পরিচালনের এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ « মহাশয়ের উপর আয়-বিভাগের ভার 
অপিত ছিল, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর পত্রিকা ও গ্রস্থাবলী মুদ্রণ-বিভাগের এবং 
শ্ৃতিরক্ষ1! বিভাগের ভার অগিত ছিল, প্রযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপর সাহিত্যিক 
অনুসন্ধান বিভাগের পত্রব্যবহারের ভার এবং শ্রীযুক্ত নগেল্্নাঁথ সোম কাঁব্যালক্কার মহাশয়ের উপর 
শাঁখা-পরিষৎ ও কার্য্যালয় পরিদর্শনের ভার অপিত ছিল। শ্রীযুক্ত রমেশ বস্তু মহাশয়ের উপর 
কার্ধ্যালয়ের সাধারণ পত্রব্যবহারের ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু নিজের বিভাগ 
ব্যতীত পরিষদের আয় বুদ্ধির বিষয়েও সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
পক্জিকা ধ্যক্ষ-_শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহা মহাশয় ত্রয়জ্িংশ ভাঁগ পত্রিকার 
চারি সংখ্যা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কো যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বনু মহাশম 
পরিষদের ধনরক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন, ছাত্রাধাক্ষ শ্রীযুক্ত ঘারকানাথ মুখোপাধ্যার 
ছাত্রদভ্যগণকে প্রয়োজনমত উপদেশাদি দান করিয়া তাহাদিগকে সাহিত্যিক কার্ধ্যে নিযুক্ত 
করিয়াছেন। চিত্রশীলাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত (ঘাষ মহাশয় পরিষদ্‌ মন্দির হইতে চিত্রণালায় 
. জ্রব্যার্দি রমেশ-ভবনে স্থানান্তরিত করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু দ্রব্যগুলি মিলাইয়! শ্রেণীভেদে 
সুবিন্তপ্ত করিবার সুযোগ পান নাই। যেহেতু রমেশ-ভবনে আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নকল 
প্রকার দ্রব্যই অস্থায়িভাবে রক্ষিত হওয়ায় তথায় নিতান্তই স্থানাভাব ঘটিয়াছে। গ্রস্থাধ্ক্ষ 
২ 


Ee) 


১৬ 


আলোচ্য বর্ষে নিষুলিবিন্ সদস্তগণ পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন, 
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-স্থ 


০১ t 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ের [গং বর্ষের 


শ্রীযুক্ত হিরপকুমার রায় চৌযুরী মহাশয়ও পরিষদের পুস্তকালয়টর প্রায় সমস্ত পুস্তকই রমেশ- 
ভবনে অস্থায়িভাঁবে স্থানান্তর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এ জন্ত গ্রন্থাগারের -তাঁলিকা প্রস্তুত 
প্রস্তৃতি কার্ম্য, বিশেষতঃ ‘সাহিত্য-দভা’ হইতে প্রাপ্ত পুস্তকগ্ুলি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে 
পারেন নাই। স্থানাভাবে তাহার বিভাগের কার্ম্যের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে। 
আয়রায়পরীক্ষক শ্রীযুক্ত রায় মন্মধনাথ গুপ্ত বাহাহুর এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় 
বিশ্লেষ যর ও পরিশ্রম সহকারে পরিষদের আয়ণব্যয়ের হিসাব পরীক্ষ। করিয়া দিয়াছেন 


কাধ্যনির্বাহক-সমিতি 


'( ক) সঘস্গণ কর্তৃক নিৰ্বাচিত 


১। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্্রাপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, 
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খগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটনি 

রাখানদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 

রাম থগেন্্রনাথ মিত্র বাহাহুর এম এ 

জ্নরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল 

গ্রবোধচন্জ চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি-এস্‌ ( লণ্ডন ) 
ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ*ডি 

বাণীনাথ নন্দী দাহিত্যানন্দ 

গর্ণপন্ি সরকার বিদ্তারত্র 

ভাঁঃ একেন্জ্রনাঁথ দাদ ঘোষ এম ডি, এম এস-সি, এফ জেড এস 
লেপটানেন্ট নললিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এ 
ডাক্তার আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী অনসন্ধানবিশায়ৰ 


, মন্মবমোহন বহু এম এ 


বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বনবল্নভ 
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাযাতববনিধি এম্‌ এ 
অমসচন্ত্র হোম 
হেন সরকার এম এ 
নবেন্্র দেব 


'নিবারণচন্ রায় এম এ 


ডাঃ ভূপেন্গনাথ দত এমএ, পি-এচ ডি 
-খ) শাখা পরিষৎ কর্তৃক নির্বাচিত 


শ্রীযুক্ত সুরেন্সচন্্র রায় চৌধুরী 
"9 আত্ততোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ 
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৩। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
৪1 ০ ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল 
৫।  * আগুতোষ চৌধুরী রর 
৬1. ** মহেন্তচন্ত্ৰ রায় চৌধুরী 

আন্দোচা বর্ষে রিনা সমিতির ১২টি সাধারণ এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া 
ছিন্ন বার সারুলার দার! সমিতির সভাগণের মত লইয়া কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। 
সম্তিতে গৃহীত কৃতিপয় উল্লেখযোগ্য মন্তব্য ও কতকগুলি আলোচিত বিষয়ের বিবরণ নিয়ে 
দেওয়া হইল । E 3 
(ক) নিয়লিখিত শাখাসমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল, 

১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪1 বিজ্ঞান-শাখা, €। আয়- 
ব্য়-সমিতি, ৬। চিত্রশালা'সমিতি, ৭। পুস্তকাঁলয়সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। 
পরিষর্‌ মন্দির সংস্কার-সমিতি, ১০। বিনম়কুমার সরকার সংবর্ধনাসমিতি, ১১। গুরুদাস 
চট্টরেপাধ্যা্ শ্ৃতি--চিত্রনির্বাচন-সমিতি, ১২। পুরস্কার-প্রবন্ধ-নির্বীচন-সমিতি, ১৩। 
ওক্ষীরোদপ্রপাঁদ বিগ্বাবিনোদ স্ৃতি-সভার অনুষ্ঠান-সমিতি, ১৪। আযফ়বৃদ্ধি ও ব্যয়'সংক্ষেপ 
সমিতি, ১৫। বাধিক-কা ধ্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি। 

(৭: চত্ডীদাসের পদাবলী, বিদ্তাপতির পদাবলী ও গৌরপদতরঙ্গিণী পুনমু্ণের প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে । 

(গ) চন্দননগর প্রবর্তক-স.জ্ঘর প্রদর্শনীতে এবং কলিকাতায় শ্ীগৌরা্র-মিনন-মন্দিরের 
প্রদর্শনী 5 পরিষদের চিত্রশীলা হইতে কোন কোন দ্রব্য প্রদর্শনের অন্ত প্রেরণের প্রস্তাব 
গৃহীত হয। 

(ঘ) বঙ্িমদ্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী ই, বি, রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণের 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার এবং ওঁ বাড়ী Ancient Monuments Act অন্ধুসারে 
সংরক্ষণ করিবার জন্ত গব্পমেণ্টের নিকট আবেদনের প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। 

(8) পুনার মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মিলনে, হুগলী জেল! এঁতিহাসিক ও পাঠাগায় সমিতি 
অধিবেশনে এবং মেদিনীপুর শীখা*পরিষদের বাঁধিক অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি 
প্রেরিত হয়। 

05) পরিষদ মন্দির মেরামতের কার্ধযসৌকর্ধযার্থে ছুই মাসের অন্ত পুস্তকালয়ের 
পুস্তক আদান প্রদান বন্ধ রাখা হইয়াছিল এবং পরিষদ্দের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন 
বন্ধ রাখা হইয়াছিল। 

(ছ) পরিষব মন্দির মেরামতের জন্ত জীযুত কে সি ধোয এও কোম্পানীর ১১৫১৫, 
এট্টমেট মনোনীত, হইয়া তীহাদিগকেই মেরামতের কার্ধ্যতার দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছিল । 


১২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বরের 

(জ) কলিকাঁত| করপোরেশন হুইতে যে ২৫০০০ দান পাওয়া গিয়া ছিল, তাহা হইতে 
রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণের বরুন কণ্টাঁকৃটারের দেনা মিটাইবার জন্ত উক্ত রমেশ-ভবনে ১০০০৪ 
হাঁওলাত দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইয়;ছিল। 

(ঝ) করপোরেশনের উক্ত দানের টাকার মধ্যে ১০০০+-২* ছাঁওলাঁত দেওয়ার পর 
উদ্ত্ত ১৫০০০: বাড়ী মেরামতের: কার্যে ব্যয় করিবার পূর্বে সেন্টাঁল ও লয়ে্ডস্‌'ব্যাঙ্কে 
জমা রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। প্র ব্যাঙ্ক হইতে আঁবস্তকমত খর্ব 

করিবার জন্তু টাকা উঠান হইবে, তাহাঁও স্থির হইয়াছিল । 

(ঞ) কলিকাতাঁবাদী যে সকল সদস্ত নূতন নিয়মানুসারে ১২২ চাঁদা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন 
করেন নাই, তাহাদের নিকট হইতে সন্মতিপত্র আনিবার জন্ত একজন অস্থায়ী লোক ২৪. 
বেতনে ও ট্রামের ভাড়া ১০৯ দিয়া নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। 

(ট) পরিষদের সাধারণ তহবিলে এ পর্য্যন্ত যে সকল গচ্ছিত তহবিলের অর্থ হাঁওলাত 
লওয়া হইয়াছিল, তাহা সমস্তই শোধ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তাহা শোধ দেওয়া হইয়াছে। 

(ঠ) রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের পুথি ও অন্তান্ত ত্রব্গুলির : শ্রেণীবদ্ধ তালিকা করিবার 
জন্ত উক্ত শাখার অনুরোধে পরিষদের অন্ততম সহকারী সম্পাদক শী রমেশ বন মহাশযকে 
প্রেরণের ধ্যবস্থ। হইয়াছে । 

(ড) কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে “কমলা টানা কমিটিতে ও "জগতারিণী সুবর্শপদক* 
সমিতিতে যথাক্রমে রায় শীযুক্ত চুণীলাল বন্ধু বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ মহাশয় 
পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। - 

(ঢ)ভ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব মহাশয় গুক্রন ভিসার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া এবং 
নিজব্যয়ে ছাঁপাইয়! পরিষৎকে দান করিবেন। এই গ্রন্থ পরিষদ্গ্রস্থাবলীতুক্ত হইয়া প্রকাশিত 
হইবে। 

(এ) পরিষদের আযবৃদ্ধি ও বায়-সঙ্কোচ করিবার জন্ত আবশুকতা অনুভূত হওয়ায় এই বিষয় 
আলোচনা করিয়া মন্তব্য দিবার জন্ত একটি শীখা-নমিতি গঠিত হইয়াছে। 

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান- শাখা 
অধিবেশন'সংখ্যা-_সাহিত্য-শাখা-_৪ 
ইতিহাস-শাথা-১ 
দর্শনশখা_২ 
বিজ্ঞান-শাখা-_৩ 

মনোনীত প্রবন্ধ ও লেখকগণ-- ° 

সাহিত্যশাখত ০. | 

( ১.) গ্রাম্য-শব্দ-দঙ্কলন--শীযুক্ত সুলীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি-লিটু। 

(২) গ্রটীঘ দ্বাদশ শতকের বাঁঞাঁলা-_লেখক গ্রী। _ 
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(৩) প্রাচীন ভারতীয় আধ্যভাষায় গন্ভের ভদী__ যুক্ত সুকুমার সেন এম এ। 
(8) হরচন্দ্র বোষ ও তাঁহার নাট্্রস্থাবলী- শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল, ডি লিটু। 
(€) কবীন্জ রমাপতি--হীযুক্ত মৃগাঞ্চনাথ রায়। . - 
(৬) ভাটপাড়ার কবি '/আনন্বচন্দ্র শিরোমণি আ্হাশয়ের জীবনচরিত্র এবং তীভাঁর 
কাব্যালোচনা--জীযুক্ত ভববিভূতি ভট্টাচাৰ্য্য বিস্তাভূষণ এম এ” 
৯০ বাওয়ায় নারীর:ভাযা--জীযু সুকুমার সেন এম এ। ' 
(৮) দীন চণ্ডীদাসি--ভ্ীযুক মীন্ মোহন বস এম এ। 
. (৯-) বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সঘ্কে- বাঙ্গালীর ধারণা--শ্রীঘুক্ত রমেশ 'বস্থ এম এ । 
এই শাখায় স্থির হইয়াছে যে, ‘শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, নামক পুধিখানি প্রকাশের ব্যথা 
করাহউক। ০০, 
ইতিহাস-শাখা_ শাখা 
(১) বৌদ্ধধর্ম_মহামহোপাধ্যায় যুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিটু, নি 
দর্ন-শাখাু 
(১) জৈনদর্শনে ধর্ম ও অর্ম-_পীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচর্য্য এম এ, বি এল । 
(২) প্রাচা-দর্শনে সুতি তত্ব--পণ্ডিত শ্রীধুক্ত কাঁলীপদ তর্কাচাধ্য। 
(৩)ক্ঞান উৎপাদ-__প্রাচা ও প্রতীচ্য_-শীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচাৰ্য | 
_. বিজ্ঞান-শাখা-_ 
(১) ব্রন্থাড সদীম, কি অসীম-_ডাঃ শীযুক্ত নিখিলরঞ্জন সেন এম এ, পি-এচ ডি। 
(২) কয়লা ব্যবসায়ের অধঃপতন ও তাহার প্রতিকার-- যুক্ত কিরণকুমার সেন গুপ্ত 
এম এ এম এসসি | 
(৩) মেরী কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপায়- শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ 
দাস ঘোষ এম ডি, এম এদ-সি, এফ জেড, এস্‌। 
(৪) রোমীদিগের শ্রেনীবিভাগ--লেখক ওর । 
(৫) জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য--জীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তার । 
(৬) গ্রজানিয়মনে ও দ্ুগ্রজাবর্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব--লেখক ও । 
এই শীখার কর্তৃত্বে যে বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা! গ্রন্থের পাখুলিপির কাজ হইতেছিল, ডাহা 
এখনও শেষ হয় নাই এবং রদায়ন গ্রন্থ প্রকাশের আলোচনাও শেষ হয় নাই। 
উক্ত চারি শাখার সভাপতি ও আঁহ্বামকারিগণের নাম-- | 
| নাহিত্যাখার--মহামহোপাধ্যায ডাঃ লে হএসাচ্‌ শন, এম এ, ভি লিট, সি আই ই। 
_ ইতিহাস-শাথার-- এ ০ সই 
" দুৰ্শনশাখার--পীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্র এম এ, বি এল্‌। 





১৪ .  বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩৬শ বধের 
বিজ্ঞান-শীখার-_শ্রীযুহ্ধ ডাঃ হেমেন্দকুমার সেন এম এ, ডি এন্‌সি.। 
' আহ্ব।নকারী-- . নি কি 
সাহিত্য-শীখা--স্রযুক্ত বশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বিএ এ! ৃ 
ইতিহাস-শাখা- শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ; ডি টি. ছি FO 
দর্শন-শাখা-_গ্রযুজ চিভাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্ঘ এম এ | - ৬... - ছা, ১ ত 


সি ডাঃ একেন্্রনাথ দাস ঘোষ এম নতি এম পমি এফ জেড পা 
f by . ; 


আলোচ্য বধে এই শাখার একটি অধিবেশন হইয়াছিল ' হর হইয়াছে যে, RIE মধ্যে 
অনধিক ছয়টি জ্যোতিষিক- প্রবন্ধ পাঠের জন্ত বিশেষ অধিবেশন এবং জ্যোতিষ সমন্ধে সাধারণ 
ভাবে আলোচনার জন্ত চাঠিটি বৈঠকের ব্যবস্থা হইবে। এ সম্বন্ধে হইটি বিশেষ অধিবেশনে 
দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। 2 | 


চিকিৎসা-মমিভি 
আলোচ্য বর্ষে এই শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই 1... .. টা রি 
পুধিশালা Ee | 

আলোচ্য বর্ষে পুধিশালার র্যাক্‌ ও আলমারীগুলি (রমেশ “ভবনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে 
স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে। এই জন্ত পুথিশালার কোন কাধ্যই হয় নাই। গত, বৎমর 
মানা দ্থান হইতে যে সফল প্রাচীন, পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল, দেগুলিও তালিকাতুজ করিতে 
পারা যায় নাই৷ আলোচ্য বর্ষে পুথিসংগ্রহের কার্য্য আশা প্রদ হয় নাই। শ্রীযুক্ত 'অয্নদাকুমার 
ত্র. ছুইখানি পুথি দান করিয়াছেন এবং কলিকাতা ' পীহিত্য-সভা হইতে তিনধানি 
পুঁথি পাওয়! সিয়াছে। তালিকাভুক্ত পুথির সংখ্যা যাহা গত বর্ষশেষে দেখান হইয়াছিল 
(৪৬৯৪ খানি ), তাহাই রহিয়াছে । 

আলোচ্য বর্ষে পুথিশালার প্রাচীন পুধির বিবরণ ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। 
“ইহ! ভূতপূৰ্ব পুথিশালার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বমস্তরঞ্জন রায় বিঘ্ন এবং বর্তমান 
পণ্ডিত শরীুক্ত তারাএরসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ছয়ের সংকলিত । - 

এতদ্যতীত পুথিশালার শ্রেণীভেদে পুথির তালিকা-প্রস্ততের কার্য আরস্ত হইয়াছে ৷ 

পরিধদ্গ্রস্থাগারের উরি িধনাথ পুস্তক-পত্রিকাদি ক্র করিবার জন্ত কলিকাত! 
করপোরেশন হইতে বর্তমান কর্ষেও ৬৫০২ টাক] সাহাযা পাওয়া! গিয়াছে। করপোরেশন 
প্রদত্ত অর্থে যথাসময়ে পুস্তকাদি ক্রয় করা হইয়াছে। 

করপোরেশনের সর্তাঙ্গসারে ওর্ড-কাউন্সিলার ভাঃ শ্রীযুক্ত সযীরকুমার বহু এম বি 
“মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সত্য ছিলেন। করপোরেশনের নবনির্বাচিত অন্ভতম ওয়ার্ড, 
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কাউন্দিলার অধ্যাপক জীযুক্ত সভীশচন্্র ঘোষ এম এ মহাশয় পুস্তকালয়-দমিতির 'সভ্য নির্বাচিত 
হইয়াছেন। 
" আলোচ্য বর্ষের শেষে মোট পুস্তকসংখ্যা ১৯,০২৩; তন্মধ্যে বাঙ্গালা ১০,১২৮, ইংরাজি 
৬৮৮৪ এবং কাঁধান মাসিক পত্রিকা ২০১১ খাঁনি। বর্তমান বর্ষে সংগৃহীত বাঙ্গালা পুস্তকের 
মধ্যে ৬৬ খানি জীত.ও অবশিষ্ট ৩০০ খানি উপনৃত। ইংরাজী পুস্তকের মধ্যে ১০৪ খানি 
জীত ও'জধশিষ্ট ১২৭ খানি উপহারপ্রাপ্ত। বর্ষশেষে সর্বনমেত ৫৯৭ খানি পুস্তক সংগৃহীত . 
হইয়াছে। বর্ধশেষে গ্রন্থাগারের পুন্তকসংখ্য! নিয়োক্তরপ দীড়াইয়াছে,_- 


(ক) পূর্কোল্লিখিত 5১৯০২৩ 
(খ) বিস্তাসাগর-গ্রন্থাগার ৩৫৪৬ 
(গ) সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত গ্রন্থাগার ২২৬০ 
(ঘ) রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার ৭৩২ 
(ঙ) সাহিত্য-সভার পুস্তকালয় ২৫৪০ 

সর্ক মোট ২৮১৪১ 


পূর্বে প্রাপ্ত পজ্ঞানচন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের, শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়ের এবং বান্ধব 
পুন্তকালয়ের পুস্তকগুলি পরিষদের সাধারণ পুস্তকালয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। উক্ত ১৯০২৩ 
খানির মধ্যেই এই সকল বই রহিয়াছে। 

স্ব্গীয় রাজা বিনয়কষণ দেব বাহাদুর-প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-দভাঁর কর্তৃপক্ষ গত ১৮ই অগ্রহায়ণ 
ভারিথে সাহিত্য-দ্ভার কার্ধ/-নির্বাহক-সমিতির অনুমোদন অনুসারে সভার পুস্তকালয়ের 
১১টি আলমারী সমেত ২৫৪* খাঁনি পুস্তক 'পরিষদ্গ্রস্থাগারে দান করিয়াছেন! এই দানের 
জন্ত স্বর্গীয় রাজ! বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র কুমার- শীযুক্ প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহারকে পরিষৎ 
বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন। | 

পরিষদের হিতৈষী সমস্ত, গ্রন্থকার এবং প্রকাশকগণ গ্রস্থসংগ্রহকার্ষে এবং গ্রন্থাদি উপহার 
দিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। তজ্জন্ত তাহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্তবাদ দেওয়া যাইতেছে। 
পরিষদের পরমহিতৈষী প্রাচীন সদন্ত ইঈযুক্ত বিহারীলাল রাম মহাশয় ছইটি আলমারী সমেত 
১৭৬ খানি বহুসূল্য হুশ্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে রামনারায়ণ 
বিস্যারত্র মহাশয়ের বহরমপুর- রাধারমণ বস্ত্রে প্রকাশিত বহু গ্রন্থ রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত 
জিতেম্্রনাথ বস্থ, এটণী মহাশয় বাঙ্গালা ১৩ খানি ও ইংরাজী ৪৭ খানি, মোট ৬- খানি 
গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। সংস্কৃ-সাহিত্য-পরিষৎ * তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলি পরিষদ্‌- 
গ্রন্থাবলীর সহিত বিনিময় করিতেছেন। ৫ 

আমেরিকার Smithsonian Institution তীহাঁদের প্রকাশিত ১* খানি মৃল্যবান্‌ 
পুস্তক ও পুস্তিকা উপহার পাঠাইপ্লাছেন। আমেরিকার Museum of Fine Arts, 


5 |) রর 
১৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩শ বর্ষের 


Anthropological Association এবং লগুন বিশ্ববিভ্ানয়ের School of Oriental 
50০০৪ তাহাদের প্রকাশিত পত্রিকাগুলি যথারীতি পাঠাইয়াছেন। - 


সাময়িক পত্রের মধ্যে ৪ খানি দৈনিক, €০.খানি সাপ্তাহিক, ও খানি, পাক্ষিক, -১১১ খানি ূ 


মাসিক, ২ খানি ধৈমাসিক ও ৬ খানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকার-.রিনিময়ে 
পাওয়া গিযাছিল। বেঙ্গল বর্ণমেন্ট কলিকাতা. গেজেট, ও রুলিকাতা করপোরেশন: কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যাল গেজেটখানি নিষমিত : পাঠাইতেছেন। দৈনিক পত্রের মু 
Englishman ও The Statesman এবং মাণিক. পত্রের মধ্যে Indian Antiquary, , 
The Modern Review ও মাণিক বসুমতী ক্রয় .করা হইয়াছিল ! [ সাময়িক পত্রের 
তালিকা পরিশিষ্টে দ্রব্য ] 

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয় সমিতির দুইটি অধিবেশন 'হইয়াছিল। । অধিবেশনে স্থির হইয়াছে 
যে, আগামী বর্ধমধো প্রয়োজনীয় করেকটি পুস্তকাধার প্রন্থত করা হইবে। বাড়ী মেরামত 
কাৰ্য্য শেষ হইলেই এই কার্ধে হস্তক্ষেপ করা! যাইবে। 

বর্তমান বর্ষে ৩১৮ জন সন্ত পুস্তক পাঠার্থ বাড়ীতে পুস্তক লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাদিগকে 
৫৭১১ বার পুস্তক পাঠার্থ দেওয়া হইয়াছিল। মন্দির মেরামতের জন্ত গ্রন্থাগার ছুই মাস বন্ধ 
থাকার দরুন প্রতিদিন গড়ে ৫* জন পাঠক ও সন্ত পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠের জঙ্ত 
আঁসিয়াছিলেন। ° 

পরিষদের পঠাগ:র নিশবিষ্ট ছুটীর দিন ও টড et প্রত্যহ ২টা হইতে ৮টা বাস 
সাধারণের জন্ত উন্মুক্ত ছিল। " | 

ই চিত্রশালা টা 

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশ।লার কাধ একরূপ বন্ধই রহিয়াছিল। পরিষদ মন্দিরের ছাদ খারাপ 
হইয়! পড়ায় বৃষ্টির জল চিত্রশালার প্রায় সর্বত্রই পড়িতে থাঁকে। এই জন্ত চিত্রশালার দ্রব্যাদি 
রমেশ-তবনে স্থানান্তরিত কর! হয় এবং সেখানেও স্থানাভাবে মেগুলি সুবিষ্কস্ত করিয়া রাখিবার 
ব্যবস্থ। করিতে পারা ষায় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে পর্ষদ ‘মন্দির মেরামত 
হইলে চিত্রশালার ত্রব্যাদি রমেশ-ভবনেই দাঁনাইয়! রাখিতে পারা যাইবে-। 

আলোচ্য বর্ষে সুবঙ্গাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত তৃপেন্রচন্ত্র সিংহ বাহাদুর পরিষৎকে বিশ্বরূপ - 
সেনের তাত্রধাসন দান করিয়াছেন, এবং যুক্ত ম্ন্ত্রনাথ করণ মহাশয় ৪টি পাথরের গোলা, 
১টি বিষুসূত্তির ভগন নিয়াংশ এবং একটি পোড়া মাটির দ্রব্য দান করিয়াছেন। এই দানের 
জন্ত পরিষৎ সুষঙ্গাধিপতির নিকট এবং ভীযু্ত মহেন্্রবাবুর নিকট আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেছেন। Le 

বমেশ-তবন 

গত বর্ষের স্তাঁয় আলোচ্য বর্ষে রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্ষ্যের যেটুকু বাঁকী ছিল, তাহ! শেষ 

করিতে পার! যায় নাই। যে পর্যন্ত নির্মাণকাধ্য হইয়াছে, তাহাতে প্রায় .:০,*৪০ টাকার 


ডি 
পা 


$ 
দাংবৎসরিক ] কার্-বিবরণ ১৭ 
কিঞ্চিদধিক টাঁকা ব্যয়,.হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় নয় হাজার টাক! কণ্টাকৃট।র মহাশযদের নিকট 
দেন! রহিয়াছে । তাঁহাদের বিশেষ তাগাদাঁয় পরিষৎ হইতে ১০,০০২ টাকা হাওলাত লইয়া 
তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে । রমেশ-ভবনের সহকারী সভাপতি মহাশয়ের চেষ্টা এবং ভূত 
. পুর্বব মাননীয় বঙ্েশ্বরণলর্ড লিটন্‌ মহোদয়ের অনুগ্রহে বেঙ্গল গবর্মে্ট আগামী বর্ষে 
রমেশ-ভবন নির্ম(ণের সাঁহাধা বাবদ ১৬০০০ টাঁকা মঞ্ডুর করিয়াছেন। এই টাকা হস্তগত 
হইলে পৃরিষূদের উক্ত টাক! শোধ দেওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট টাক! রমেশ'তবন নিষ্মে ব্যয়্নিত 
হইতে পারিবে | 
এত অস্বিধ! সত্বেও সত্বরে রুমেশ-ভবনের দ্বারোদবাটন সম্পন্ন করিবার জন্য রমেশ-ভবনেন্র 
সভাপতি মহারাজ স্তর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী বাহাছর বরোদার মহারাজ বাহাঁদুরকে আহ্বান 
করিয়াছিলেন। বরোদারাঁজ দুঃখের সহিত জানাইবাছেন যে, তাঁহার এই উদ্দেশ্যে কলিকাজা 
আগমন সম্ভবপর হইবে না৷ ' ৭ 


স্মৃতিবক্ষণ 


আলোচ্য বর্ষে চিত্রপ্রতিষ্ঠার দ্বার! নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্থতিরক্ষী করা হইয়াছে, 

(ক) জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর ( তৈলচিত্র )-শ্রীযুক্ত জা ঠাকুর বি এ মহাশয়ের 
প্রদত্ত | 

(খ) দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায় ( দীন ব্রোমাইড )--যুক্ত যোগেন্্রনাথ বন্থ মহাশয়ের 
প্রদত। | 

(গ) অদ্বৈতচরণ আঁঢা ( তৈলচিত্র )--ইীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রদত্ত । 

(ঘ) নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ( বৌমাঁইড )--নীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন। 

(ও) কবিগুণাকর রায় নবীনচন্্র দাস বাহাছুর (ব্রোমাইড.)--গুরুদ।স চট্টোপাধ্যায় স্বৃতি- 
ভাঙারের অর্থে প্রস্তুত । 

(9 জাঁবেন্সকুমার দত্ত ( ব্রোম1ইড. )--ও ভাগ্তারের অর্থে প্রস্তুত । 

নিয়লিখিত সাহিত্যিকগণের শ্বৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, 

(ক) রায় ষতীন্দরনাথ চৌধুরী । কি ভাবে ইহার স্বতিরক্ষা কর! হইবে, ছাহ! ১৬ই জৈষ্ঠ 
তারিখে বিশেষ অধিবেশনে গঠিত স্থতি-দমিতি কর্তৃক স্থির হইবে। 

(খ) চণ্তীচরণ সেন- শ্রীযুক্ত ন্পিনীরগ্রন পণ্ডিত মহাশয় একখানি চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিবার 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

পূর্বগৃহীত মন্তব্যান্থুপারে নিম্নলিখিত সাহ্িভ্যিক গণের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে । অন্ত বার্ষিক 
অধিবেশনে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে। | 

(ক) কবি দেবেন্দ্রনাথ দেন ( ব্রোমাইড )- শ্রীধুক্ত রন পণ্ডিত মহাশয় এই ছবি 
প্রস্তুতের জন্ত নিয়লিখিত চাদা অংগ্রহ করিয়াছেন। শ্ীবুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যাৎ তু ২০, 

e ও র্‌ 


১৮ বদীয়-সাহিত্য-পরিষদের . [ ০ বরের 


হীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পর্ভিত--৫২, সক $খগেন্নাথ টি ও শীযুক্ ৪৪ 
ঘসশ৫৯ মোট ২৫২ । 

(খ)ঠাকুরদান সুখোপাধ্যায়( চিপ )- শ্রীযুক্ত জানদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত । 
শু নলিনীবাবু এই চিত্রধানিও সংগ্রহ করি! দিয়াছেন। টু 

স্বতিরক্ষার ভন্ত বে সকল ভাণ্ডার স্থাপিভ আছে অথরা তজ্জন্ত যে সাময়িক চাঁদা পাওয়া 
গিয়াছে, তাঁহাদের বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল, 

(ক) কাশীরাম শ্বৃতি-ভহবিগ-__বর্ষশেষে উদ্ধৃত ৩৪০৩/৯ | বর্ষমধ্যে কোন পবা - এ 

(ৰ) হেমচন্দ্ৰ স্বৃতি-তহবিল-_বর্ষমধ্যে আয় ৩৮০। বর্ধশেষে উত্ত্ব-__-৭*০1/৩। 

(গ) আচার্য্য রামে্তরসুন্দর ত্রিবেদী চিক রাগে ইং ত্ব-_-১৮৯২৯ 5 বৰ্মমধ্যে 
কোন আঁয়বায় হয় নাই। 

(ঘ) মাইকেল মধুহ্দন দত্ত ম্মৃতি- রবিন বা উদ্ধৃত ৯৬৮৯, ব্যয় ১৮/৩, বর্ষশেষে 
উদ্ধত ৭৩1৬ | 

(ও) স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থৃতি-তহবিল--বর্ষশেষে উদ্ধস্ত--১৫।%, বর্ষমধ্যে কোন আয়- 
ব্যয় নাই। 

(5) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্বৃতি'ভাগার-বর্ষমধ্যে আয় ৫০৯ ব্যয় ৫০৯। 

(ছ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্থৃতি-তহবিল। গত বর্ষের উদ্ত্ত ২৫০ আয় ১৪০ বর্ধশেষে 
উদ ত ২৬০২) 

(জ) সুরেশচন্র সমাজ্রপতি স্বতি-তহবিল_ এই তহবিলে পূর্বববর্ষের উদ্ধত ১০০২ মোঁছুধ 
রহিয়াছে", | 

(ঝ) মনোমোহন চক্রবর্তী স্বৃতি-তৃহবিল--এই তহবিলে ৫৯ উদত্ত রহিয়াছে; কোন 
আয়-ব্যয় হয় নাই। 

(এ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্থৃতি-তহবিল--এই তহবিলে গত বর্ষের উদ্ধৃত্ত ১৪৫২ টাকা 
উদ্ধৃত রহিয়াছে। কোন আয়-ব্য় হয় নাই। 

(ট) স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বতি-তহবিল--এই তহবিলে প্রতিশ্রুত দানের- মধ্যে 
. পুর্ববধমরে সংগৃহীত ৩৯৯ টাকাই উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। মৃত মহাত্মার চিত্ত প্রস্তুত করিবার 
অন্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হইয়াছিল । একজন 
চিত্রকরকে টভলচিত্র গ্রস্তত করিতে দেওয়া হইয়াছিল। হুঃখের বিষয়, চিত্রকর মহাশয় 
যে তৈপচিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, তাহা মনোনীত হয় নাই। উহ! সংস্কারের ব্যবস্থ। 
হুইতেছে। 

(5) দেশবন্ধু চিতরঞ্জন শ্মৃতি- তহবিল-_এই" তহবিলে প্রতিশ্রুত চাদার মধ্যে পূৰ্ব্ববৎস্রে 
সংগৃহীত ৬৫৯ টাঁকাই উদ্ধত্ত রহিয়াছে । কোন আয় আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। 

ও সাহিক্িকগণের শ্মতিরক্ষার ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষেও করিতে পার! যায় নাই। 


পি 
~ 


সাংবৎসরিক | - কাধ্য-বিবরণ ১৯ 


অনেক হিতৈষী সন্ত ইহাদের কাহারও কাহারও চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্ক পরিষৎকে সাহায্য করিতে 
সম্মত হইয়াছেন। তাহারা অনুগ্রহ করিয়া একটু চেষ্টা করিলেই চিত্র বা অন্ত কোনরূপ 
কার্ধাঘারা ইহাদের স্ৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। 

(ক) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাছর, (খ) মহারাজ কুমুদচত্্র সিংহ বাহার, (গ) 
রাম রাজেন্তরচন্দ্র শান্ত্রী বাহাছর, (ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী, (ও) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (চ ) ডাঃ 
রাধাগোঁধিদ কর, (ছ) শৈলেশচন্্র মদুমদার, (জ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (ঝ) হরিশ্চল্র 
তর্বরত্ু, (ঞ) প্রাণনাথ দত্ত, (ট) চারুচন্্র ঘোষ, (ঠ) কালীপ্রসম্ন কাব্যবিশারদ, (ড ) 
রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাঁছর, (ঢ ) অশ্বিনীকুমার দত্ত, (৭) ললিতচন্ত্র মিত্র, (ত) স্তর 
আওগুতোয চৌধুরী, (থ) গিরীজ্রমোহিনী দাসী, (দ) মহামহোপাধ্যায় যাঁদবেশ্বর তরকরত, 
(ধ) দ্িজেন্রনাথ ঠাকুর, (ন) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (প) মহারাজ অগদিন্্রনাথ রায় 
বাছাছুর, (ফ) দামোদর মুখোপাধ্যায়। 


নিয়মাবলী পরিবর্তন 

আলোচ্য বর্ষে তৃতীয় ( ৯ই আশ্বিন ) ও পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে ( ১৯এ অগ্রহায়ণ ) কতব- 
গুলি নিয়মাবলী পরিবর্তিত, পরিবদ্ধিত ও সংশোধিত হইয়াছে। নিয়ে সেগুলি লিপিবদ্ধ হইল। 
১৫শ নিয়ম ১৩০৪ বদাব্দের গ্রাথম হইতে প্রযুজ্য হইবে এবং অপরগুলি যে যে অধিবেশনে 
গৃহীত হইয়াছে, সেই অধিবেশনের দিন হইতে কার্য্যকরী হইবে-_ইহা কাঁধ্যনির্ববাহক-সমিতি 
কর্তৃক নির্ধারিত হইয়াছে । 

৯ম নিয়ম--যীহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাগীরের জন্ত একৃকালে অন্যুন ২৫০. টাকা 
পরিষৎকে দীন করিবেন, কাধধ্যনির্বাহক-দমিতি তাহা! গ্রহণ করিলে, তাহার পরিষদের 
আঁজীবন-সদস্ত গণ্য হইবেন। 

১৫শ নিয়ম প্রত্যেক সাঁধারপ-সদস্তকে গ্রবেশিকা ১২ টাক! দিতে হইবে এবং 
কলিকাতাবাঁসী সাধারণ-নদন্তকে বার্ষিক ১২২ টাক! ও মফস্বলবাসী সাঁধারণ-সদস্তকে বার্ষিক 
অন্যান , ৬২ ছয় টাঁকা টাদ! দিতে হইবে। 

১৬শ নিয়মের--"সাধারণ-সদস্ত-শ্রেণীভুক্ত হইবেন” এই কথার পরবর্তী অংশ উঠিয়া যাইবে। 

১৬শ নিয়মের পর নৃতন নিয়ম, 

১৬ (ক )--যে সদস্ত অন্যুন ছয় মাস কাল সদন্তশ্ৰেণীভুক্ত না আছেন এবং অন্ততঃ ছয় 
মাস কান চাদ না দিয়াছেন, তিনি কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না। 

২৭শ নিয়মের পরিবর্তে এই মৃতন নিয়ম *বসিবে_ 

২৭। ১লা চৈত্র তারিখে যে সদন্তের চদা ৬ যাঁস বতকী পড়া দৃষ্ট হইবে, তিমি পরবর্তাঁ 
বৎসরের জন্ত কাধ্যনির্ববাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না, কিংবা কোন 
কর্দাধ্যক্ষপদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন ন!। 


২৯ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩০শ বর্ষের 
- ২৭(ক)। ১লা চৈত্র তারিখে. যে-.সদন্তের চাদা নয় মাস বাকী পড়া দৃষ্ট হইবে, তিনি 
পরবর্তী বৎসরের কর্দা।ধ্যক্ষ নিয়োগ এবং কার্য্যনির্বাহক-লমিতির সত্যনিয়োগ সস্ধে ভোট, 
দিতে পারবেন না। 

২৭ (খ)। ১৬ (ক) ও ২৭ (ক) নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সম্পাদক ১৫ই চৈত্রের মধ্যে. 
ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া নে।টিদ্‌-বোর্ডে বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্তি পর্য্যন্ত টাদ্াইযা 
রাখিবেন। যে-কোন সন্ত এই ভোটারের তালিকার নকল লইতে পারিবেন। 

. ৩০এ চৈত্র পর্যন্ত ই তালিকায় কোন শ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইলে এবং ডাহা সম্পাদকের 
গোচর করিলে তিনি তাহার সংশোধন করিবেন। তৎগরে ই তালিকা চুড়ান্ত বলিয়া! গণ্য 


হইবে। 
৩২শ নিয়মের ২১ স্থলে ১৯ হর ERT কনে ও এবং "বা অংশ: 
. উঠিয়া যাইবে। 


৩৩ (ক) নিয়মের ১২৭ পণক্তির হইবে” এই কথার পর নিয়োক্ত ভিটা কী 

নিয়ম বসিবে, = 

- ৩ (খ)। হি রর রর দিনকার সভাপতির 
খাক্ষরযুক্ত এক একখানি ব্যালটুপত্র দেওয়া হইবে এবং তিনি তাহা পুরণ করিয়া স্বহস্তে 
সভাপতির স্গুখস্থ কোন একটা ব্যাল্টু-বান্সে রাখিবেন। “ভোট দিবার সময় কোন সপ্ত: 
ভোটারশ্রেণীভুক্ত কি না, এ মঘন্ধে আপত্তি উঠিলে সভাপতি তাঁহার মীমাংসা! ক্রিবেন এবং ' 
সে মীমাংগা.চুড়াত্ত বনিয়! গণ্য হইবে। 

৩৩ (গ)। অহঃপর ভোট গণনার জন্ত সভাপতি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ভোট-পরীক্ষক 

নিযুক্ত করিবেন এবং তিনি বা তীহারা ভোট গণনা করিয়া গণনা-ফল সভাপতির গোঁচর 
ফরিবেন। ভোট গণনান্থলে পদ প্রার্থী স্বয়ং অথব| তাঁহার নিদি ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে 
পারিবেন এবং কোনরূপ আপত্তির বিষয় থাকিলে তৎক্ষণাৎ সভাপতির গোঁচর করিবৈন। ওঁ 
আপত্তি সঘন্ধে দভাপতি যে মাঁমাংসা করিবেন, তাহা চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। 

৩৩ (ক) নিয়মের, শেৰ ৪ পডক্তি (“এইরূপে” হইতে “হইবে” পর্য্যন্ত ) ৩৩ (ঘ) - 
নিয়সরূপে গণ্য হইবে। 

৩৩ (৪)। বাঁধিক অধিষেশনে সভাপতি যে ব্যক্তিকে যে কর্ম্মাধ্যক্ষের পদে নির্ববাচিত. বলিয়া 
ঘোঁধণ! করিবেন, তাহাই চুড়ান্ত বলিয়! গণ্য হইবে এবং কোন ও তাঁহার প্রতিবাদ করিতে 
সক্ষম হইবেন না। 

৩৬ (ক) ধারার ৬্ঠ পঙক্তির *সপ্তাহের” হলে প্দশ দিনের” হইবে এবং ১১শ পণভির 
“পরে দদজদিগের নিকট” অংশ*্হইতে ১৫শ পির “করিবেন” পদের স্থলে এইরূপ 


যলিবে, 
পপরে মম্পাদকের বধ ভোট- রি ভোটের রস গণনা করিয়া, ভোটের, স্যার 


লাংবৎমরিক ] কাৰ্য্য-বিবরণ ২১ 
ক্রম অনুসারে নাম সাঁজাইয়, কে কত ভোট পাইয়াছেন, তাঁহ! নির্দেশ করিয়া, নিজ নিজ নাম 
স্বাক্ষরে ভোটসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ-পত্রাদি বাক্সে তাল! বন্ধ ও শিল মোহর করিয়া বাষিক 
অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্ত সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিবেন। বাধিক অধিবেশনে 
সস্তগণের সন্মুখে সম্পাদক এ বাক্স খুলিবেন এবং যে ২০ জন অধিক ভেট পাইয়াছেন, 
তাহাদিগকে নির্কীচিত বলিয়া দভাপতি বিজ্ঞাপিত করিবেন।% 

৩৬) নিয়মের শেষে এইরূপ যোগ হইবে, 

*বাধিক অধিবেশনে সভাপতি যে ২* জন ব্যক্তিকে নির্বাচিত বলিয়া ঘে।ষণ! করিবেন, 
তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে 

৪২ (ক) নিয়মের শেষে এইয়ূপ ষেগ হইবে, 

“কিন্তু কেহ কোন প্রস্তাব পাঠাইলে তাহা সম্পাদক কার্য্যনির্কাহক-সমিতির আগামী বা 
তৎপরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির মন্তব্য যথাসম্ভব শীঘ্র 
প্রস্তাবকর্তীর গোঁচর করিবেন ।? 

৪২ (খ) নিয়মের *উপযুক্ত সময়ের মধ্যে” স্থলে “আগামী বা তাহার পরবর্তী” 
হইবে। 

৫৩ (খ) নিয়মের ২০” গুলে ৩৫! হইবে এবং “যথোপযুক্ত দিনে” স্থলে “ছুই মান মধ্যে” 
হইবে । i 

৬৯ নিয়ম নিয়োক্তরূপ হইবে, 

“সম্পাদক কাধ্যনির্বাহক-সমিতির বিচারের জঙ্ত প্রেরিত পত্রার্দি কার্য্যনির্কাহক-পমিতির 
সমীপে উপস্থাপিত করিবেন। 


শাঁধা-পরিযৎ 

আলোচ্য বর্ষে কোন নৃতন শীখ। প্রতিষ্ঠিত হয় নাট । এক্ষণে পরিষদের নিয্নলিখিত স্থান- 
সমূহে শাখা রহিয়াছে, (ক) রঙ্গপুর, (৭) গৌহাটা, (গ) চট্টগ্রাম, (ঘ) ত্রিপুরা, (উ) বরিশাল, 
(6) কৃষ্ণনগর, (ছ) উত্তরপাড়া, (জ) বর্ধমান, (ঝ) কাল্না, (4) মেদিনীপুর, ট) ভাগলপুর, (5) কাশাঁ, 
(ড) মীরাট, (৭) দিল্লী এবং (ত) কটক । কিছুদিন পূর্বে বঙ্গের নিয়লিখিত জেলা গুলিতেও 
পরিষদের শাখা ছিল,_(ক) বহরমপুর, (খ) ময়মনসিংহ, (গ) রাজসাহী, (ে) বীকুড়া ও (ও) 
মানভূম। বর্তমান শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুব, উত্তবপাড়া, গৌহাটী, কাশী, চট্টগ্রাম ও 
কৃষ্ণনগর শাখার কার্য্যকারিতার পরিচয় পাওয়া য়ায়। অন্তান্ত শাখাগুলির বিশেষ কোন 
মাড়াই পাওয়! যায় না। বঙ্গের বাহিরে হিল্লী-শাখার অস্তিত্ব রহিয়াছে, বিন্ত তথায় 
বিশেষ কিছু কাঁ হয় কি না, তাঁহা জানিতে পারা যাধ না। এই সকল শাখা, প্রবাসী বাঙ্গালীর 
মাতৃভাষানুরক্তির ফলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আশা কর! যায়, তাহারা ভবিষ্যতে শাখাঁগুলিকে 
বলাম রাঁধিয! প্রবামে বাঞ্ধালীর কীর্তি বলায় রাখিবেন। বঙ্গদেশের শাখাগুলির নীরবতাঁর 


২২. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ ৩৩ বর্ষের 
কারণ অসুদন্ধান্‌ করিয়া সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হুইয়াছে। 
আগামী বর্ষের কার্ষ/নির্বাহক-সমিতি এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন, আশা করি। 


ছাঞ্জ-সভ্য £ 3s 2 
আলোচ্য বৰে ছাত্র-নভ্যগণের তিনটা অধিবেশন হইয়াছিল। এই তিন অধিবেশুনে 
ছাব্র-সভ্যগণকে ডাঃ শীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শীযুক্ত একেন্ত্রনাথ দাস ধোধ, শ্রীযুক্ত 
যশ বসু, শীযুদ্ত বমন্তরঞ্জন রায়, শীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ 
র্‌ সুধোপাধ্যায মহাশয়ের উপদেশে নিম্নলিখিত সাহিত্যিক জন্পুসন্ধান কাৰ্য্য করিবার ভার দেওয়া 
হইয়াছিল। তাঁহাদের আলোচনা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার 
== প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য বরধারস্তে ৩৫ জন ছাত্র সভ্য ছিলেন। বর্ষশেষে এই সংখ্যা 
৪৯ হইয়াছে । j 


ছাত্র-সভ্য বিষয় অধ্যাপক ৪4 %ু 
প্রযুজ আনপকুমার রায় পদার্থবিদ্যা ভীযুক্ত ঘ্বারকা নাথ মুখোপাধ্যায়। 

» নীরজভূষণ ঘোষ বাঙ্গালা সাহিত্য » ছুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় -। 

£ সধাংগকুমার বন্ধ 1 » রমেশ বসু 

; [৮.8 ব্যন্তরঞ্জন রায় 
» প্রফুললতুষণ মিত্র জীতিবিজ্ঞান ও টু | 
গণিত জ্যোতিষ ৮» ডাঃ একেন্ত্রনাথ দাস ঘোঁষ 
» বিদ্যাপতি ঘোষ মুরশিদাবাদের এ 
“ গিরিসাপ্রসম্ সিংহ রেশমের ব্যবসা 
০ পরিষদ্‌ মন্দির সংস্কার 


.. বিগত বার্ধিক কা্ধ/ববরণীতে জানান হইয়াছিল যে, পরিষদ্‌ মনিরের অবস্থা শ্ঘটাপর 
হইয়াছে এবং কিরূপভাবে এই মন্দিরের মেরামতের কাঁধ্য করিতে হুইবে, তাঁহা বিশেষজগণ 
পরীক্ষা করিতেছেন। শ্রীবুক্ত চন্দ্রকুষার সরকার, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত 
উপেন্্রনাথ কর ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়গণ পৃথক্‌ পৃথকৃভাঁবে মন্দির পরীক্ষা করেন। ইতিমধ্যে 
কলিকাতা কর্পোরেশনের ইন্জিনিয়ার মন্দির দেখিয়া, ইহার কোন কোন আশঙ্কাজনক স্থান - 
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নৃতন করিয়া প্রস্তুত করিবার আদেশ, দেন। অতঃপর কাধ্যনির্ববাহক-নমিতি 
ইঞ্জিনিয়ার শীযুক্ত চন্্রকুমার সরকার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিষদের সতাঁপতি, 
শযুক্ত হারেন্্রনাথ দত্ত ও সম্পাদক মহাশয়কে পরিষর্‌ মন্দির মেরামতের ব্যবস্থা করিবার 
ভারার্পণ করেন। পরে শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার মহাঁশয়কেও এই সমিতিতে 
ওয়! হয়। আলোচনার পর পরিষ্‌ মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে মেরামত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
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মেরামতের জন্য যে সকল এটটিমেট পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি বিচার করিয়া, ধাছার! পূর্বে 
পরিষদ্‌ মন্দির একবার মেরামত করিয়াছিলেন এবং ধাহারা রমেশ-ভবন নিশ্যাণ করিয়াছেন, 
সেই শীযুক্ত কে, সি, ঘোষ এণ্ড কোম্পানী কণ্টাক্টরগণের ১১৫১৫০০ টাকার এষ্টিমেট গৃহীত হয় 
ও কার্ধ্যগ্রাপ্তির পর* তিন মাঁসমধ্যে কার্য্য শেষ করিধা দিবার সর্ভে তাহা'দ্গকে 
কার্ধ্যভার দেওয়। হয়। গত ২৬শে চৈত্র তারিখে তীহাদিগকে কাধ্যতার দেওয়া 
হইয়াছে। 

কন্ট্রাক্টারগণকে মেরামতের কাঁধ্য করিবার আদেশ দিবার বনু পুর্বধ হইতে এই বিপুল 
ব্যয়সাধ্য কাঁধ্য সম্পাদনের উপযোগী অর্থের ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষাদর কর্তৃপক্ষকে বিশেষরূপ _ 
চিঞ্পঘিত হইতে হইযাঁছিল | বিগত বর্ষে সাধারপ-সদস্যগণের সম্মতিক্রমে পরিষদের স্থায়ী ভাঙার 
হইতে ২৫০, ধাঁর করিয়া, এই কার্য আরম্ভ করা হইবে স্থির হইয়াছিল কিন্তু তাহা হঃজেও 
অবশিষ্ট টাকার ব্যবস্থা এবং এই ধার শোধের ব্যবস্থা আলোচা বর্ষের চৈত্রমাস মধ্যে হয় নাই। 
তৎপূর্বে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে কতিপয় উৎসাহী সদস্য নানাস্থানে অর্থ ভিক্ষার 
জন্য চেষ্ট। করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট ও কলিকাতা করপোরেশনের সহিত 
এ সম্বন্ধে পত্রব্যবহাঁর হয়। তৎপরে সৌভাগ্যের বিষয়, কলিকাতা করপোরেশন পরিষংকে 
২৫০৪* দান করেন। এই টাক! পাইয়াই পরিষৎ তাহার মনির রক্ষা করিবার ব্যবস্থা 
করিতে পারিয়াছেন। পরিষৎ এই, মহৎ দানের জন্য করপোঁবেখনের নিকট কতখানি খণী, 
তাহা ভাষায় ব্যক্ত কর! সম্ভবপর নছে। পরিষৎ এক্ষণে ভরমা! কবেন যে, পরিযদেব মন্দির 
মেরামত ও ইহার পুস্তক(লয়ের আধার নির্মাণ প্রকৃতি কাধ্য এট অর্থের দ্বার! মুসম্পন্ন ভইবে। 
এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করা৷ যাইতেছে যে, করপোরেশন হইতে এই দানগাখির 
জন্য নিয়ে সহৃদয় বন্ধুগণ পরিষৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে ন,--- যুক্ত যতীষ্তমোহন 
দেন গুধ, শ্ীযুক জে, সি, মুখার্জী, শীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, মৌলভী ওযাহেদ হোসেন, শ্রীযুক্ত 
বরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ্ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আবদুল গফুর সি'দ্ধকা, শ্রীযুক্ত বাবাণসী- 
বাসী মুখোপাধ্যায় এবং যুক্ত তারকনাথ মিএ্র। ইহ্াদিগকে পরিষৎ আন্তরিক ধন্যবাদ 
জানাইভেছেন। 


| সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 
আলোঁচা বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । এই কয় সংখ্যা 
পত্রিকায় শ্রেণীভেদে যে কুড়িটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি সমন্ডই সাঠিতাদি চারি 
শাখা-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির ন।ম ও তাহাদের 
লেখকগণের নাম লিপিবদ্ধ হইল। | চৰ | 
প্রাচীন সাহিত্য--১। দীন চওীদাস--শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমীহন বঙ্গ এম এ মহাশয়- 
লিখিত। 


২৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের - [৩৩শ বর্ষের 

পুস্তক ও প্রাচীন পুথির বিবরগ--১। সৈয়দ আলাওলের গ্রস্থাবলীর কািনির্ণয--লেখক 
মৌলভী মুহম্মদ শহীহ্াহ, এম এ বি এল্‌, ২। এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য ও আলোচনা 
লেখক শ্রীযুক্ত ডাক্তার আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী অনুন্ধানবিশারদ এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
বিএ; ও। হরচন্র দেব ও তাহার নাটটগ্রস্থাবলী--লেখক ভীযুক্ত “ডাকার তির দে 

" এম এ, বি এল, ডি লিট 

ভাষাতত্ব_-১। খ্ৰীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা--লেখক রত ভি 

এম এ, ডিলিট) ২। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় গদ্যের তদদী-_লেখক ভীযুক্ত সুকুমার 
£ মেন এম এও ৩। বাডলায় নারীর ভাষা--লেখক ও । 

প্রাদেশিক ভাষাতত্ব-১।' গ্রাম্য শব্দস্কলন--লেখক শ্রীযুক্ত হনীতিরুমার চট্টোপাধ্যায় 
এম এ, ডি ল্টু, ২। শব্দ-সংগ্রহ--মোল! শীযুক্ত রবীউদ্দীন আহ্‌ মদ! 

ইতিহাদ-__১। প্রথম মহীপালদেবের রাঁজদ্বকাল-_লেখক শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ ৩৭ 
এম এ, | বাঙ্গালা ভাষায় আঁমামের ইতিহাম--লেখক স্তীযুক্ত সর্য্যকুমার ভুইঞা এম এ, 
বি এল, ৩। বুদ্ধদেব কোন্‌, ভাষায় বস্তুত] করিতেন? লেখক মহামহোপাধ্যায় ঈযুদ্ত 
হর প্রসাদ শান্্রী এম এ, লি আই ই ; ৪। বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা 
লেখক হুক রমেশ বন্থ এম এ। 

জীবনী_১। ৮ রায় হতীন্্রনাথ চৌধুরী--লেখক মহসিন জিনিয়া হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত । 

দর্শন--১। প্রমাণ _ লেখক শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল। 

বিজ্ঞান_-১। ক্ষুদ্র মেরুদণ্তীর কঙ্কাল পরিষ্কার করিবার এক সহজ উপাঁয়--লেখক মনি 

ডাঁঃ একেন্দ্রনাথ দান ঘোষ এম ডি, এম এস্‌ সি, এফ জেড এস। 

জীব-বিজ্ঞান-_.১। রোমীদিগের শ্রেণীবিভাগ-লেখক-_্রীধু ডাঃ একেন্্রনাথ দাস 
ঘোষ এম ডি, এম এসসি, এফ "জেড এস। - 

বাণিদ্যতৰ্_-১। কয়লা ব্যবসায়ের, অধঃপতন ও তাহার প্রতিকার--লেখক প্রযুক্ত 
কিরণকুমার সেন গুপ্ত এম এ, এম এস্সি। 

জ্যোতিষ-_-১। ব্রন্দাও দসীম, কি অসীম--লেখক শ্রীযুক্ত ডাকয় নিধিলরঞ্জন সেন এম এ, 
পি-এচ ডিও ২। জ্যোতিষ, বিবাহ ও বৈধব্য--শীফুরু গণপতি সরকার বিদ্যারত্। 

এই সকল প্রবন্ধ ব্যহীত আলোচা বর্ষের পত্রিকায় বিগত বর্ষের পত্রিকার শব্হুচী প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই শব্বস্থটী পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় স্বব্য্ে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য হি 
পরিষদের ধন্যবাদার্ । ৯ 


-. ছাপাখানা-সমিতি 
আলোচ্য বর্ষে ছাঁপাখান/নমিতির কর্তৃত্বাধীনে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার জনি ভাগের 
চারি সংখ্যায় ৩১৷ ফর্ম মাসিক, বিশেষ ও সাংবৎসারক কাধ্যবিধ্রণ ৩৬ ফর্সা 


সাংব্ধসরিক ] কার্য্য-বিবরণ 


পেজ * পত্রিকার সুচী ১ ফর্ম্মা। এবং বিজ্ঞাপন, মলাট প্রভৃতি ৫ ফর্ন্ম ছাপ! হইয়াছে। 
এতদ্যতীত নিয়লিখিত গ্রন্থগুলির নিয়লিবিতরূপ ফর্ম্মা ছাপ! হইয়াছে - ' 

১! পদকল্পতর, ৪র্ঘ খণ্ড € কর্মা( ২৮--৩২ ), ২। ন্যায়দর্শন, ৪র্থ খও '২৪ ফর্লী 
(২৬-৪৭ .সুল, হুচী "২, মলাট ও টাইটেল), ৩। সংকাীৰ্তনামৃত ৪ কর্মা (৬--৯),৪। 
লীকৃষ্ণ মঙ্গল ভূমিকা, সুচী, মলাট , প্রভৃতিতে খা* ফর্ম, ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮ ফন! 
(১৫-২২১৮ । ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ২৬1* ফর্ম্ম, ৭। কৌলমার্গ-রহস্য ৫ ফর 
(৫--৯)-মোট ৭৫ ফৰ্ম্মা। ইহার মধ্যে ১1 স্তায়দর্শন ৪র্থ- খণ্ড, ৪1 ্রীকৃষ-মন্গল, ৩। 
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস এবং ৪1 প্রাচীন পুথির বিবরণ,--এই চারিখানি বই আলোচ্য 
বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষে ছাঁপাধান!নমিতির ওটি অধিবেশন হইয়াছিল, এবং বিজ্ঞাপন-পত্র দ্বারা 
মভ্যগণের মতামত জানিয়| ছুইবার অধিবেশনের কার্ধা সমাধা করা হইয়াছিল। সহকারী 
সম্পাদক শী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ছাপাখান।-সমিতির সম্পাদক ছিলেন | 


গ্ৰস্থ-প্রকাশ 

আলোচ্য বর্ষে নিবি চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, 

(ক) স্তায়দর্শন ৪র্থ খ্ড-_মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পীদিত। 

(খ) শ্রবফ-মঙ্গল_-ইযুক তারীপ্রদন্ন ভট্টাচাধ্য-সম্পাদিত। 

(গ) ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস--শীযুক্ত রবীন্্রনারায়ণ ঘোষ এম এ এ অনুদিত I 

(ঘ) প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা 

শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্ধদ্বল্ভ ও শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন তষ্টাচাধ্য-সঙ্কলিত। 
নিয়োক্ত তিনধানি গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য পরিচালিত হইয়াছে 

(ক) পদকল্পতর ৪র্থ খণ্ড যুক্ত সভীশচন্্র রায় এম এ সম্পাদিত । 

(৭) সংকীর্ঘনামৃত-. যুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত। 

(গ) কৌলমার্-রহন্ত- ৬ সতীশচন্তর সিষ্ধান্ুভূষণ-লিখিত | 

এতদ্াতীত আলোচ্য বর্ষে মহাভারতের আঁদিপর্কের সম্পূর্ণ পাঞুলিপি প্রস্তুত হইযাছে এবং 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাঁদকতায় ইহার মুদ্রণকার্য্য আর্ত 
হইয়াছে। যু বজেন্তরকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত “রসায়ন* নামক গ্রন্থের মুদ্রণ 
এবং বৈজ্ঞানিক-পরিভাষার পাওুলিপির প্রস্তকাধ্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই ।' 


৩১শ বার্ষিক মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনেব কার্য্যাবুববপ ৫ ফৰ্ন্মা ২ পেজ, 


৩২শ 5 1 = ১২ ফর্ম 
৩১শ বার্ষিক কাঁধ্যবিবরণ ৬ ১৯. (৩৬ ফর্ম ২ গেছ। 
ত২শ ৪ ৬ ফর্দী ৪ পেজ 


৬৬ বাক মাসিক ও বিশেষ অফিবেশনেৰ কাৰযবিব্ৰণ ৬ ফৰ্ম্মা ৪ গেজ 


৪ 
§ 


২৬ বঙ্গীয়-মনাহিত্য-পরিষদের : [১৩৩শ-বর্ষের 
'আন-র্যয় ই 887, 
আলোচ্য বর্ষে ীফািপিদর মে আয় বি ধা এবং ব্য 
মির টাকা হইয়াছে। 
₹ পূর্ব বৎমরের সাঁধারপ-ুহবিলের উদ্বৃত্ত ছিল £ ৪০1৭, উহাতে টনি বর্ষের আয়” যোগ ও 
ব্যয় বাদ দিয়! বর্ষশেবে সাঁধারণ-তহবিলের ১৫৬৩৪/১ টাকা এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাগাঁরের 
২৬৬৭৬০৯ টাকা. সর্ধবসম্তে পরিষদের ৪২২৪০৪১০ টাকা উদ্ধত দেখান হইয়াছেশ* ইহার 
বিস্তৃত বিবরণ সদম্তগণের নিকট প্রেরিত হুইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বজেটে ধৃত চাঁদা সংগ্রহ 
না হওয়ায় পূজার সমর পাঁওনাদারগণের বিলের টাকা মিটাইবার জন্য: বাধ্য হইয়া কার্য. 
নির্বাহক-সমিতি ১৫০০২ টাকা হাঁগলাত প্রহণ করিয়াছেন। বজ্েট অপেক্ষা ১২৮৭২ টাক! 
চাঁদ! আদায় কম হউয়াছে। ৫৮* জন স্দস্তের চাদ বহুদিন হইতে অনাদায় থাকায় কার্ধ্য- 
নির্বধাহক-সমিতি তাহাদিগকে সদন্তের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। এই সকল সদগ্ের" 
৯৪,৬৪৬/০/০ চাদ! বাকী ছিল। এতঘ্যতীত মৃত সদন্তগণের বাকী চাদার পরিমাণ ১৬৬০ 'টাকা। 
বর্ধারভ্তে ১৫,১৯২%/০ লভল সদন্তের দদা বাকী.ছিল। তাহাদের বর্তমান বর্ষের দেয় চাঁদার 


পরিমাণ ৯৪৮০২ উক্ত বারী চাদা (১৫,.১৯২৮) এবং বর্তমান বর্ষের দেয় চাদ! ৯৪৮৪২ যোগ ... 


করিলে বর্ষশেষে রদস্তগণের নিকট ২৪১৬৭২%* টাকা টা! প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে মাত্র ৫৪৬৩. 
আদায় হইয়াছে এবং ১৪,৮১৩. টাক! অনাদায় থাকায় উহা প্রাপ্য চাঁদার তালিকা হইতে বাধ্য 
হইয়া বাদ দিতে হইয়াছে এক্ষণে বর্ষশেষে যে.৪৩৯৬।* টাকা চাদ! নাকী পড়িয়াছে, উহা 
বর্তমান সদস্তগণের নিকট আদায়ের সম্ভাবনা! আছে।, 
কার্ধ্যনির্বাহ্ক-সমিতির পক্ষ হইতে, সদস্তগপকে অনুরোধ করিতেছি যে, হারা পি 
অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের অ-পন.আপন-বকেয়! ও হাল চাঁদা . বর্ষমধ্যে পরিশোধ করিবার: ব্যবস্থা 
করেন, তাহা হইলে চাঁদ! কাদাযু-ধীতে. বহু অর্থ-আঁদায় হইতে. পাঁরে এবং সঙ্গে, নদে দ্বেনার 
পরিমাণ কমি! গিয়া পরিষল্রে আধ কার্য সম্পাদনে বিশেষ সহায়তা লাভ হয়। . স্মত্তগণ 
বিশেষভাবেই অবগত আছেন যে, পরিষদের স্থায়ী ধনভাওারে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত ন! হওয়ায় 
সদস্তগণের বাধির দেয় চাঁদার উপর নির্ভর করিয়াই পরিষদের যাবতীয়, কাঁ্ধ্য সম্প্ল্ন করিতে 
হয় বর্ধারস্তে চাঁদা আদায়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া- বজেট প্রস্তুত করা হয়।, কিন্ত বর্ষশেষে..রজেট . 
অনুয়ায়ী আয় না হইলে বেনার পরিমাণ.বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়_যদিও :বর্যমধ্যে একবার, বজেট, 
সংশোধিত হয়। তজ্জন্ট সবস্যগণের নিকট. আমর সাহ্ুনয প্রার্থনা জানাইতেছি, যেন. তীহার!,. 
নিজ নিজ দেয় চাঁদা বর্ষারভ্েই শোধ করিয়। দেন। 
খণ শোধ-_বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার হইজত সাঁধারণ-তহবিলে রব পুর্কা বৎসর যে, সকল 
খণ গ্রহণ করা! হইয়াছিল, তাহা বর্তমান বর্ষে পরিশোধ হইয়াছে। যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ না 
হওয়ায় মাত্র পরিষদের সাধারণ স্থায়ী তহবিলের ৪৬২৯০ হা€লাত রহিয়। গেল। তিনটি বিশিষ্ট 
ভাগ্ডারের যে ২৬৮%/ (১। লালগোলা গ্রস্থ প্রকাশ তহবিল ১৯০৮৬, ২। মাইরেল্স:সধুস্থদন 


ল 
৮ 


গংবগরিক ] ' কার্যবিবরণী ২৭ 
দত্ত স্থৃতিভহবিল ১৩:/৩ এবং ৩) ছা সাঁহিত্যিক ভাগার___১.১ মোট ২৬৮৮) 
টাকা খণ দেখান হইয়াছে, তাহা খপ নহে। কারণ, সেই সেই ভাগারের ' কাধ্য-পরিচাঁলনের 
জন্য এ টাকা সাধারণ-তহবিলে আমানত দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণ স্থায়ী-তহবিলের 
৪৬২৯।* খুণ শোধ কঁরিতে পারিলেই এবং পূর্বের ও বর্তমানের চল্তি কাজের বাঁজার-দেন! ও 
বৃক্তিগত হাওলাত ৩৯৫২০ মোট ”৫৮১৩, শোধ করিতে পারিলে পরিষৎ খণমুক্ত হইতে 
পাঁরেনশ 

খণপরিশোধের জন্য বর্তমান বর্ষে ৩০৪৭২ আদায় হইয়াছে। পূর্ববর্ষে ও বর্তমান বর্ষে 
এই জন্য মোট ৬৭৪৭-২ সংগৃহীত হইয়াছে। ধাঁহাদের চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই টাকা 
সংগৃহীত হুইরাছে, তীঁহাদিগকে এবং পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, ধাহাঁরা খণ-পরিশোধ-তহবিলে দান 
করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদভাঁজন। খপ-পরিশোধ-দমিতির সভ্য- 
গণের নিকট আমাদের বিশেষ অন্থরোধ যে, তাঁহারা আর একবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া 
পরিষদের বাকী থণের টাক! সংগ্রহ করিয়া' দিয়া পরিষৎকে খণমুক্ত করুন| 

পরিষদের ছিদাব-পরীক্ষক যুক্ত অনাখনাথ ঘোষ এবং রায় বাহাদুর পরীযুত মন্্ধনাথ গুপ্ত 
মহাশয়ঘয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া! পরিষদের যাবতীয় 'হিসাব পুন্থানুপুহরপে.পরীক্ষা করিয়া 
দিয়াছেন। অন্ততম হিসাঁব-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অনাথ বাবু এক মন্তব্য লিবিয়া পাঠাইয়াছেন, 
তাহাও সদন্তগণের অবগতির জনয না "প্রেরিত ্যাছে। ৮ হি হাটি ধন্যবাদ- 
ভাজন 7. . | 

"আলো বর্ষে আরব্য়সমিতির ৫ট অধিবেশন হইয়াছিল | 

" পরিষদের আয়-বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি কথা নিবেদন করা বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইতেছে। 
নবপ্রবর্তিত নিয়মাঙ্ুদারে কলিকাতাঁবাদী সাধারখ-সদন্তের চাদ! বাৰিক ১২২ ও মফঃশববাসী 
সদন্তের চাদ ৬২ ধার্য্য হুইয়াছে। বঙ্গনাহিত্যের অনুরাগী সকলেই পরিষদের হিতৈষী, তাহা 
আমর! অবগত আছি। এক্ষণে বাঁহারা এখনও পরিষদের সদন্তপদ গ্রহণ করেন নাই, তীহা- 
দিগকে সদস্তপদ গ্রহণে অনুরোধ জানাইডেছি | পরিষদের কতিপয় সন্ত মাসিক ৩২, ৪২৩ ৫২ 
হিনাবে চাদ দিয়া থাকেন। বদদেশে এই অনুপাতে চার! দিতে পারেন, এরূপ বাণী ও রমার 
বরপুত্রের অভাব নাই। পরিষদের রি আবেদন তাঁহাদের নিকট এই সুযোগে 
জানাইভেছি I ৮৪ 

" পুর্ব আীবন-দশ্ুগণের এককালীন চাঁদা ৫০*২ নির্ধারিত ছিল। এক্ষণে সাধারণের 
সুবিধার জন্য ২৫০২ দিয়া আজীবন-সদস্তপদগ্রহণের নিয়ম গৃহীত হুইয়াছে। পরিষৎ আশা 
করেন যে, বঙ্গবাণীর হিলারির ধনিদতীদায়'এই শ্রেণীর সদহ্যপদদ গ্রহণ কির পরিষদের বল 
বৃদ্ধি কির চির, ভি ১ - 

ও বিশেষ বিশেষ দীন - ” 
-আলোচ্য বর্ষে 'সাধারণ-সদস্তগণের চাদা, গবর্েন্ট ও মিউমিসিপাঁলিটির বাধিক দান এবং 


২৮ বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের [ বধের 


কোম্পানীর কাগজের স্থদ ব্যতীত নিশ্নলিখিত উদ্দেশ্ডের জন্য কতকগুলি দান পাওয়া গিয়াছিল। 
পরিষৎ এই সকল টাদ্দাদাতূগ্ণের নিকট বিশেষ কৃতজ্র। -. | 
(ক). পরিষদ্‌ মন্দির মেরামত ও পুস্তকালয় সংরক্ষণের জন্য দান। 
(৭). পরিষদের খণ পরিশোধের জন্য দান। ৃ এ 
1. ্র্থপ্রকাশাথ দান। | টার 
(ঘ) পুস্তক খরিদের জন্য দাঁন। টি 
(ও) সাধারপ-তহবিলেদাঁন। --. ৫... ll রি 
(9) পত্রিকার ম্লাট নুরের জন্য,দন। - এ 
ছে) ম্যান্জিক্‌-ল্যাণ্টার্ণ খরিদের জন্য দান । | 
- (জ) কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউলসিলারগণকে সংবর্ধনা জন্য দাঁন। 
পরিশিষ্ট 755 . ও 
-- ।"ছ্ঃস্থ-মাহিত্যিক-ভাও 
, এই ভাগারের, থখচিতা যু টা দত্ত “মহাশয় আলোচ্য বর্ষে ধুর কথা” 
নামক পরিযদ্গর্থ মু্রণের সমস্ত ব্যয় পর্যিৎকে দান, করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের কিনেন 
অর্থ ছাস্ব-দাহিত্যিক-ভাণ্ডারে - জম! তইবে। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর কাগনের সদ ও 
পূর্ব -পুর্ক বৎসরে সান্তগণের প্রদত্ত পুপ্তকগুলির বিক্রয় খরা ৭১০০ আয় হুইয়াছিল। এই 
অর্থ হইতে কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত খর্গা্ মহেআানাথ বিভ্ভানিধি মহাশয়ের হচ্ছ 
কন্তাকে মাসিক সাহায্য দেওয়ার পর বর্ষশেষে ২৩১৪৩৩ এই ভাগার়ে | উদৃত রহিমাছে। 
আলোচ্য. বর্ষে -তোঁহাকে **২-এবং তিনি গত ব্্সর কলিকাতায় না থাকায় সেই বৎসরের 
তাহার প্রাপ্য বাকী ২৪ আলোচ্য বর্ষে দেওয়া হয়। তিনি আলোচ্য বর্ষে ০০৫১ 
৮৪৯ পাইয়াছেন!. মা 
. *অধরচজ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত মহ টাকার কোম্পানীর কাগজের হ সমেত 
ব্ষশেষে 'এই ভাপ্ডারে ১১৯৫৯ উদ্ধ ত হইয়াছে 1 এই অর্থের দ্বারা .এইতিহাসিক্‌ অনুসন্ধানের 


কোন কাৰ্য্যই আলোচ্য বধে হয় নাই। ডে ৫ "173 
পৰিবদ্‌ মির ব্যবহার রর 
আলোচ্য বর্ষে নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের সি পরিষদের মন্দির ব্যবহার করিতে 
দেওয়া তি LE - 2 
পদক গু পুরস্কার - 


ন a বৎসরে বিজ্ঞাপিত পুরষ্কার ও পদকের জগ নির্বাচিত বির আপ শন 
পাওয়া যাইতেছিল না। এই জন্ত কাঁ্যনির্বাহক-দমিতি প্রবন্ধগুলির বিষয় পুনবিবেচন! 
করিবার জন্ত নিয়লিখিড . সদন্তগণকে - লইয়া একটি শাখাসমিতি গঠন করিয়াছেন, 
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শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব এবং সম্পাদক | ই হার! 
যে ভাবে প্রবন্ধ নির্বীচন করিয়াছেন, তাঁহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল । আলোচ্য বর্ষে রা 
যুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম এ বাহাঁছর একটি সুবর্ণ পদক শ্রীযুত জিতেমন্্রনাণ 
বসু বি এ" এটর্পি মহাশয় একটি সুবর্ণ-পদক দান করিয়াছেন এবং শীযুক্ত গণপতি সরকার 
বিভা হাশর ৫০৯ ট টাকার একটি হি দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া ও ৫৯ দিয়াছেন। 
চিনা হা 

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়সাহিত্য-দশ্মিলনের কোন অধিবেশন হয় নাই।: পাঁবনাবামিগণ 
পাবনায় অষ্টাদশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্ত স্থানীয় অন্তবিপীবের জন] পাবনা- 
বাঁসিগণ এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া আলোচ্য বর্ষে পাবনায় অধিবেশন 
হয় নাই। আগামী বর্ষে পাবনায় অধিবেশন হইবে কি না, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। 

গত -রাধানগর অধিবেশনের মৃস্তব্যানুযায়ী হুগলী উত্তরপাড়ায় হুগলী জেলা তিহানিক- 
সমিতির 'অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'অভ্যর্থন-সমিতিন্ব 
সভাপতি এবং মহামছোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। 
বঙঈীয়-লাহিত্য-পরিষদের. উত্তরপাড়া-শাধার চেষ্টায় এই অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধি- 
বেশনের সময় একটি প্রদর্শনী হইয়ািল। 


উপসংহার 

বদ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ের বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল। বিগভ দাত্রিংশ 
বাধিক কার্য্যবিবরণের উপসংহারে আমরা জানাইয়াছিলাম যে, "পরিষদের হিতৈষী কম্মিগণের 
চেষ্টা ও উত্তম পরিষৎকে' খণমুক্ত করিবার জন্য এবং 'পরিষদ্‌ মন্দিরের রীতিমত সংস্কার 
সাধনের জন্য কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।* আলোচ্য বর্ষেও এই কথারই পুনরুক্তি করিডেছি। 
এবং আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, পরিযদেয় স্থামী তহবিল ব্যতাঁত অন্যান্য গচ্ছিত 
তহবিলের খণ শোধ হইয়াছে এবং মন্দির সংস্কারেরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু 
দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, _সাধারণ-ভাণ্ডারের আয় আশানুরূপ না হওয়া 
্থায়ী-তহবিল হইতে এবারেও হাওলাঁত লইতে হুইয়াছে। 

একটি কথ! এই স্থলে বিশেষ করিয়া! পরিষদের হিতৈষী ও বন্ধুগণের টি জম্য 
জানাইতেছি। পরিষদের খণ শোধের জন্য এবং পরিষদ্‌ মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহের 
চেষ্টায় পরিষদের সভাপতি মহাশয় যেরূপ অক্লান্ত যত্র ও কায়িক পরিশ্রম করিয়াছেন, ভাঙা 
পরিষদের শুভাখিগণের ও বিশেষভাবে ইহার কর্দিগণের অন্থুকরণীয়। ইহ! নিঃসন্দিগ্রচিত্তে 
বল! যাইতে পারে যে, একমাত্র তীহারই চেষ্টায় ও প্রেরণা পরিষদের পরিচীলকগণ পূর্কো- 
প্লিখিত খগশোধে ও মন্দির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহে সঙ্গম হইয়াছেন। তাঁহার নিকট 
আমাদের খণ অপরিশোধ্য। 
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আর- একটি বিষয় লা জানাইলে এই উপসংহার অমশ্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। : পরিষদের 
কাধ্য পরিচালনের জন্য যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ক, শাখাদমিতিগুলির আহ্বানকারিগণ' এবং 
কোন কর্মাধ্যক্ষপদে ন! থাকিয়াও যে সকল সহদয় সদন্ত.সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, 
তাঁহাদের সকলের নিকটই সম্পাদক এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কক্মিতেছেন.। সম্পাদককে 
নানাবিধ বাধা-বিপত্ভি, হাছন, অন্থৃবিধা অন্বচ্ছলতার মধ্য দিয়া পরিষদের ' ছবায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্য 
সাধন করিতে হুইরাছে ; তজ্জন্য নান! বিষয়ে ক্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়াছে। সম্পাদক এই জন্য 
বিশেষ দুঃখিত ! 

পরিশেষে, যে সকল দন্বদয় উদ্ারচেতা দাতা পরিধৎকে বিবিধ প্রকারে অর্থ সাহায্য 
করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক আগ্তরিক bond 
জ্ঞাপন করিতেছেন। - 

নানা কারণে এই বাঁধিক অধিবেশন 'এত বিলম্বে আহ্বান টা EE 
সমিতি- বাধ্য হইয়াছেন । -তজ্ন্য সমিতির পক্ষ হইতে: সম্পাদক সমস্তগণের নিকট ক্রাট 
স্বীকার করিতেছেন। বর্তমান বর্ষের অধ্ধেক ' প্রীয় গত কইল। সম্পাদক আশা! করেন 
যে, এই বৎসরের অপরাধ কালে নূতন- উৎসাহী নি চেষ্টায় পরিষদের ৫ আবস্তক্তা 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ঁ 


সাহারা রর 1" কা্ধানির্বাহক-দমিতির পক্ষে. 


বাবদ ১৩৩৪, ৭ই আশ্বিন ং পীঅযুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, f 
সম্পাদক । 


~ 
টা 


* = পরিশিষ্ট 
*. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পর্রাদি 


১| Amrita Bazar Patrika, ২1 The Bengalee, ৩! The Calcutta 
Exchange Gazette. 8 | The Englishman #, € | The Forward, ৬1 The 
Statesman «, 11 আনন্দ-বাঁজার পত্রিকা। 


সাপ্তাহিক 

১1 The Caleutta Gazette, ২1 The Calcutta Municipal Gazette, 
৩1 East Bengal Times, ৪1 Indian Messenger, ¢ | The Mussalman, 
1 | Navavidhan, ৮ | The Tglegraph, ৯। আঁত্মশক্তি, ১০। আৰ্য্যাব্ত, ১১। ওডু- 
কেশন গেজেট, ১২) খাদেম, ' ১৩। খুলনা. -বাঁনী, ১৪। গৌড়ীয়, ১৫। চারুমিহির, ১৬। 
চু'চুড়া-বাৰ্তীবহ, ১৭ 1 জনমত, ১৮ ঢাকা-প্রকাশ, ১৯। ভিরিল্রোতা, ২: । নবধুগ, ২১ । নাঁচঘর, 
২২ । পরীবাসী, ২৩। ফবরিদপুর-হিতৈযিণী, ২৪। বঙ্গবাসী, ২৫। বঙ্গ-রত্ন, ২৬। বার্তা, 
২৭। বীরভূর-বার্ভা, ২৮। বিশ্ববার্তী (হিন্দী ); ২৯। মুক্তি, ৩০। মেদিনীপুর-হিতৈষী, 
৩১। মোহাম্মদী, ৩২। শক্তি, ৩৩। শিশির, ৩৪। সচিত্র শিশির, ৩৫। সঞ্জয়, ৩৬ | সত্জীবনী, 
৩৭। সময়, ৩৮। সুরাজ, ৩৯। স্বামত্ত শাসন, ৪* হিতবাদী, ৪১। হিন্দু 


_ পাক্ষিক 
১। তত্বকৌমুদী, ২। ধৰ্ম্মতত্ব,৩। সম্মিজনী। 
ঠ মাসিক 


১1 American Anthropologist, 2 | The Calcutta Medical Journal, 
৩} The Calcutta Review, 8| Commercial India, ৫ | Cotton Spin- 
ning and Weaving in Indian Mills, «1 Flealth and Happiness, ‘| 
Indian Antiquary*, ৮1 Indian Medical Record, 2 Industry, ১৯ | 
Journal of Ayurveda, ১১। Journal and Proceedings of the Asiatic 
Society of Bengal, ১২ | Modern Reviews, ১0! The Vedant Kesari, 


* ডারকাচিফিতগুলি ত্রীত-হইয়াছিল। 
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১৪ । Welfare, ১৫। অর্চনা, ১৬। আর্ধ্য-দর্পণ, ১৭। আধিক উন্নতি, ১৮। ইসলাম-দর্শন, 
১৯। উৎসব, ২০। উদ্বোশবন, ২১। কংস-বণিকৃ-পত্তিকা, ২২। কায়স্থ-পত্রিকা, ২৩। কায়ন্থ- 
সমাজ, ২৪। কাঁলি-কলম, ২৫। কৃষি-সম্পদ্‌, ২৬। গন্ধবণিক্‌ মাসিক পত্র, ২৭। গল্প-লহরী, 
২৮। চিকিৎসা-প্রকাশ, ২৯। জন্মভূমি, ৩1. তন্ববোধিনী পত্রিকা; ৩১। তন্তু ও অন্তর, 
৩২ । তামুলী পত্রিকা, ৩০. ব্রিশুল,, ৩৪। প্রজাপতি, ৩৫ প্রবর্তক, ৩৬। প্রবাসী, ৩৭। বাণী, 
৩৮। বাঁণিজ্য-বার্ডা, ৩৯। বাঁশরী/ ৪*। ব্রহ্মবাদী, ৪১। ব্রহ্মবিত্া, ৪২। ত্রাঞ্ষ-সমাঁজ, 
৪৩। ভক্তি, ৪৪1 ভারতবর্ষ, ৪৫1 ভারতী, ৪৬. মাতৃমন্দিয, ৪৭1 মাধবী, ৪৮। মানসী ও 
মর্্বাণি, ৪৯। মাসিক বসুমতী, * ৫*। মাহিম্ত-সমাজ, ৫১। যোগিসথা, _ ৫২। শীকতীপি 
ব্রাহ্মণ, ৫৩। সন্দেশ, ৫৪। সবুজপত্র। ৫৫) সাধনা, ৫৬.। সাহিত্য-সংবাদ, ৫৭1 আুব্দবণিক্‌- 
সমাচার, ৫৮। শীশসোনার গৌরাঙ্গ ৫৯। সৌরভ, ৬*। স্বাস্থ-নমাচায, ৬১। সন্ত, 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬২1 গৌড় গ্রভা। 


তৈমাসিক . 
১। প্রকৃতি, ২1. Museum of Fine Arts Bulletin. 
"' ত্রৈমাসিক ' 


EX সাহিতপরিষৎপ্রিকা (কানাড়ী), ২৭ নাগরী-প্রচারিম পত্িকা (হিন্দী), 
৩। পুরাতত্ব (কিন্দী), ৪| গ্রকৃতি, ৫। প্রতিভা, ৬।, রবি, ৭। Indian Historical 
Quarterly, ৮ Quarterly Journal of the Mythic Society.. 


+ বাঁধিক বন্ুমতী, ১২৩২, ১৩৩৩) SENS Si I 
বিভিন্ন পাপা সত্যগণ 
সাহিত্য শাখ! 
সভাপতি-- মহামহোপাধ্যায় যু ডাঃ হরপ্রদাদ শান্ত্রী।- 
আহ্কানকীরী- শ্ীযৃক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ৷ 
সভ্যগথ lh 
যু বমস্তরঞ্জন রায় বিদদবরভ ___''. রক প্রিয়জন সেন " 
" ডাঃ নীতা চাপা ০.» বন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় | 
. অতুলক্ষফ্ণ গোস্থামী . :e [= লীকুমার বন্দোপাধ্যায়. . 
” ডাঃ আবুল গফুর সিদ্দিকী : . ৮. নরেন্্ঘের 
' *- বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্ছ ; ৮ -চারুচন্্র মিত্র 


* মণীন্সমোহন বন্ধ . ৮ - যুতীল্ত্ৰমোহন বাগচী *. 


সাংবৎমরিক ] ; “ক্লাধ্য-বিবরণ ' ৬৩ 
 প্য়্ত বিনয়কুমার সরকার শ্রীযুক্ত কিরণচজা দত | -প 
* প্রফুল্পকুমার সরকার -... : *, নগেল্পনাথ সোম কবিভূষণ 
* ডাঃ বেদীয়াধব বড়, .* অ্রমেশ বন্ধ 
* নলিনীতবগ্রন পণ্ডিত “7; পরিষদের সভাপতি 
* মুঈন্মোহন বন্ধ - * সম্পাদক 
ইত্হোসপাথা | 7" 


. সভাপতি_মহা মহোপাধ্যাধ শীযুক্ত ডাঃ হয়পরনাদ শাহী 
আহ্বান্কারী _-জীযুক্ ডাঃ কালিদাস নাগ... 


._ সভ্যগণ চান 
নর বিনয়কুমার সরকার ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন. 
যহুনাথ সরকার * ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
" কুমার ডাঃ নরেক্নাথ, যাহা! * অজিত ঘোষ 
* ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত - ৮ ' বিমলাচরণ লাহা 
» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "= মণিমোহন সেন 
* রায় রমা প্রসাদ চন্দ বাহাদুর * মন্মঘমোহন বন্ধ, 
৮ রবীনানারায়ণ ঘোষ হিরপকুমার রায় চোর 
” হাঁরাণচন্জর চাকলাদার ' - পরিষদের ঈভাঁপভি * 
” ডাঃ উপেম্্রনাথ ঘোষাল ” সম্পাদক 
দর্শন-শাখ! 28 
-' “সভাপতি--ীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত ্ 
025 চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
সভ্যগণ 
মছামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পু কনিভূষণ তর্কবাগীশ রি জ্ঞানরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় 
ভীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য *. পূরণচাদ নাহার 
*» রদিকমোহন বিস্তাভূষণ, - * ডাঃ অভয়কুমার গুহ 
*. বায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাছুর - ».. মাধবদ|স চক্রবর্তী 
* যোগেন্সনাথ মিত্র ; 7, * সুনীল মিত্র 
* ডাঃ বেণীমাধব, বড়ুয়া . ,$ * 7, রেবভীরমণ বেদাস্তবাগীশ 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্ীযুজ ছুর্নাচরণ সাংখ্যতীর্থ * মনীবিনাথ বঙ্গ সরস্বতী 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব,... পরিষদের সভাপতি 
জীযুক্ত হরিমৌহুনভ্রচার্ধ্য ,- - = ২ ৯ সম্পাদক -- 


é€ 


বদীয়-সাহিত্য-পরিষদের [৩ বর্ষের 





শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী আহবানকারী শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ--আহ্বানকারী 


৩৪ 
. বিজ্ঞান-শাখা ৯.2 নি এ 
. শভাপতি--জীযুক্ত ডাঃ হেমেত্রাকুমার সেনা: ৮” - 
০০7১ ' 
- সভ্যগপ i 
জীমুক হেমচন্্র দাশ গুপ্ত ' | শি দিছি বছ ; 
* নিবারণচন্ত্র রায় . * ডাঃ সুশীলকুমার বনু : *শু ‘- 
* প্রবোধচন্তর চট্টোপাধ্যায় . * ডাঃ সহায়রাম বন্থ 
* দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 7. * “গণপতি সরকার বিস্ধারতর 
+ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী = দ্বেবপ্রদাদ ঘোষ 
? ডাঃ ভূপেন্্ৰনাথ দত্ত * নর্েল্সকুমার মজুমদার. 
? ডাঃ পঞ্চানন নিয়োসী * চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য] 
৮ ডাঃ সত্যচরণ লাহ » ডাঃ যতীন্্রনাথ শ্ঠে 
* রায় চুণীলাল বস্তু বাহাদুর : পরিষদের সভাপতি ' 
" রায় যোগেশচন্তর রায় বাহাহর * সম্পাদক " 
পুস্তকালয়সমিতি চিত্রশীলা-্মিতি 
শু বাণীনাথ নন্দী নাহিত্যানন্ _ জু ডাঃ সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় 
” প্রবোধচল্র চট্টেপাধ্যায় ' রমেশ বন্থ ' 
* কিরণচন্ত্র দত্ত ” রাখানদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
* বসম্তরঞন বায় বিহদ্বলভ * ডাঃ কুমার নরেন্্রনাথ লাহা ' ' 
= জ্যোতিশন্্র ঘোষ "১1777. ৮. ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী 
» নগেল্রনাথ সোম কবিভূষণ 7 - * ডাঃ একেন্নাথ দাস ঘোষ 
* বলাইলাল দত্ত . ৮৮. বরবীন্রনীরায়ণ ঘোষ 
* জিতেন্্রনাথ বন্ধ ৮. স্বীয় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর , 
= পণ্তপতি চট্টোপাধ্যায় | * অর্ধেজরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
মৌলভী মোজাম্মেল হক » কুমার শরৎকুমার'রায় 
শ্রীদুক্ত ডাঁঃ স্ধীরকুমার বনু .... * পঙ্ডিত বিনৌদবিহাপী বিস্ঞাবিনোদ 
* ক্ষেমেন্্রনাথ ঠাকুর” খান বাহাঁহুর মৌলভী হেদায়েত হোসেন 
* ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় * শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ 
পরিষদের সভাপতি ''" পরিষদের নভাপতি ''' 
*' সম্পাদক * সম্পাদক 


সাংবংসরিক ] কাৰ্য্য-বিবরণ 
ছাপাখানা-স্মমিতি' : | আফ্ব্যর-সমিতি 
জে কিরণচন্দ্র দত _.  ১- যুত যতীন্দ্ৰনাথ বহু ' 
* হিরণকুমার.রায় চৌধুরী নিবারণচন্র রায় - ০ 
* জ্যোত্ফ্চন্ত্র’ঘোষ *  প্রবোধচন্তর চট্টোপাধ্যায় 
» ডাঃ আবহ গফুর সিদ্দিকী ” হীরেন্্রনাথ দত্ত ' 
১. ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় * জ্যোতিশ্চন্্র ঘোষ 
" * নরেন্্নাথ বসু E * গণপতি সরকার বিদ্যার 
» উপেন্পনাথ সেন " ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় 
* নলিনাক্ষ ভষ্টাচার্ধ্য - * অনাথবন্ধ দত্ত 
* জিতেন্্রনাথ বস্তু . * অনস্তকুমার ভট্টাচার্য্য 
৪ সতীশচৃন্দ বস্থ * রাজকুমার চক্রবর্তী 
রি প্ৰাণকৃষ্ণ দত্ত, . * বিনয়কুমার সরকার 
পরিষদের সভাপতি | * হেমচন্্র দাশ গুপ্ত 
* সম্পাদক . * নুধীরলাল বন্যোপাধ্যায় 
যুক্ত নলিনীরঞ্জন পত্তিত--সম্পাদক পরিষদের সভাপতি 
৬ * সম্পাদক 


গুর্দাস চট্টোপাধ্যায় স্বৃতি-ভাণার 
চিত্র-নির্বাচন-সমিতি 
১। পরিষদের সভাপতি 
২। শ্যুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত 
৩।  » নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
৪1 ৮». নগেন্দ্রনাথ সোম 


€। পরিষদের সম্পাদক 
পুরক্কার-প্রবন্ধ নির্ববাচন-সমিতি 


১। শ্ীযুজ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
২ | * গণপতি সরকার বিস্তারত্ব 
৩। পরিযদের সম্পাদক 


শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত--আহ্বানকারী 


আয় বৃদ্ধি ও ব্যয়-সক্কোচ-সমিতি 
১। পরিষদের সভাপতি 
২। শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী 
৩1 ” বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
৪1  * নিবারণচজ্দ্র রায় 
৫1] * গণপতি সরকার বিস্তার 
৬1 * নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
৭। পরিষদের, সম্পাদক ' 


বাঁষিক কার্ধ্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি 
* 2১1 পরিষদের সভাপতি 
২। শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত 
৩। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
৪1 পরিষদের সম্পাদক 


৩6৫ 


৩৬ ব্দীয়-সবাহিত্য-পরিষদের 


মন্দির সংস্কার সমিতি 
১। পরিষদের সভাপতি: পু 
২। শ্ৰীযুক্ হীরেজ্নাথ দত্ত 
৩। জীব চ্্রকুমার্‌ সরকার 
৪। শ্রীযুক্ত মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায় 


৫1 পরিষদের সম্পীচক 
বিনয়কুমাঁর সরকার সংবর্ধল সমিতি - 

১। উর হিরণকুমার রায় চৌধুরী 

হ। * জ্যোতি ঘোষ 

৩] + রমেশ বস্তু ' b 


১৩৩৩ চৈত্ৰশেষে কার্ধ্যালয়ে মজুত গ্রন্থাবলীর হিসাব। . : : 


সংখ্যা পুস্তকের নাম . 


গত বর্ষের মঞ্কুত বর্তমান বর্ষের খরচ . মন্ঠুত 
১1. কৃত্তিবাসী রামায়ণ. - ১১ eo ১১ 
২। পীভাব্বরদাসের রসমঞ্জরী - ১৪ ° ১৪ 
৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত ৩ 5 Ha 
৪17” চুটীখানের মহাভারত ১৩ ও ১৩ 
৫। বনমালী দানের জম়:দবচরিত্র', . . ৫৫ ৪ ৫৫ 
৬। বা্থঘোধের পদাবলী tg ৪ ৫৫ 
৭) চৈতদ্তম্‌দ্ল . , ১৬ ৬ এ -১৬ 
৮। মাণিক গাহুলীর ধর্ম্মমদল ২১ > ৭. ২০" 
৯ ক্বষ্প্রেমতরদিণী, ৯৯ 5 ১৯ 


[ ৩৬ বধের 


ক্ষীবোদপ্রমাদ বিদাবিনোদ স্মৃতিসভার আঁযোজনার্থ 


১। পরিষদের সভাপতি 
২. শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত 
ও। ** রায় চুণীলান বন্ধ বাহাঁছুর 
৪ "রায় খণেন্্রনাথ মিত্র 


৫। * শিশিররুমীর ভাইুড়ী 
৬। * অমৃতলাল বনু 

প। ” রাখাদরাল বন্যোগাঁধযরি 
৮। * নৱেন্ দেব ' 


৯। * গণপতি সরকার বিস্তার 


১০। * ভাঃ কুমার 'ুরেজরনাথ লাহ! 


১১। * নলিনীরঞ্জন পর্ভিত 
১২। * নগেন্দৰনাথ সোম 
১৩। * কিরণচন্ দত্ত' 

১৪। ৮৮ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 
১৫) * বাণীনাথ নন্দী 

১৬। পরিষদের সম্পাদক 
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৬. 
ও 
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উড লালগোল প্রকাশ তহবিল 


তা: 3 EK 


এ ২ তাত ১ বানান “দ্য 
কোম্পানী কাগজের সুদ - লানগোলা পর্রকাশ তহবিলের অর্থে 
আদায়_._.-৪৫৫২ রর 


রিয়ার গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়_-৩৩৩৪।০ 
এই তহবিল হইত, প্রকাশিত - ইসা Le 
“পুস্তক, বিক্রয় ৭০০৬ 


ও হস rr ৫২৫০৬ ইন * ০৩ 

করনি . i | কৈ | 
২০৮22 ০০ গত বর্ষের উদত-৯ -১৩০০১ 
এ বর্তমান বর্ষের আয়----৫২৫/৬ 


১৩৫২৫৪/৬ 
বাদ ব্যয়---_ ৩৩৪০ 


‘১৩১৯ ০৮৮৬ 


‘ 
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জায়" 

কোম্পানীর HR EN $ নি 
।" পরিযদের সাধারণ 

2৮868 OE CLS 6৮৬ 


৮ সিসি 


০ 





৮৩০৮ - 

১৩$৩ বঙাবের আমানত জমার, “হিসাব . 
755: গত বর্ধের'আমানত' জয় = ২৭১৮০ 
এত বর্তমান বর্ষের আমানত জমা-_---৩৬. 





9৩৯ নি কত 
তে 





২৭৩৪০ 
/* বাদ বর্তমান বর্ষের আমানত শোধ----১৬৫৭ 
এ ক্যা চা রি চা লই ৯০৮৮০ + 


সজায় ৬ 
:৯ ১। পীচু জমাদ্দারের জামিন---_ ৫০ 
২। শ্রীযুক্ত ভবানীগ্রসাধ নিয়োশী-_ 81 
৭" ৩। পুম্তকরিক্রেতা প্রবষ্টাইন শ্রগড কোং, লগ্ডুন_-৫০স. 
পাবি? ৪1 - পুস্তক বিক্রয় বাব" LTS 
EL ০ ৫1 পুন্তকালয়ের পুস্তক আদান প্রা্ীনের 
45 খরচ জন্ত-_._---"-৩ 


ঙ kc ১ ০৮৮৪ 


8৪. বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের . ' [০পবর্ধে 
১৩৩৩ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব 


গত বর্ষের হাঁওলাত দাদন ১৯১৮৯ 
* বর্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন ১০১২৯১%৬ 
মি messiness 


১০/৩০২৮৪৩ 
* রমেশ-ভবন সমিতিকে উক্ত টাকা হাঁওলাত দেওয়া হইয়াছে। 
জীমন্মধনাথ গুণত শ্রীঅমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ইযাৰ 
হ্বীঅনাথনাথ ঘোষ সম্পাদক । প্রধান 
হিসাব-পরীক্ষক।  শ্ীকিরণচন্ত্র দত্ত জীহ্রধ্যকুমার পাল 
৫11৩৪ | সহকারী সম্পাদক, হিসাব-রক্ষক। 
শ্হয়প্রমাদ শাস্ত্রী আয়-ব্যয় বিভাগ। পাও 
সভাপতি । 
জরীথগেক্সনাথ মির 
৩৩প বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি । 
এককালীন দান 
(ক) পরিষৰ্‌ মন্দির মেরামত ও পুস্তকালয়সংরঙ্গণ জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের দান ২৫,০০০১ 
(খ) পরিষদের-খণ পরিশোধার্থ দান ৩১৪৭ 
রাজা স্ীযুক্ত হৃষীকেশ লাঁহা বাঁাছর " ১১০৪ 
মাননীয় + ধজেপ্রলান মিত্র ৫০৬ 
*- শরচচ্জ বঙ্গ ব্যারিষ্টার ' ৫০০২, 
* কুমার শরৎকুমার রায় - ৫০০২, 
» লিছেশ্বর ঘোষ ২৪০৯ 
* ঝাঁয় তারকনাথ সাধু বাঁহাঁচুর ১৯০ 
* যোগেশচন্জ চৌধুরী ব্যারিষ্টার ১৩০৭৭ 
* যোগেন্সনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৯৯4 
টুর » জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ ২৫২ 
৮ = অধ্যাপক ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী ২৫৯ 


» অজিত ঘোষ এডভোকেট ২০ 
হলাম উহার শামী, ১১২ 


২৮৪৪ ৭২, 


সাংবতনরিক ]. * কাৰ্য্য-বিবরণ 


, জের-.-' 
3 Rs জের. 
শ্ীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ব 
* ডাঃ ভুপেন্নাথ দত্ত 
» দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় - 


রণ আহিল ধা 
১। শ্রীযুক্ত গুলিনবিহারী দত্ত 


২। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাহী 


৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্সনাথ দত্ত | 
১৪1 রায় শীযুক্ত ধগেন্পনাথ মিত্র বাহাছুর 
৫। শ্রীযুক্ত জিতেন্্রনাথ বন্ধ 


৭। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র রায় » 7: 
৮। * রায়বিপিনবিহারী বস 
৯। » ডাঃ উপেন্দ্ৰনাথ ব্রহ্মচারী ' 
১০। * সতোজ্ঞচন্ ঘোঁয মৌলিক - 
২১। * হরিহর শেঠ হি 

+ ১২। * রায় চুমীলাল বঙ্গ বাহাছুর 
১৩। * ডাঃ একেন্্রনাথ ঘোষ 

* ১৪। * ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী 


7 ১৫। * গোকুলচঙ্ লাহা 
৯৬)... ৮. অমুল্যচরণ বিস্তাভুযণ 
১৭। * মৃত্াজয় ভড় 


১৮। * অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় 

১৯। * হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ( ২য় দফা) 
॥-, ২০| ৮ কুমার ডাঃ নরেন্্রনাথ লাহ! 

২১) * কিরণচন্ত দত্ত 

২২ । * হেরুঘচজ মৈতের় 


8৫ 
২৮,০৪৭২, 
৩০৩১২, 
২ 
৫২ রঃ 
৫. 
৩০৪৭ 
২১১৬০ 


১৮২০: 
৬। মহামহোপাধ্যায় ঈযুক্ত হরপ্রসাদ শান্তর টা দফা!) ১০০২ -. 


3 ১৪০২৬ 


2৬৩৯ 


১০০৭ 


৯১৪৪৯ 
2১৬০২, 


২১১৬৪ 


+ মোট’ ৩৪ ১৭৩15 
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০ তত hn ধু Te 


বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৩ সালের আয়-ব্যয়ের 
হিসাব পরীক্ষার মন্তব্য, ' 


. ১৩৩২ সাঁলের উদ্ত( Opening Balance ) চা ২৭৪৬২%৪ 
১৩৩৩ সালের আয়-__-৩৯৯৪০/৩ 














১৩৩৩ সালের ব্যয়----২৫০৬২1৬৯ | 
টিভির র এ টাক! ১৪৬৪ 
$ হা মোট. * .৪১৮৪০০১০। 
১৪০০২ টাকার মধ্যে ক্রীতি কোম্পানী ) | 
কাগঞ্জ জন্ত ক্যাশ হইতে প্রনত্ত ' © Boos, 
জম! কাগজ : এ 
১৩৩৩ সালের উত্ত্ত মোট ( Closing Balaneé EE es ১ .৪২২৪৭০১০ 
১৩৩৩ সালের বৎসর শেষে.” El | 
- ক্যাঁশে মনু 09828 Balance ) “টাকা ১৫৬৩৪৮, 
ব্যাঞঙ্চে গচ্ছিত 7 ১৪৯৯ SMES 
মাননীয় কোষাধ্যক্ষ :-)' , - i হও টে La 
মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত ২২৪, ও : 
কার্যালয় মৃত = ৪. - 2:7২. ts 
- ডাক টিকিটে ৮", ৪7৮৩ সদ 
re ১৫৬৩৪//১ Cn 
মন্ধুত 5 vy 
কোম্পানী কাঁগজে ৬৬৪ ০ টি , 
জরি ala le ৬৮৯ 0000২৬৬০৬০৪ 
| Closing Balance as at ৩১এ চৈত্র ১৩০৩, টা ৪২২৪০1৪/১০ 
১৩৩৩ সালে বিশিষ্ট ভাণডারে উতৃত্ টাকা - “(Closing Balance) ৩১৫০৪৯ 
* কোম্পানী কাঁগজে ২৬৬০০ 
= ডাকঘরে সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে ৬/৯. . 5. । 
পরিষদ্‌ তহবিলে + Shaw. ~ 
৩১৫০৪৯ (Opening Balance) 
১৩৩২ সালের বিশিষ্ট-ভাওারে উদ্ধ ত্র টাক! ৩২২৯৫৮৮৬ 
১৩৩৩ ৮ রি আয় - এ + ৬৫৯1৬ 
7 ৩২৯৫৫1%১ 
কক এজ. ব্যয় ১৪৫১/৩ 


Closing Balance as at ৩১এ চৈত ১৩৩৩ ৩১৫০৪৯ 


সাঁংবৎসরিক, ] * কার্ধ্য-বিবরণ 8৭ 


হিসাব পুঙ্কানুপুজ্ষরূপে পরীক্ষিত হুইয়া নির্ভুল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। 

, , কোম্পানী কাগজের দরুণ মজুত টাকা ২৬৩০০২ & টাকার কোম্পানী কাগজ সিলাইয়া 
দেখা হইয়াছে । গত বর্ষের ওয়ার-বণ্ডের ১০০০ টাঁক1 যাহা ইতিহাসিক মৌলিক গবেষণার 
জন্য মাননীয় স্বর্গীয় অধরচল্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা 
ভাঙ্গান হইয়া মাননীয় কোষাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত ছিল। এই বৎদরে ই ১০০০২ টীাক্ষ? 
এবং ক্যাশ হইতে প্রদত্ত ৪০০২ টাক মেটি ১৪০০২ টণক্কাল্প ৫২ টাকা 

দর ওয়ার-লোন ক্রয় কর! হয়। মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট গত বের 

দক্ষণ ৯০০০ ভীাব্কগার: ওয়ারবণ্ড ভাঙ্গান টাক! এ বৎসরের Opening Balance 
২এ৪৬২1%৪ টীক্চান্স মধ্যে থাকায় এ বৎসর হিসাবের মধ্যে কেবল মাত্র ৪০০২ 
উক্ষাল্প কোম্পানী কাগজ ক্রয় কর! হইয়াছে দেখান হইল। 

মাননীয় কোষাধ্যক্ষ হামশিন্েল নিউ অজুত্ত টাক! 
২২৬।৬/১ তাঁহারই স্বাক্ষরিত পাশ বইয়ের রসিদে দেখিয়াছি। সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে 
৬৭/৯ মজুত আছে এবং দেন্টাল ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে ১৪৯৯৯ মুত আছে দেখিলাম। 
কাধ্যালয়ে ৪০৪৩/৯ টো কচ! মজুত আছে।- ক্যাশে এত বেশী টাক! মজুত থাকায় কারস 
অনুসন্ধানে জানিলাম যে, মাননীয় কোযাধ্যক্ষ মহাশয় কলিকাতায় না থাকায় কোন বাঁবৰে 
চ্ঠাঁৎ বেনী খরচের সম্ভাবনা বিবেচনায় এ ৪০৪৩/৯ ক্যাশে মজুত ছিল, পরে কোষাধ্যক্ষ 
মহাশয় কলিকাতায় আসিলে পরে ধীরচখরচ! বাদে উদ্ত্ত টাকা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। 
এ ৪০৪০/৯ টাকা ১৩৩৩ সালের চৈত্র মাসের শেষে কাধ্যালয়ে মঙ্গুত ছিল কি না, এই 
সন্ধে আমি মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে সার্টিফিকেট লইতে ইচ্ছুক নই, 
কারগ, সম্পাদক মহাশিয় ১৩৩৩ সালের আধব্ব্যয়ের হিসাবে নাম স্বাক্ষরিত করিয! দিয়াছেন 
এবং ও টাকা পরে অন্ত টাকার সহিত মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পাঠান হইয়াছে, 
ইহাও দেখিয়া লইয়াছি। 

পরিষদের খণ পরিশোঁধার্থে এককালীন দানের তালিকায় ভুলক্রমে রায় চুণীলাল বহু 
বাহাছুরের নিকট হইতে ছুই দফে 6০২ উন? করিয় ১০০২ টাকা দেখান হইযাছিল এবং খন 
পরিশোধ খাঁতে ও ১০০২ উষ্ণ ভুলক্রমে লেখা হইয়াছে, কিন্তু চুণী বাবুর নিকট হইতে 
কেবল মাত্র ০২ টাক] পাওয়া গিয়াছিল এবং খণ পরিশোঁধ খাতে এ ০০২ টী১1 খর 
হয়। এই ভুল সংশোধন হওয়ায় হিসাবের একটু পরিবর্ন ঘটিয়াছে, উহা আমার জ্ঞাতসানে 
হইয়াছে। | 

বিশিষ্টভাঁওারের ৪৮৯১৮/০ উীক্‌| পরিষর্‌ তহবিলে আছে দেখিলাম। অঁ টাকা 
পরিষদের দেনা! ক্যাশে ১০৬৩৪//১ মজুত আছে। এওঁ টাকার মধ্যে মন্দির মেরামত 
জন্ত করপোরেশন হইতে প্রাপ্ত ৯০০০২ এবং অপরের “নিকট হইতে প্রাপ্ত ৩০3৭. 
টাকার কিছু অংশ আছে। মন্দির মেরামত বাঁবদে কত খরচ হইবে, এখন বল! সম্ভবপর 


® 
৮ 


৪৮ . বঙ্ীয়-সাহিত্য-পরিষদের. &. [বর্ষের 


নহে। পরিবদ্গৃহ সং্কায় অন্তে ক্যাশে কত মন্ভুত থাকিবে এবং তাহা হইতে বিশিষ্ট - 


ভাণারের অন্ত দেনা ৪৮৯৮০ এবং আরও- যদি কিছু দেনার সম্ভাবনা হয়, তাহা 
পরিশোধ হইবে কি না, তাহা বলা ছনুহ। তবে পরিযৎ ‘স্যদণ-তবনাকে So<ou nyo 
দাদন দিয়াছেন দেখিলাম। : .  * এ, 

উপরোক্ত বিশিষ্টভাণারের জন্ত দেনা AR মী (Deposit) ) লব 
৯০৮৭০ লইয়াছেন। এই টাকা, ০০৮8 সুতরাং ইহাও 


পরিষদের দেন! (Liabilities) A AE: ১ টু 
_ এই দেনা ব্যতীত বাজারে ২৭২৪।/০-৮৩০২ উাক্ষাগ পান দেনার (7120 
115৩8) তালিকায় দেখিলাম। - 


পরিষদের পাঁওন! (A33605)--চাঁদ! পাঁওন! হিসাবে" মোট ১৬০০০২ টাকা সাধারণ 
সভ্যগণের নিকট হইতে পাওয়া বাইরে “দেখিলাম -কিন। আমার বিশ্বাস»: ১৬০০০ 
টাক্কাল দশ ভাগের একভাগ আদায় হইবে না। -আমার অনুরোধ, চারা আদায় 
বিভাগের...হুযোঁগ্য সহকারী. সম্পাদক মহাশয় মাননীয় সভ্য মহোদয়গণের সহিত রাম 
রি টাকার মনো যায কখনও সারের সাবা ন তাহ ৰাদ-দিরেন। -, - 

: পুস্তক ক্রয়ু=-টাকা: S১১৬ re এ 
শ্রুতি বৎসরে জী পিক একখানি-খাতায় লেখ! আবস্তক মনে করিয়! একখানি নূতন 
খাত। আনাইয়। দিতে - গণ বৎসরে পরিষদের সুযোগ্য লম্পাঁদক মহাশয়কে 'অন্ুরৌধ, করিয়া- 
ছিলাম। এ বৎদর তিনি ও খাতা আনাইয়া দিয়াছেন । “ এবং এ খাতায়. এ বৎদরে.ক্রীত 
৬৩১১৮৩৩ টাকার পুস্তক লেখ! হইয়াছে। আমি ভাউচার দেখিয়া তালিকা মিলাইয়! লইয়া 
পরিষদের প্রধান পুস্তকের তালিকায় (ain 0951026) ভুক্ত রহিয়াছে পরীক্ষ।:করিয়াছি। 
হিসাব পরীক্ষা সময়ে আমাকে কোন দ্ন্গবিধায় পড়িতে হয় নাই। সুদক্ষ 'হিসাব-রক্ষক 
জযুক হুধ্যকুমার বাব সুন্দরভাবে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন এবং আমার জ্ঞাতব্য রিষয়গুলি 

তিনি বিশদরূপে বুঝাইয়! দিয়াছেন। . এ নিমিত্ত আমি তাহার নিকট আস্তরিক কৃতজ্ঞ । 
বঙ্গদেশের গৌরব, সমুদয় বঙ্গবাঁসীর চিরআদরের বস্ত, সুযোগ্য কর্ম্মাচারিগণের ছারা 
পরিচাপিত, বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি দারিত্বপূর্ণ কর্ম্ম-আমার স্তায় নগণ্য ব্যক্তির উপর 
প্রদান করায় আমি সমুদয় মভ্যগণের নিকট আন্তরিক চিরকৃতজ্ঞ । আমি তাহাদিগকে ধন্ভবাদ 
প্রধান করিতেছি এবং তাঁহাদের স্তন্ত এই 'ছায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম আমি সম্পাদন করিতে সক্ষম 
হইয়াছি, এই নিমিত্ত আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। আমার পরীক্ষার মন্তব্য সহ 

অন্ত আমি আমার প্রণম্য সম্গণের সকাশে উপনীত হইলাম । . 

| ছি: 42 জীননাথনাথ ঘোষ 
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১৩৩৪ বঙ্গাবের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ 
শন ম্ন্ 
০০০২ ১) শগ্রস্থাবলা মুদ্রণ ৩৬০ ০, 
প্রবেশিকা ১০০৭ ২। পত্রিকাদি মুদ্রণ ১৫০০২ 
্র্থাবলী ৩। পুস্তকাঁলয় - ১৩৫০৯ 
পুস্তক ও বিক্রয় ৩৩ ~~ 8। পুথিশাল! ৩৫০২ 
পত্রিকা বিক্রয় 4 ৭৩০৯৯ ৫1 চিত্রশালা ূ Moen 
বিজ্ঞাপনের আয় ৭৫৯ ৬। বিবিধ মুদ্রণ ১৫০২, 
বিভিন্ন তহবিলের সুদ ৭। ডাকমাগুল ৭৫৩ 
আদায় ১১৯৪২ ৮। ইলেকটি,ক আলোক ও 
এককালীন দান ৪১৫০ পাখার বিন * 
২৯০৯1. ভূত্যদিগের ঘরভাড়া ৬০২, 
স্বতি-রক্ষার আয় ১৭০৯ ১০] 5 পৌধাক' Be 
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ নক ১১। দপ্তর সরঞ্জামী.. ৫০৯ 
আদায় ২৫৯ ১২। টা আসবাব ২৫২, 
১৩ । গাঁড়া ভাড়া ১২৫২, 
মিনি জম নী ১৪। সাহিত্য-সন্মিলন ২৫ 
ছুঃস্থসাহিত্যিক ভাণ্ডার 2৫ ১৫। স্বৃতি-রক্ষার ব্যয় ১০০২ 
গত বর্ষের উদ্ধৃত ১৫৪০৪১/৯ ১৬) পুস্তক বিক্রয়ের খরচ | ২৫২ 
b ১৭ । বেতন | ৩০০০২, 
০৫ ১৮। চীদা আদায়ের কমিশন ও 
গাড়ী ভাড়া - ৫০০২ 
১৯। বিভিন্ন তহবিলের সুদ 
খাতে ১০৫০৯ 
২০। দুস্থ সাহিত্যিক-ভাগার ৬০৯ 
২১। বিবিধ ব্যয় ১০৩৭ 
২২। মন্দির মেরামত 
ও তারব্দল প্রভৃতি ১৩০০০ 
২৬১৩৫, 
জীখগেন্সনাথ মিত্র 
৩৩শ বাধিক অধিবেশনের 
+ সভাপতি। 


শাখা-পরিষদের কাধ্যবিররণ 

ol রঙ্গপুর-শাঁধা:=২২শ বর্ম, ১৩৫৩০৮৩৪৫ 
সভাপতি---রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাছুর 1 - 2 
সম্পাদক--শীযুক্ত সুরেন্সরচন্দ্র রায় চৌধুরী । রর নী 


১ সভাপতি মহাশয় ৫০০ দিয়া 782 ও পৃষ্ঠপোষকের পদ গ্রহণে সম্মতি 
দান করিয়াছেন। - 
- স্থানীয় ডিষ্টীকট বোর্ড শাখার ' চালা বান জন্ত ২৫২ হিযাবে এক বর 


5১৯১ বৃতি দানের বাবসথ'ক্রিমাছেন। | i ডি 
“' মহামহোপাধ্যায় পত্তিত শীযুক্ত পদ্মনাথ বিস্তাবিনোদ তত্বসরশ্বতী এম এঁ মের 'সভা. 
প্রতিত্বে শীখার বাধিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছিল। ' 


+ সদম্ত-সংখ্যা-"মাজীবন-সদস্ভ--১; বশিষটসদ৩-০, সহাঁয়ক-স্ত--৪, অধ্যাপক 
৮৪) এবং সাধারপসদস্ত--১২০। এ টিন 0, পি, টি 
শ্বতিরক্ষা_»মহামহোপাঁধ্যায পণ্িতরাজি যাদবেখর ভর্করত মহাশয়ের মর্মার- নু নির্মাণের 
জন্য রাঁধাব্পভের জমিদার শ্রীযুক্ত অননবাপ্রসাদ নেন মহাশয় ১০০৯ দান করিয়াছেন এবং 
এই টাকা ভাস্করকে অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। 
অধিবেশন-নংখ্যা-_বিশেষ ১; মাঁসিক--৭। 
অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ-_ 
১ কন্কাল-মসল আৰৃত্বি-শীয়ুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র এম এ। 
২ গোৰিন্দদাস্রে কড়চা'গ্রন্থের গ্রতিবাদ-_শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায় বি এল। 
৩। ইন্রপালের তা্রশাসন--মহামহোঁপাধ্যায় পঞ্ডিত প্রযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্কাবিনোদ 
তত্ত্বসরস্বতী এম এ! 
৪। শেষ যুগে উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যসেবী--শরীযুক্ত কেশবলাল বনু । 
' €। সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের জীবনী--শরীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী । 
৬। মাল্য’, মালঞ্চ ও ‘সাগর-সঙ্গীতে'র সমালোচনা-_শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ সেন। 
‘_ ৭। রক্সপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস--শরীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী। 
৮। বাঙ্গাল! সাহিত্যের গতি - পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। 
৯। মৎন্তের চাষ--শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ঘে। 
১০1 গোপাল এ ত্র | 
শোক-সভা--(ক) ৮হরগোপাঁল দাস কু (খ) *শরৎচন্্র চৌধুরী বি এ, (গ) ৮খান 


সংবধদরিক-] '- কাঁষ্য-বিবরণ '-- . ৫5 


বাহাছুর -তমূলিম্‌-উদ্দীন-আঁহন্মদ বি এল এবং ৬হরিমোহন বসু মহাশয়গণের পরলোঁকগমলে 
শৌঁক.পভা আহত হইয়াছিল । . .. - 

আয়-ব্যয়-_গত. বর্ষের তহবিল” ১০১৬৮৩, "বর্তমান বর্ষের আয়; পি মোট আয় 
১২২৭৩, বর্তমান বর্ধের ব্যয় ২১১৷/০। উদ্ধত ১*১৬৮৩ টাকার মধ্য জা ব্যাক 
১০০৪ জমা দেওয়া আছে এবং ১৯৮৩ সম্পাদকের হন্তে আছে। 


¥ গোঁহাটি-শাখা--১৮শ বর্ষ, ১৩৩৩ 
সভাঁপতি-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেক্ানাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ! 
সম্পাঁদক-- * - শ্রীযুক্ত আপ্ততোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 

অধিবেশন-সংখ্য! -৬। পঠিত প্রবন্ধ, কবিতা এবং লেখকগণ---- 
১। রবীন্্নাথের মহনগীলতা-_-শীযুক্ত তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ) 





২। হিমালয় ভূগোল__ * সত্যভূষ্ণ সেন। 
৩। ব্রঙ্গগোগীর সাধনা ও সিদ্ধি--. * হরিলীবন গোস্বামী | 
৪। চুরির উপদ্রব (গল্প) * মত্যভূষগ সেন । -- 


৫। জাপানে শিক্ষার ইতিহাঁদ-- *- ভুবনমোহন সেন এমএ! 
৬। বঙ্গ-দাঁহিত্যে আর্ট- * :* তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ। 
৭7 - শ্তাঁরেনটনের দক্ষিণ মেরু - | | 
চর " অভিযান. 27০ সত্যভূষণ সেন। 
৮। বৈজ্ঞানিক-ডুটকী--- - “*: রি চাপা এম এ। 
৯। আহোম ব্রিটিণ ইতিহায়ের -.. 
১:5, <" কয়েকটি কথা. € .৮ হিতে UT 
১৪। ভাস্করাচার্যোর লীলাবতী-- * তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ। 


১১1, বাংলা সাহিত্যের গতি - ২ 2 ঃ + 

ও পরিণতি » - তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ। 
১২। বিজ্ঞানানন্দের ঘ্ষদ--. ... :”. স্থরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়.এম এ। 
১৩। কবিভা--. * সত্যভূষণ মেন । 
১৪। স্থতি ( কবিত। )-- 4 j * হরিজীবন গোস্বামী | .. 


1 
টন 


,মেদিনীপুর-শাখা-::১৪শ, বর্ষ ১৩৩৪ . 
সভাঁপতি-_শরীযুক্ত মনীষিনাথ বন্গ সরস্বতী এম এ, বি এল। 
সম্পাদক-- * নলিনীনাথ দে। 
নাস্ত-দংখ্যা ১৪৭, অধিবেশন-সংখ্যা ৫৩ (সাপ্তাহিক ২৭, মানিক ৩, কাৰ্য্যনির্কাহক- 


3 i [] 
৫২... - বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [-৬ৎপ' বর্ষের 
সমিতি ৭, প্রবন্ধ-নির্কাচনজমিতি ৭, না্ট্য-সমিতি. ৪, অভ্যর্থনা:সমিতি ৩, : বিলে নাখায় 
. অধিবেশন ১ এবং অনুসন্ধান-সমিতি ১)। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সৃংখ্য! ১২৭০ । | 
কর বক গন ই খাদ চাপা বন ৭ দাদ 
সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। - 
আয়-বায়--আয় ২৬৯৮৮০, ব্যয় ২৪৬/৮১২]০। 


নদীয়া-শাখা ১৩৩৪ ~- 
সভাপতি--রায় শীযুক্ত দীননাথ-সান্তাল বাছাহুর বি এ; এম বি। 
সম্পাদক--ীযুক্ত ললিঙকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল?) এ 
গদদ্য-দংখ্যা--৩৪, অধিবেশন-সংখ্যা--৬, ০ এবং ব্যয় হট | 
পঠিত প্রবন্ধ ও লেথকগব- - ২ - রি 
১। নার নবাব বারা চৌনক | 
২। সাহিত্যে স্বেচ্ছাচটরিতাঁ  - = আী- ও --. 
৩। রামায়ণ ( আদিকাও )--রায় ভীযুজ দীননাথ সান্ভাল হি বিগত 
৪। বর্তব্য-সমদ্যা-_র যুক্ত গিরীন্রানাথ মুখোপাধ্যায় 1০ 
এতঘ্যভীত বাধিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত! সরল! দেবী বি:এ-মহাঁশয়া ক 
তিনি তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন এবং বালিকাগণ শরধকনমনার গান ও'আধৃতি করেন। 

" জীঘুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের বিদেশযাত্রা উপলক্ষে অভিনন্দন দেওয়া হয় । তিনি 
সঙ্গীতকলা সন্ধে বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক কাজি নজরুল ইস্লাম (ও: শ্ধুও নলিনীকাত্ত . 
লরকার গান করেন। তরে শরযুক্ত ছ্বতর্মার রায় ও টি শরতচতী' had ss 
ব্যদ-কৌতুক করেন। . . 

Ct dlls ib ৌধুরী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকুঞকপ কযা 

j a হুগলী- )শাখা_-বঙ্গাব ১৬৩৪ 

সভাপ্তি--প্ীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী । - রি 
i সম্পাদক-- * ললিভমোহন মুখোপাধ্যায় । | 
সদস্য-সংখ্যা--৮*, পরিচালন-সমিতির সভ্য-সংখ্যা--১২। 
অধিবেশন-দংখ্যা-_-পরিচালন-সমিতি--.১* এবং' সাধারণ 'অধিবেশম-_-৪। 
অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও শ্লেখকগণ__- 

১। সমবায় ও গ্রামের উন্নতি-্রীযুক্ত আগুতো দত্ত বি এস্‌সি। 
২। পুজা ও জন-সেবা-_ * জলিভমোহন সুখোপাধ্যায়। 


সাংবৎসরিক ] | কীর্ধ্য-বিবরধ ৫৬ 


এতঘ্যতীত বিজয়! দশমীতে সঙ্গীত-সন্মি্নী হয় এবং শুীপঞ্চমীতে 'বাধী-বন্দন/ কবিতা পাঠ 
এবং আবৃত্তি প্রভৃতি হয়। - 

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের আয়োজনে “হুগলী জেলা পাঠাগার-সন্িলনে'র, দ্বিতীয় 
অধিবেশন উত্তরপাড়ায়* অন্থ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি এদ্‌সি 
মহাশয় অভ্যর্থনা-দমিতির এবং মহামহোপাধ্যায় শীযুক্ত ডাঃ হরপ্রদাদ শান্তী মহাশয় সন্দিলনের 
সর্জমুতি, হইয়াছিলেন। হুগলী জেলার ৪০টি পাঠাগার হইতে প্রতিনিধি এবং কলিকাত! 
হইত বহু সাহিত্যিক এই স্দিলনে যোগদান করেন। অধিবেশনে বহু প্রবন্ধ পঠিত হয় 
ও বিলেষজ্ঞগণ বক্তৃতা করেন। এই সম্পর্কে একটি প্রদর্শনী হয়। তাঁছাতে বরোদ! রাজকীয় 
পাঠাগার, বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, চন্দননগর পুস্তকালয়, বীশবেড়ে পাঠাগার, ইস্পিরিয়াল 
লাইব্রেরী প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদর্শনের জন্ত পুস্তকাদি ও লাইব্রেরী গঠন ও উন্নতি 
সম্পককাঁ চিত্র ও পুস্তক আমিয়াছিল। 

পুস্তক-সংখ্যা_বর্ষশেষে প্রায় ৩৫০ পুস্তক পাঠাগারে রক্ষিত ছিন। 

পরিষদ্‌ মন্দিরে ঠবছ্যতিক আলোক সংযোজিত হইয়াছে । 

আয়ব্যয়--আয় ৪৪১৬৯ ব্যয় ৪১৭৮৩ উদ্বৃত্ত ২৩৩৬ । 

এতদ্যতীত উক্ত সন্মিলন সম্পর্কে ১২৫ বিশেষ সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহ! উক্ত 
কার্ধ্যেই ব্যয়িত হইযাছে। 


চতুক্্িংশ ভাগ] ' | [চতুৰ্থ সংখ্য 


সাহিত্য পরিষৎপ তরিকা 





. EL এডি 9২ টু. উল ৪ 
ka মা Gs 
€ 1 
খ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহ! 
সূচী 
( প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন ) 
১। সরপ্বতীর বলি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্ধাভূষণ ' L২১৩ 
২। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে 
বাঙ্গালা পুথি »* ্রীয়ুজ চিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাবাডী এম এ ২২৩ 
৩! চণ্তীদাসের কৃষ্ণকীর্ভন -.:- শ্রীযুক্ত রমেশ বস্থ এষ এ " ২৩৩ 
৪1 অনুমতি দেবী +" শ্রীযুক্ত নলিনীনাখ দাশগুপ্ত এমএ .« ২৪৯ 
৫| বৈজ্ঞানিক পরিভাষা:সম্বন্ধে - 
একটি কথা. . শ্রীযুক্ত হেমচন্্ দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস্‌ ২৫৭ 
৬। ফরিদপুর কোটালিপাড়ার ” fl 
"গ্রাম্য শব ১৮ শ্রীযুজ্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ ২৬৯ 


_ চ'<ভী লাহে পীলগন্বহ্লী 
স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়, বি এ মৃহাশয়- সম্পাদিত ও পরিষদ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত 
চণ্তীদাসের পদাবলী, নিঃশেষ হুইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি, পরিষৎ স্থির করিয়াছেন যে, অভিজ্ঞ 
সম্পাদকসঙ্ঘের দ্বারা সৃম্পাদিত চণ্তীগ্রাসের পদাবলীর- এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ কবা 
হইবে। এই গ্রন্থ নির্দিইসংখ্যক মুক্রিত হইবে ৷ যাহারা এই গ্রন্থ লইতে ইচ্ছা করিবেন, 
তাহার! নিয্লিখিত ঠিকানায় বনীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক রি নামে ১২ এক 
টাকা পাঠাইয়া-গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত হউন 1. 


প্রাচীন পবিত্র ত তীর্থ 


7 গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে ৬ন্রীত্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার 
মন্দির । ইহা একটি বহুপুরাতন সিদ্ধগীঠ এবং বলয়োপগীঠ নামে জনশ্রুতি আছে । 
এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা, সিদ্ধেশ্বরী, মহাঁকাল-_তৈরব । ই, আই, 
আর, হুগলী-কাঁটোয়! লাইনের জীরাট স্টেশনের অর্থ মাইল পূর্বে মন্দির ৷ 
সেবাইত-_শ্রীকামাধ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়। 


(২) 
THE AMAZING DISCOVERY OF THE AGE, 
‘THE UNIVERSE 


If you wish to know the extent of the knowledge of the 
Vedic Hindus in Physical and Astronomical sciences tested 
with the touch-stine of modern science, you must read 0009 
unique book, and you will be satisfied, no doubt. [618 written 
with the help of Geology, ancient and modern astronomy, - the 
Vedas, the Puranas, the Koran, the Bible, the Avesta, eto,., 
. eliminating the allsgories, on a strict scientific method. “Once 
taken up, cannot b3 left unfinished.” —A. B. Patrika. ‘There 
is much in this huge volume * * to show the author's pains- 
taking perseverence in research.” —FOR WARD. P. 460, price 
Rs. 6-49 foreign post-free 98. Benode Behari Roy Vedaratna, 
Research House, F: O. 185৮ India. . 
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কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য 
করিবার জন্ত একটি তাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। . এ পর্য্যন্ত এই ভাণ্ডাবে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী 
দত্ত মহাশয় ২১০০ দুই-হাজার এক শত টাকার কোম্পানীর কীগজ এবং নগদ ৯২-টাকা দান - 
করিয়াছেন। এতত্যতীত নিয়লিখিত পুস্তকগুলির বিক্রয়লন্ধ অর্থ এই ভাগারে জমা হয় ।.. 
(ক) বৃদ্দাবন-কথা-শ্রীযুক্র পুলিন্বিহারী দত্ত ৷ মূল্য - সাধারণ পক্ষে ২1 সন্ত পক্ষে ১৮০ 


খে) মেঘদূত (মূল, অশ্ব ও পদ্ভানুবাদ )_্রীযুক্ত পাচকড়ি.ঘোষ - DI পর, 
গে) খতু-দংহারম্‌ ( মুল, টীকা ও পদ্ধানুবাদ )% গণপতি সরকার বিস্তারত্ব ১৯ ১৯ 
(ঘ্‌) পুষ্পবাণবিলাসম্‌ (মূল ও পদ্ধাহুবাদ ), ৮  বিধুভূুষণ সরকারি ' lyfe 1৮০ 
(ও) উত্তরপাড়া-বিবরণ -. . »- অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 1০157 
(চ) ভারত-ললনা রা রামপ্রাণ গুপ্ত . - :1/০ ‘Ve 








ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের স্থতি-রক্ষার জন্য কবি প্রযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহার রচিত ন্ট! পরিষৎকে দান করিয়াছেন্‌। মূল্য ॥* 

পবিষদের সাধারণ-ভাণারের পুষ্টির জন্ত শী জীনাথ সেন মহাশয় তাহার রচিত ভান্বাতজ্ 
- (২ম ও ২য় খণ্ড) দান কর্ডাছেন। “ | যুৱা ১৯২ 

বজীয়-সাহিত্য-পরিযদের রঙ্গপুর-শাখারি প্রকাশিত এবং স্বর্গীয় পণ্ডিত রজনীকান্ত চবি 
প্রণীত গ্ৌড়েল্ল ইতিহাস. ১ম থওড-হিন্দু বাজিত্ব-১ এবং '২য় খণ্ড মুসল- 
মান রাজত্ব ১1০। * ct ও 


(৩) . 
. "আপ্রকীশিত-পদ-রত্বাবলী” ও ও “্রম-মঞ্জরী” 


যাহারা বৈষ্ণব-কবির পদাবলী- পাঠেব সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে চাহেন, তাহাদের 
“গীতগোবিন্দ,” “পদ্কল্পতরু” প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র রায়, এম্‌, এ 
মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব কবিদিগের ছয় শতের অধিক উৎকৃষ্ট 
অপ্রকাশিত পদাবলী-পূর্ণ স্থবিস্তৃত ভূমিকা, পদ-সথচী, ব্রস-সথচী ও শব্-কোষ-সম্বলিত 
“মপ্রকাশিত পদ রত্বাবলী” ও রস-শান্তরে অতুলনীয় সংস্কৃত গ্রস্থ ভাঙুদ্রত্তের রস-মধ্রবীব বিস্তৃত 
ভূমিকা, সুচী ও রস-বিশ্লেষণ-সম্বলিত সুমধুর পদ্ভামুবাদ পাঠ না কবিলে চলিবে ন|। 
“অপ্রকাশিত 'পদ-রত্বাবলী” ঢাক! বিশ্ব-বিগ্ালযে 'বাঙ্গায়ন| ও সংস্কৃত’ শাখার বি, এ পরীক্ষার 
অন্ততম পাঠ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, প্রবাসী প্রভৃতির উচ্চ প্রসংশা-স্ুচক্ক 
অভিমত হুইতে কয়েক পঙক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 

"বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্যে আপনার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য বঙ্গ-সাহিত্যের 
প্রভূত উপকার করিয়াছে; এ সম্বদ্ধে আপনার কৃতিত্ব সাহিত্য-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই শ্বীকাঁব 
করিবেন ।*-_ রবীন্দ্রনাথ ] 

“এই সকল অপরিচিত পদ-কর্তাদেব পদ বাস্তবিকই রত্বাবলী; অসাধারণ কবিত্ব-গ্রভয় 
সমুজ্জল। বাংলার প্রাচীন যুগেব প্রকৃত কবিত্ব-রদ-উৎস এই সব বৈষ্ণব-পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্য- 
রসিক মাত্রেরই সমাদব লাভ করিবে ।*-_ প্রবাসী 

“রস-ম্জরীতে নায়ক-নায়িকার স্থবিস্তৃত শ্রেণী-ভেদ বিবৃত হইয়াছে । সেই বিবরণী অপূর্ব 
কবিত্ব রসে মণ্ডিত । * * * রস-শীস্বিষয়ক এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অমুবাদ করিয়া 
তিনি সাহিত্যাহরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।”_-ভারতী 

"অ্বাদে সতীশবাবুর সুনাম কেবল রক্ষিত হয় নাই, ব্ধিতই হইয়াছে। এই 
রস-মঞ্জরীতে কেবল আদ্দিরসেরই সোদাহরণ বর্ণনা আছে। আরি-রসের নামে যাহারা 
শিহুরিয়! উঠেন, তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পড়িয়া - রুটির বি আমর! অনুরোধ 
করি।"--হিতবাদী 

মূল্য যথাক্রমে ২২ টাকা ও ॥০ আনা ।- 
গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয়ে, সংস্কৃত প্রেসে ও ঢাকেন্বরী মিল পোঃ, ঢাকা, 
শীয়ু্ত যতীনচন্্র রায় এম, এ ঠিকানায় প্রা্থব্য । 


ল্লোজন্নজিনী ন্মান্ীষঙ্ছল সমিতিক মুখপাত্র 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে বন্ধিত আকারে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধ, 
গল্প ও কবিতায় এবং চিত্রে সুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে । 
- = - ' বঙ্গসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখিকা -, 
| £ঠাকুর-পরিবারের প্রখ্যাতনামা বিছ্ষী - 
ি শ্ৰীমতী. হেমলতা দেবী- লালিত, ছি 
_ মহিলাদের উপযোগী _ এরুপ. সর্বাঙ্গহ্ন্দর মানিকপত্রিকা ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় 
প্রকাশিত হয় নাই। ' কন্তা, বধু, গৃহিণী, প্রত্যেকের অবস্ত পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঁঠ 
করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এধং সমগ্র জগতের মহিলাদের শিক্ষা, সভ্যতা' ও 
উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পাঁরিবেন।- আব বাংলার গ্রামে গ্রামে মহিলা-সমিতির 
ভিত্র দিয়া যে কর্মের আত প্রবাহিত হইয়া. জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছে, 
তাহার সহিত রংযোগ স্থাপন করিতে পাবিবেন.। বার্ষিক মূল্য সড়াক ৩০ ॥ ‘ভি- পিতে ৩%৪ 
ম্যানেজার, ‘হঙ্গলঙ্গ্মী, 
. ".' ৪86, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাঁতা ৷" 


টে বোঢ়, ব্যাস ত্রান্মণ। 
(প্রাচীন গোঁড়া ইতিহাস ) রি ই 

বাঙ্গনার “গৌঁড়াগ্থ-বৈদিক* ত্রাম্ষণনমাঁজের পশ্চিমবঙ্গীয় শাখা, ব্রহ্মার: মানসপুত্র 
মহর্ষি বোঁঢ়ুর বংশধর. “ব্যাস-বৈদিক”, ত্রাহ্ষণগণের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশিত 
হুইয়াছে। প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে ।- ব্রদ্বলোক, 
মহৰি বোঢ়.র জন্ম, খঙনস্র ও ১৮শ পুরাপপ্রণেত! মহর্ষি বোঢ়,, দ্বাপরাদিতে পুরাণ ও 
উপপুরাণের উৎপত্তিব ইতিহাস, বোড়ুর ব্যাস উপাধি, সরযূতীরে ব্রন্ধলোকভরষ্ট বোঢ়, 
কোশলদেশে সরযুতীরে গোৌঁড়দেশ, বোচ়ুর উর্বমুনিকস্া বিবাহ, বোঢ়র -পুল্র মহাতপা 
বোচুর বেদব্যাস ৈপায়নের নিকট বেদপাঠ, বোচ়র নয় পৌন্প ও জামাতৃত্রয্নের, মহর্ষি 
জৈমিনির শিষ্যত্বগ্রহণ, ও সামবেদীয় কৌথুমশীখাধ্যয়ন, বেদবেদাজপার্গতা, চন্্রবংশীয় 
নৃপতি শাস্তস্থ ও ব্ৰ্শাপগ্রস্তা গণ্দার বিবাহে বোঢ়র পৌন্র মহর্বি হংশের "মন্্রপাঠ, 
বোঢ়,বংশধবগণের যুযুংস্থ, বিদুর ও যদুবংশীয়গণের যাজকত! ও ম্তিত্ব গ্রহণ, তাহাদের গৌঁড়- 
বঙ্গবিজয, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে গৌড়দেশ, গৌড়ে বোঢ়, ব্রাহ্মণ উপনিবেশ, গৌড় ও বোড়, 
রা্মণসন্মিলন, গৌড়ব্রাহ্মণের গো ও প্রবর, সামবেদীয় কৌধুমশাখীয়..বোছু ব্রাহ্মণ ও 
য্জুর্কেদীয় কান্ধ ও মাধ্যন্দিনী শাখাধ্যায়ী গৌড়ব্রাহ্মণ, কাশ্মীর দেশ হইতে প্রীহট্ে গৌড়- 
ব্রাহ্মণ উপনিবেশ, পশ্চিমভারতীয়$ ও বঙ্দেশীয় গোড়ব্রাক্মীণ, গৌড়ে বেদ ও পুরাণ 
শান্ালোচনা, গৌড় ও বো, ব্রান্ষণগণের ‘ব্যান’ ও ‘চক্রবর্তী’ আখ্য। প্রাপ্তি । দ্বিতীয়াংশ 
য্তস্থ। গ্রন্থখানি বু গবেষণাপূর্ণ খঁতিহাসিক তত্বে পবিপূর্ণ। মূল্য প্রতি খণ্ডাংশ 
1০ চারি আনা মাআ। 


গৌড় রিসার্চ সোসাইটা, * সম্কলয়িতা ও সম্পাদক-- 
৫1২1১ জয়নারায়ণ বাবু ও আনন্দ | বোঢ়, ৯ চক্রবর্তী । 
দত লেন, ধুর, হাওড়া । বোঢ়, শরবিমলাচরণ মিশ্র চক্রবর্তী এ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা 


( ভ্ৰৈ মালিক ) 


চতুস্ত্িংশ ভাগ 


পত্রিকা ধ্যক্ষ 
শ্রীনরেক্দরনাথ লাহ 


৩ 


২৪৩।১ আপার সাকুলার রোড, বন্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির 
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত। 


১৪৩৪ 
টি ই টি তিল টিতে রিড HEE SEES 
গ্রাহক পক্ষে বার্ধিক মূল্য ৩, তিন টাকা ] [ সফঃন্বলে ৩৭৭ তিন টাকা ছয় আন! । 
প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥* বাঁর আন! । 


[ef 


১৮ 


টনি ভাগের নী 


প্রবন্ধ লেখক 


অনুমতি দেবী -.. শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম্‌ এ 


অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী .. শ্রীহরেকফ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ব 
অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী- 


সম্পাদকের নিবেদন ...  শ্রীসতীশচন্জ্র রায় এম্‌ এ 
অপ্রকাশিত পদরত্বাবলীর * 

উপর মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য .. শ্রীহবেকষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-বত্ব 
কবীন রমাপতি ...  শ্রীমুগাঙ্কনাথ রায় 


চস্তীদাসের রুষ্ণকীর্ভন ... শ্রীরমেশ বন্থ এম্‌ এ 
জৈনদর্শনে ধর্ম ও অধৰ্ম্ম ... জীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ, বি এল, 
জ্ঞান উৎপাদ--প্রাচ্য ও 


প্রতীচ্য ... * শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য 

দীন চণ্ডীদাস (২-৩) ... ভ্রীমশীন্্রমোহন বন্থ এম্‌ এ 
প্রজানিয়মনে ও স্থৃপ্রজাবর্ধনে 

জ্যোতিষের প্রভাব ***  শ্রীগণপতি সরকার বিস্তারত্ব 
ফরিদপুর--কোটালীপাড়ার 

গ্রাম্য শব্দ - ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম্‌ এ 
বীরভৃমের প্রাদেশিক 

শব্সংগ্রহ ... ভ্রীগৌরীহ্র মিত্র বি এ' 

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে 

বাঙালীর ধারণা *** শ্রীরমেশ বন্ধ এম্‌ এ 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে 

একটি কথা ... জ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ, এফ জি এস্‌ ... 
শব্ব-সংগ্রহ ... মোল! শ্ীরবীউদ্দীন আহমদ 

প্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত 


ও সঞ্চয় কবির মহাভারত... শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্বনিধি এম্‌ এ 
সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে 

বাঙ্গাল! পুথি ... প্ীচিত্কাহরণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ এম্‌ এ 
সরপ্বতীর বলি... জ্রীঅমূল্যচরণ বিস্ভাতুধণ 
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সরস্বতীর বলি 
দেবীত্রয় 


প্রধান যাগেব পূর্বে কতকগুলি যাগের অুষ্ঠান কবিতে হয়। এইরূপ অসুষ্টেয় 
যট্ুগের বৈদিক নাম 'প্রধাজ'। ইষ্টিষজ্ছে এই রকম প্রষাজ পাচট্টা, পশুষাগে এগারটা ৷ 
এগাবটা প্রযাজে এগার জন দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চাবণ করিতে হয়। এই যাজ্যামস্ত্রে 
নাম “আগ্রীমন্ত্র আর এই এগার জন দেবতাকে বলে 'আগ্রীদেবতা” | একাদশ আগ্রীদেবতার 
নাম--ইড, ত্বষ্টা, দেবীন্রষ ( ইড়া, ভারতী, সবস্বতী ), উষাসানক্তা, তনূনপাৎ, দৈব্যহোতারা, 
নরাশংস, বহিঃ, বনম্পতি,.সমিৎ ও স্বাহাক্কৃতি। অষ্টম প্রযাজেব দেবতা ইড়া, ভারতী ও 
সরস্বতী । এই প্রযাজে এই তিন দেবীর ষজন হয।* খথ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১০ সুক্ত 
আগ্রীস্ুক্ত। ইহাব ৮ম খক্‌ ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী,-এই দেবীত্রয়ের মন্তর। এই মন্ত্র 
উপদেশ করে 

-“আ নো যজ্ঞং ভারতী তৃযমেতু ইড়ামনুঘদিহ চেতয়্তী | 
তিশ্রো দেবী্বহিবেদং স্তোনং সবন্বতী স্বপসঃ সমস্ত ৷” 

দেবী ভারতী শী আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন; মঙ্য্য যেমন আগমন করে, 
তেমনই দেবী ইড়া এই ষজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়া আগমন করুন। তাঁহার| দুই জন এবং 
সবস্বতী চমৎকার কর্স্মকারিণী, এই তিন দেবী আগমন কবিষা সম্মুখেব স্ুখপ্রদ কুশাসনে 
উপবেশন করুন । 

ইড়া ও ভারতী বৈদিক সরস্বতীব নিত্যসহচরী। সরস্বতীস্থক্ত বাদ দিয়া অন্যান্য 
সুক্তের ৪০টি মন্ত্রে সবস্বতীর স্তরতি আছে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ মস্ট্রেই সরস্বতীর সঙ্গ 
ইড়া ও ভারতীব নাম পাওয়া যায় । আচার্য্য সায়ণ ১.১৩.৯ খগ্ভাষ্যে বলেন, “ইড়াঁদি- 
শব্দাভিধেয়াঃ বকিমূর্তয়স্তিতঅঃ*__ ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির তিনটা শিখা বা মূর্তি- 
বিশেষ । তিনি ১. ১৮৮৪ খগ্ভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া পৃথিবীসম্বন্ধিনী, ভাবতী আদিত্য- 
সম্বদ্ধিনী এবং সরস্বতী দ্যুলোকমধ্বন্ধিনী বাগ্দেবী। তিনি আবাব ১. ১৪২. ৯ খগৃভাষ্যে 
বলিয়াছেন, এই দেবীত্রয় আদিত্যেরই প্রভাবিশেষ ৷ অন্তত্র ১. ১৩. ৯ খগ.ভাষ্যে বলিয়াছেন, 
ইড়া বিষ্ণুপত্বী পৃথিবী, ভারতী ভারতপত্নী এবং সরস্বতী ব্রহ্মার পত্তী। এঁতরেয় ব্রাহ্মণ এই 
‘তন দেবী সম্পর্কে বলিয়াছেন,_ প্রাণ, অপান ও ব্যানই এই তিন দেবী । 

ধন্বেদের একটা থকে (১. ১৪২. ৯) ইড়া, ভাবতী, মহী ও সবস্বতী, এই চাবি দেবীব 





* এতরেয় ব্রাহ্মণ, ২য় গঞ্চিকা, ৪র্থ খণ্ড, ওষ্ঠ জধ্যায়। 
২৮ 


২১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ চৰ্থ সংখ্যা 


নাম একসঙ্গে সন্নিবেশ রা হইয়াছে। একটী (১. ১৩. ১) কে আবার ভারতীকে বাদ 
দিয়া ইড়া, সরস্বতী ও মহঁর স্তব করা হইয়াছে। 

ইড়া, ভারতী, সরস্বতী ক্রমশঃ অভিন্ন হুইয়৷ পড়িলেন। ক্রমে দেবী সরন্বতীতে 
সকলেব গুণ আরোপিত হইল। দেবী সরস্বতী প্রধানা হইলেন? ভারতবাঁসী বৈদিক . 
যুগ হইতে এই সরস্বতীর আরাধনা করিতে আরম্ভ কবেন। আজও সমগ্র ভারত তাহার 
ভক্ত । বৈদিক দেবদেব সম্মানে, পুজায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিমাছেন। 
কিন্তু সরস্বতী সুদুর বৈদিজ কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সমভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।* 


সারস্বত সত্র 


বৈদ্দিক যুগেব খষিনা, রাজারা এবং সাধারণ লোকের! সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিত। 
আর সে সময় পাচষ্টা জাত সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিত। এই “পঞ্চজাতা বর্ধস্তী” 
(৬. ৬১. ১২ ) সরম্বতীর হরে ভাহারাও বড় হুইয়া উঠিল। পাঁচটা জাতির উল্লেখ আমরা 
অনেকবার বেদে পাইয়াছি। তাহাদিগকে বেদে "পঞ্চজাতাঃ” ‘পঞ্চজনাঃ', “পঞ্চজনয়ঃ, 
‘পঞ্চকৃষ্টয়ঃ’ প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে । এই পঞ্চজাত যে কাহারা, তাহা লইয়! 
অনেক তর্ক আছে। কেহ বলেন, তাহার! গন্ধর্ব, পিতৃ,” দেব, অস্থর ও রাক্ষদ। কেহ 
বলেন, তাহার! চারি জাতি ও নিষাদ। কেহ আবার অন্ত রকমও ব্যাখ্যা দিয়াছেন । কিন্ত 
এ সমস্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে বৈদিক উক্তির সঙ্গতি আদৌ হয় না। বেদে কয়েক জায়গায় 
পাঁচটা জাতির নাম একসঙ্গে দেখিতে পাওয়! যায়। সেই পাঁচটা জাতি--অন্, দ্র পৃরু, 
তূর্বন্থ ও ষছু। খুব সম্ভব ইহারাই পঞ্চজাতা। ইহাদের পুরোহিত ছিলেন খুষি “অত্র । 
ইহার! অগ্নি, সোম, মিত্র, ইন্দ্র ও সরশ্বতীর উদ্দেশে প্রার্থনা কবিত। আবার বেদে পাওয়া 
যায়, 'পঞ্চজনয়া বিশান (৮.৫২.৭) ইন্দ্রকে আহ্বান করিত, ইন্দ্র ছিলেন 
'সংপতিঃ পঞ্চজনয়ঃ' ( ৫. ৩২, ১১); অগ্নি ছিলেন “পঞ্চজনয়ঃ পুরোহিত: ( ৯. ৬৬. ২০); 
বেদে ( ১, ১১৭, ৩) অক্ৰিকে বল! হইয়াছে 'থবিং পঞ্চজনয়ম্, | এই পঞ্চ জাতি সরস্বতীর 
অতিপ্রিয়্ ভক্ত ছিল। 

খবিরা সরস্বতীর উপাসনা করিতেন, সাহার তীরে যজ্ঞ করিতেন। ক্রমে তাহারা 
সরস্বতীর জন্য যজ্ঞ আরপ্ত করিলেন। যে স্থানে সরম্বতী বালুকামধ্যে লুপ্ত হইয়াছিলেন, 
তাহার নাম হইল “বিনশন*। এই বিনশনের দক্ষিণ কূলে ষষ্ঠ তিথিতে সারস্বত মন্ত্রের 
ব্যবস্থা খবিরা করিলেন। লাট্যাষন শ্রোতস্্র (১০. ১৫. ১) উপদেশ করিলেন,--“দক্ষিণে 
তীরে সরস্থত্যা বিনশনস্ত দীক্ষেবন্‌ সারম্বতায় যষ্ঠ্যাং পক্ষস্তেতি গৌতম: ।” এই সারস্বত 
সন্তে পত্বীশালা, শামিত্র, সনঃশালা, আত্ীশ্র, সমস্তই চক্রাকাব করিয়া তৈরী করা হইত। 


উজ ৃঁ সরস্বতীর বলি ২১৫ 


সদে! ষজ্ঞাগারং চক্রীবদাকারং ভবতি।-_শা. শ্রৌ. সুত্র ১৩. ২৯, ৭ 
আগীধ মপ্যাগারং তথৈব চক্রীবদাকারং ভবতি ।-:১৩,২৯৮ 
উল 'খলবুক্লাকারে| যুপো ভবতি ।--১৩,২৯.৯ 
এই সারহত সান সরস্বতীর অন্ত একটা 'মেষী বলি দিবার হইল । “এই বলি 
শৌন্ামণীযাগেই বিহিত হইল । শাহ্ধায়ন ব্যবস্থ। দিলেন, 
ধুতস্ত সৌত্রামণস্তাশ্বিনঃ পশ্ুলেঁহিতেন বর্ণেন হিসি সারম্বতী চ মেষী ইত্যেতৌ 
পশু উপালস্তৌ সবনীয়ন্ত।-_-১৩ ১৩.১ 
নানা দেবতার নিকট অনেক বকম বলির ব্যবস্থা আছে । ৰ নিকট গে! ও মহিষ 
বলি দেওয়| হয় (শ ব্রা. ৫. ৫. ৪. ১)। অশ্বমেধযজ্ঞে মোমও পৃষাব নিকট ঘনধৃদর বর্ণেব ছাগ 
(শতগথ*ব্রা_-১৩.২.২.৬ ) অগ্নিব নিকটও ছাগ--তবে তাব ঘাড়টী কাল হওযা চাই (প্র. 
১৩.২.২.৩ ) ; অশ্বিদ্বয়ের নিকট লোহিত ছাগ, তবে নীচেব দিক্‌টা কাল (এ ১৩. ২.২ ৫), 
বাযু ও স্ুর্য্যের নিকট সাদা ছাগ, ষমের বলিতে রুষ্ছাগের প্রয়োজন ( ও ১৩. ২.২.৭ )। 
বিশেষ লোমশ উরুযুক্ত ছাগ না হইলে স্বষ্টার বলি হইবে না (ও ১৩২.২.৮)। সরস্বতীর 
সাধারণতঃ মেষী--ছাগ হইলেও চলে ( খর ১৩, ২.২.৪ )। 
কৌষীতকি, লাট্যায়ন, আশ্বলাষন, আপস্তত্ব ও বৌধায়ন শ্োতস্থত্র এই সমস্ত বিধির 
অঙ্মোদন করিলেন। 
সরদ্বতীষাগ সম্বন্ধে বান্মণগ্রন্থে অনেক আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। 


সোমক্রয়ে সরস্বতী 

সোমষাগে নোম না হইলে চলে না। এই লোমকে বৈদিক সাহিত্যে রাজ! বলিয়া 
বর্ণনা কবাও হইয়াছে । একটা প্রাচীন প্রবাদ ছিল যে, দেবতারা রাজ! সোমকে পূর্ববদিকেই 
ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে নিয়মই হইয়া গেল যে, খত্বিকেরা প্রাচীন বংশের পূর্ববদিকেই 
সোমক্রয় করিবে [ এতরেয়ব্রাহ্মণ, তৃতীষ অধ্যায় ]| যাহা হউক, রাজ! সোম গন্ধর্বাদের 
নিকট ছিলেন। দেবগণ ও খরষিগণ তাহাদের নিকট সোমকে আনিবার অন্ত উপায় চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। সেখানে বাগদেবী বাক্‌ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহাদের বলিলেন, 
দেখ, গন্ধর্কেরা স্রীকামী; আমাকেই তোমর! সোমের মূল্যস্বরূপ কর। দেবগণ কিছ্ব 
বাকৃকে ছাড়িয়া থাকিতে রাজী নন। তখন বাগ দেবী বলিলেন, তোমরা আমাকে দিয়াই 
সোম ক্রয় কর; যখনই তোমাদেব দরকার হইবে, তখনই আমি তোমাদের নিকট আসিব। 
অগত্যা দেবতারা তাহাতেই সম্মত হইলেন। বাগদেবী মহতী নগ্নরপধাবিণী হইযা 
গদ্র্ধদিগের নিকট গমন করেন, তবে তিনি অগ্নিপ্রণয়নের সময় পুনরায় ফিরিয়া আসেন 
[ ধ্ইতরেয় ব্রাহ্মণ, ৫ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড ]। তৈত্তিরীয়-সংহিণ্ত! (৬.১৬.৫ ), মৈত্রায়ণী-সংহিতা 
(৩৭৩ ) ও খতপত্রাক্মণে আখ্যানটা রূপান্তরিত। শতপথের আখ্যানটা এই, 


২১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ ৰথ মধ্যা 


শৃতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন (৩,৫.১,১৩ )_ পূর্বে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরোগণই ছিলেন। 
অঙ্গিরোগণ প্রথমে যজ্ঞে; আয়োজন করেন। তাঁহারা আয়োজন শেষ করিয়া তার পরদিন 
আসিয়া যজ্ঞ করাইবার জন্য অগ্নিকে াহাদেব আহ্বান কবিতে, পাঠাইয়া দিলেন। 
আদিত্যগণ কিন্তু পরামর্শ রিল যে, তাহারা অঙ্গিরোগণের নিকট যাইবেন না, বরং তীহারাই 
তাহাদের নিকট আসিবেন। তাহারা সোমযাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তাহারা 
সেই দিনই ষজ্ঞের আয়োক্সন করিয়া অগ্নিকে বলিলেন, আজই আমবা যজ্ঞ কবিব, ইহ! 
আপনি ও অঙ্গিবেগণ জানিয়া রাখুন। তবে আপনাকে আমাদের যজ্ঞে হোত! হইতে 
হইবে। আদিত্যগণ অন্ত কাহাকে দিষ! অঙ্সিবৌগণকে সংবাদ পাঠাইয়! দিবেন। তাহাবা 
অগ্নির উপর বেজায় চটিয়া গেলেন। অগ্নি বলিলেন, তিনি কি করিবেন, নিরপবাধ 
আদিত্যগণ তীহাকে ববণ করিলেন, তিনি তাহাদের কথা ফেলিতে পাবিলেন না1। অগত্যা 
অঙ্গিরোগণ উপায়ান্তৰ নই দেখিয়া আদ্িত্যগণকে যজ্ঞ কবাইলেন। আদিত্যগণ দক্ষিণা 
স্বরূপ দিবার অন্য বাকৃকে আনয়ন করিপেন। অঙ্গিরৌগণ বাক্‌কে গ্রহণ করিতে রাজী 
হইলেন না ; বলিলেন, ইহাকে গ্রহণ করিলে আমাদের ক্ষতি হইবে। কিন্তু দক্ষিণা ব্যতীত 
যজ্ঞ পুর্ণ হইবে না। কাজেই তাহারা সুর্য্যকে আনিলেন, অঙ্গিরোগণ সুরধ্যকে দক্ষিণাস্বরূপ 
গ্রহণ করিলেন। ইহাতে ব্বাক্‌ বড়ই রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, হ্ধ্য কোন্‌ গুণে আমার 
চেয়ে বড় যে, তাবা আলাকে গ্রহণ না করিয়া স্র্ধ্যকে' গ্রহণ করিলেন? এই কথা বলিয়া 
তিনি ইহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। আদিত্যগণ বলিলে দেবতাদের বোঝায়, 
অঙ্গিরোগণ অসুর । বাক্‌ ক্রুদ্ধ হইযা সিংহীরূপ ধারণ কবিলেন।* দেবাস্থবদের মধ্যে 
যাহা কিছু সম্মুখে পাইক্নে, তাহাই নষ্ট করিতে লাগিলেন। দেবান্থররা অস্থির হইয়া 
পড়িলেন। দেবতাদের পক্ষ হইতে অগ্নি এবং অস্থরদের পক্ষ হইতে সহরক্ষ দূতরূপে 
প্রেরিত হইলেন। বাকের ইচ্ছা, দেবতাদের নিকট ফিরি! যান। তাই তিনি দেবতাদেব 
বলিলেন, তোমাদের নিকট গিয়া আমার লাভ কি? দেঁবগণ বলিলেন, তিনি এমন কি, 
অগ্নিরও আগে ষ্জ্ঞাছতি পাইবেন। তখন বাক্‌ সন্ধষ্ট হইয়া দেবগণেরই নিকটে গমন 
করিলেন। 

সোম ছিলেন দিব্যধ-মে, আব দেবতার! ছিলেন এই পৃথিবীতে । দেবতাদের ইচ্ছা 
হইল, সোম তাহাদের নিকট আসেন, তাহা হইলে তাহাদেব যজ্ঞের সুবিধা হইবে। গায়ত্রী 
সোম আনিবাব জন্ত আকাশে ছুটিলেন। সোম লইয়। যখন তিনি আসিতেছিলেন, তখন 
গন্ধব্ব বিশ্বাবন্থ তাহা অপহরণ করিলেন। দেবগণ সমস্ত সংবাদ শুনিয়! বলিলেন, গন্ধর্ধেরা 
সত্রীকামুক ; বাকৃকে তাহাছের নিকট পাঠান বাক্‌, তিনি সোম লইয়া আমাদের নিকট 
আম্থন। বাক্‌ প্রেরিত হইয়া, গন্রবদের নিকট হইতে সোম লইযা ফিরিয়া আসিলেন। 


* জৈমিলীয় ব্ৰাহ্মণেও ( 2, ১৮৭ ) সিংহীরুপ ধারণের কথা আছে। 


সন ১৩৩৪ ] সরস্বতীর বলি ২১৭ 


গন্ধর্বগণ পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া! বলিল, “সোম তোমাদের, বাক্‌ কিন্তু আমাদের ॥” 
দেবগণ বলিলেন, আচ্ছা, তাই হউক, তবে বাক্‌ যদি এখানে আসেন, তোমরা জোর করি! 
তাহাকে লইযা যাইও না; এস, আম্বা উভযেই তাহার গ্রীতি সম্পাদন করি। তাহাই হইল। 
গম্ধর্বেবা তাহীব নিকট বেদপাঠ কবিতে লাগিল। দেবগণ বীণাব সৃষ্টি করিয়া বসিয়া 
বসিয়া বীণা বাজাইয়া ও গান করিয়া তাহাকে প্রমোদিত করিতে লাগিলেন | দেবগণ 
বলিলেগ্ন, আমরা তোমারই গান করিব, তোমাকেই প্রমোদিত করিব । সঙ্গীত শুনিয়া 
মুগ্ধা বাক্‌ দেবগণেব নিকট ফিরিয়া আসিলেন।--এইরূপে বাক্‌ ও সোম দেবতাদেব নিকট 
বহিলেন।--শতপথত্রাহ্মণ, ৩.২.৪.১-৬। 

এই আখ্যানটী তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও এতবেঘ ব্রঙ্গণে আছে। কিন্তু অতি সামান্য 
ও অন্তবপ। তৈত্তিবীয়-সংহিত! বা এঁতরেয় ব্রাঙ্ণে বীণাব কোন উল্লেখ নাই । কৃষ্- 
যজুবেদ বা তৈত্তিবীয়-সংহিতায় বাকেব বীণাব কথা আছে । একবার বাক্‌ ষজ্ঞেব কার্যে 
সাহায্য করিতে অস্বীকার করিষা দেবগণেব নিকট হইতে চলিষ। ঘান।- বৃক্ষস্থিত শব্দরূপা 
বাক্‌ই দুন্দুভি, বীণা ও তৃনবের মধ্যে শুনিতে পাওষা যাষ। নৈঘণ্টকে (৫. ৫) নিকজ্ত 
১১, ২৭) বাকৃকে * অস্তবীক্ষ-দেবতাদিগের মধো গণনা করা হইয়াছে। আর 
নিরুক্তে আমর পাই, বজ্ই অন্তরীক্ষদেবতা বাকৃ। কৌধিতকী ব্রাহ্মণের (১২.২ ) 
'সবন্থতীতি তদ্দ্বিতীয়ং বজ্ররূপন্ এই উক্তি নিরুক্তসিদ্ধান্তেব বীজ বলিয়া মনে হয। 


সরস্বতীর বলি 


শতপৎব্রাদ্দণে সবস্বতীব বলি কেমন কবিষা হইল, সে সম্বন্ধে একটী আখ্যান আছে, 
তাহা এইরূপ :_ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ। ইন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বরূপের বিবাদ ঘটে, ফলে ইন্দ্র 
বিশ্বরূপকে নিহত করেন । বিশ্বর্ধপ হত হইলে তা ইন্দ্রের উপব খুব চটিয়! গেলেন। 
ইঞ্জকে শিক্ষা দিবাব জন্য আশ্চর্য্য যাঁদুশক্তিসম্পন্ন সোমরস তিনি আনয়ন করিলেন। হন্ত 
যাহাতে তাহা পান করিতে না পারেন, তাহারও তিনি ব্যবস্থা করিলেন ।১ ইন্দ্র কিন্ত তাহা 
পান কবিবাব জন্য বড়ই উৎস্থৃক হইলেন! তিনি যজ্ঞার্থ আনীত ত্বষ্টার এই সোমরস জোব 
কবিয! কাডিযা লইয়। সমস্ত পান করিলেন। কাজটা ভাল হইল না; তাহাতে যজ্ঞ পণ্ড 
হইযা গেল। আর এই কার্য্যেব ফল ইন্দ্রের নিকট অতি সাজ্বাতিক হইল। তিনি এই 


১। এঁতবেয় ব্রাহ্মণ ( ১ম খণ্ড, ৩৫ অধ্যাষ) ব্যাপাবটা অন্য রকমে বর্ণন! করিযাছেন। ইন্দ্র অষ্টাকে 
মাবিয়া! বহ্মহত্যাকাৰী হন। ত্বষ্টা তখন বৃত্ৰ নামক ব্ৰাহ্মণেব স্ুষ্টি কবেন। ইন্দ্র তাঁহাকেও হত্য! কবেন। ইন্দ্র 
যতিবেশী ব্রাক্ষসদেব মারিয়! বুনে! কুকুরদেব দিয়! খাঁওয়াইয়াছিলেন। ইন ব্রান্মপবেশধারী অরুমঘদেব বধ করিয়!- 
ছিলেন! বৃহস্পতিকে প্রতিহত বরিয়াছিলেন। এই পাঁচ অপবাধে দেবতাঁব! ইন্ত্রকে বর্জন কবিলে ইন্দ্র 
সোমপানে বঞ্চিত হল । কৌষীতকি-্রাক্মণ-উপনিষদ্‌ ও তৈত্তিবীয ব্ৰাহ্মণে এই উপাধ্যানগুলি আঁছে। 


২১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ত সংখ্যা 


দোমরস পানের ফলে ছটফই করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাপিলেন। তাহার প্রতি 
অঙ্গ হইতে বীর্ধ্য (ইন্দিন ) খসিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্র তাহার রি 
হারাইয়া ফেলিলেনং । 
অস্থ্র নমুচি ইন্দ্রকে জন করিবার জন্ত সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তিনি এই সময় কোপ 
বুঝিয়া কোপ পাড়িলেন*- নমুচি ইন্দ্রের শারীরিক দৌর্বল/ দেখিয়া তাহাকে সুরার সাহায্যে 
বিশেষরূপে বলহীন করিয়া সোমের প্রভাব নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের হর্দশা দেখিয়া 
দেবতার! হায় হায় ক্রিতে লাগিলেন। দেবতারা বলিলেন, যিনি ইন্কে আরাম করিতে 
পারিবেন, তাঁহারা তাহাকে পশুবলি প্রদান করিবেন। শেষে তাহারা স্থির করিলেন, 
অশ্বিদ্বয়কে ছাগ এবং সরন্বতীকে মেষ বলি দেওয়া হইবে ' * এদিকে ইন্দ্র রোগমুক্তির জন্ত 
ভিষকের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার বোধ হয় মনে করিলেন । বৈদিক যুগে ভিষক্‌ ছিলেন 
অশ্থিঘ্ধ়। তাহাব পরেও বরারর তাহাদের ভিষক্‌ বলিয়া খ্যাতি আছে। শুরু যজুর্বেদ 
মরম্বতীকেও ভিষক্‌ বলিয়াছেন শুধু তাহাই নয়, ভিষক্‌ যে অশ্িদব, য্দূর্বেদ সরস্বত়ীকে 
তাহাদের পত্বীও বলিয়াছেন । নদীরূপা সরস্বতীর সুস্থতাসম্পাদনকারিণী শক্তির পরিচয়ও 
আছে। অশ্বিত্বয় যখন নমুচির নিকট হইতে সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবী সরস্বতী তাহা! 
. সংস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্র অখ্বি্বয় ও সরস্বতীর নিকট গমন করিলেন। শরণাপন্ন 
হইয়! বলিলেন, তাঁহার! স্কাহাকে সাহায্য করুন। জিনি ছঃখ করিয়া বলিলেন, আমি 
নমুচির নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, 'দিবসে কিংবা! রাত্রিকালে আমি নমুচিকে নিহত 
করিব না। দণ্ডাঘাতে, ধহ্‌ দ্বারা, মুষ্টি কিংবা হস্ত হারা তাহাকে মাবিব না। শু কিংবা 
আর্ত দ্রব্য দ্বাবা তাহাকে মারিব না। তবুও সে আমাকে বলহীন নিস্তেজ করিল। আমি 
যাহাতে আমার বল ফিরিয় পাইতে পারি, আপনারা তাহার উপায় করিয়! দিন। সরস্বতী 
ইন্রকে রোগমুক্ত করিবার অন্ত সৌত্রামণী যাগের স্থত্টি করিলেন। ইঞ্জ নীরোগ হইয়া 
তেজোলাভ করিলেন! মরম্বতী ও অশ্দিদ্বয় জলাভিসেচনপূর্ব্বক ইন্দ্রের জন্য বজ্র তৈরী 
করিয়া দিলেন । তখন ইঙ্স নমুচিকে মারিবার জন্ত উদ্ভত হইলেন। রাত্রি শেষ হইয়া 
আসিতেছে অথচ স্র্য্যও উদ্দিভ হয় নাই, এমন সময় ইন্দ্র না-শুফ-না-আর্্র অভিষিক্ত ফেনের 
দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদ কহিলেন ।« 
সরস্বতী অশ্বিছয়ের সাহায্যে সৌন্রামণী ঘাগের স্থষ্টি করিয়াছিলেন বলিষা তিনি মেষ 
বলিশ্বক্পপ পাইয়াছিলেন। তাই সৌন্রামণীযাঁগে ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয়ের বলির সহিত সরস্বতীর 
উদ্দেশে মেষ বলিও দেওয়া হইত । " 
২1 শতপথ-ব্ৰাহ্মণ ১২. ০. ১. ১-২ ৪ 
৩ এ ১২, ৭. ১. ১5 
৪1 শতপগধ্ব্ৰাচ্ধণ ১২. 1. ১১০১২ 
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শ্রোতন্থত্রকার কাত্যায়ন উপদেশ করেন যে, সোমযাগে বিভিন্ন দেবতার নিকট 
জীববলি দিতে হয়। কেশবপনীয়ের একমাস পরে অথবা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ( ১.৮. ১৯) 
মতে পঙ্ষান্তে অমাবন্তার দিন ও শুরু! প্রতিপদে “বুষ্টিদ্বিরাত্র” করিতে হয়। ্যষটিঘিরাতর 
করিতে হইলে অপ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র সোমযাগ করিতে হয়। অতিরান্ত্রের সঙ্গে ষোড়শী যাগ 
করিবার ব্যবস্থা আছে। যোড়শীতে ইন্দ্রের দাবী। তাহার নিকট তিনটি বলি দিতে 
হয়। কাত্যায়নস্থত্রের (৯. ৮. ৫) নির্দেশ এই যে, অভিরাত্রে সরস্বতীর নিকট চতুর্থ 
ৰণি দিতে হয়। তারপর একমাস পরে অথবা শ্রাবণী পূর্ণিমায় ক্ষত্রধৃতি নামক 
অগ্নিষ্টোম করিতে হয়। তারপর কৃষ্ণপক্ষে সৌত্রাম্ণী যাগ। লৌত্রামশী ষাগে অনেক 
বিশেষ কবণীয় আছে। শতপথ-ত্রাহ্মণ (৫, ৫, ৪. ১) বলিতেছেন,_ 

“শ্বেত আশ্বিনো ভবতি। শ্বেতাবিব হৃশ্বিনাববিপ্র'ল্হ! সরস্বতী ভবত্যষভমিজ্ঞায় 
সুত্রায়া আলভতে ছুর্বেদা এবং সমৃদ্ধাঃ পশবো যদ্যেবং সমৃদ্ধান্ন বিন্দেদপ্যজানে বালভেরংস্ডে 
স্শ্রপতর! ভবস্তি স যস্তজান। লঙভেরং লোহিত আশ্বিনো ভবতি তদ্যষদেতয়া ষঙ্গতে 1” 

অশ্থিত্ব় লোহিতাভ শ্বেত বলিয়া তাহাদের নিকট লোহিতাভ শ্বেত ছাগ বলি দিতে 
হয়। সরস্বতীর নিকট মেষ (এড়ক ) বলি দিতে হয়। 

সম্পূর্ণ সোম্যাগের সাতটি অঙ্গ । সপ্তম ও শেষ অঙ্গ হইল বাজপেয়। অতিবান্র 
ও অপ্যোর্ধাম ছাড়া বাজপেয় একটি স্বতন্ত্র যাগ। বাজপেয়েও ষোড়শী যাগ করিয়া 
তিনটি বলি দিতে হয়। তারপর সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে 
মধ্যম দিনে নানা দেবতার উদ্দেশে অন্যন ৩৪৯ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু যুপে ও যুপাস্তবালে 
বাঁধিয়া রাখা হইত! যাহাদের যুপে বাঁধা হইত, তাহাদের মধ্যে সকল বকম 
পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গই থাঁকিত। অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দেবতার ন্যায় বাক্‌ ও 
সরস্বতীর জন্য পৃথক্‌ বলির ব্যবস্থা ছিল। সরস্বতীর জন্ত মেষী, বৎসতরী প্রভৃতি গ্রাম্য 
পশু এবং পুরুষবাক্‌ অর্থাৎ মানুষের মত কথ! কহিতে পারে, এমন শারিকা প্রভৃতি আরণ্য 
পণ্ড থাকিত। গ্রাম্য পস্তগুলিকে সত্য সত্যই বলি দেওয়া হইত, আর আরণ্য পশুগুলিকে 
মন্ববলি দিয়া ছাড়িয়া দেওয়! হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় সরস্বতীর বলির একটা ব্যবস্থা 
আছে। বাকৃশক্তিসম্পন্প কোন ব্যক্তি যদি ভালরকম কথা বলিতে না পারে, তাহাকে 
সরস্বতীর জন্য একটি মেধী হনন করিতে হইবে। কারণ, সরস্বতীই বাকৃ্‌। সরস্বতীর 
নিকট মেষী বলি দিলে সে ব্যক্তি দেবীর প্রসাদে বাগৃবিভব লাভ করিবেন। অশ্বমেধ 
যজ্ঞে একটি মেষী সরস্বতীর বলি। ইহাকে ঘোড়ার হনূর নীচে বাধিবার নিয়ম *। 

সরস্বতীর বলি সম্বন্ধে শতপথ-্রান্ষণে আর একটা আখ্যান আছে। প্রজাপ-ত 
প্রজা সৃষ্টি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।* ক্লান্তি নিবারণের জন্য তিনি প্রধত্ব করিলেন। 
প্রজাগণ তাহার নিকট হইতে অপস্থত হইয়াছিল, তিনি* তাহাদিগকে নিকটে আনিতে 
৬ | শতপধরাদণ, ১৩ ২,২৪ ১০১০০০০০০ 
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গ্রবত্ব করিলেন। তিনি এগারটী বলির পণ ঈক্ষণ করিলেন। তাহাতে নিজের মধ্যে 
বলাধান হইল। প্রজাগণ ্ঠাহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিল। বলি প্রদান করিয়া 
তিনি .অধিকতর সুস্থতা লাভ করিলেন। এই জন্ত যজমান প্রজা ও ধনলাভ করিবার জন্ত 
একাদশটা বলি দিয় থাকে - প্রথম অগ্নির বলি, দ্বিতীয় সরস্বতীর "বলি, তৃতীয় পুষার 
বলি। এইকপে সোম, কৃহস্পতি, বিশ্বেদেব, ইন্দ্র, মরুৎ, ইন্দরান্ি, সবিতা ও বরুণের বলি 
দিতে হয়।* সরশ্বতীর বলি দিতে হয়, কেন না, শতপথ . বলেন, সরদ্বতীই বাক্‌। এই 
বাকের দ্বারা প্রজাপতি গুনরায় বলসঞ্চয় করিলেন। বাক্‌ তাঁহার দিকে ফিরিলেন, বাক্‌ 
আপনাকে তাহার বশবন্তিন করিলেন। বাকের দ্বারা তিনি শক্তিমান্‌ হইলেন ।” 

শতপৎতব্রা্ষণ সরন্বতীকে চরু দিবারও ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইন্দ্র দেবতাদিগকে 
লইয়া বস্তরের সাহায্যে বুক্রতে বধ করিয়াছিলেন । বাক্‌ দেবগণকে ( “বুত্রকে ) প্রহার কর, 
বধ কর” এই কথা বলিয়া অনুমোদন ও উৎদাহদান করিয়াছিলেন। আর বাক্‌ই সরস্বতী; 
স্থৃতরাং সরস্বতীর জন্য চকুর ব্যবস্থা হইয়া থাকে । এই জন্ত সাকমেধ যজ্ঞে মহাহবির মধ্যে 
সরস্বতীকে চরু দিতে হয়। » নি 

বে সমস্ত দেবতার কাছে সংশৃপ, হবি দেওয়া হয়, কৃষ্ণষজুর্বেদে তাহাদের একটা 
তালিকা আছে। তৈত্ভিরীয় সংহিত! (১,৮. ১৭) ও তৈত্তিরীয় বাহ্মণেও (১.৮, ১) 
এইরকম তালিকা আছে। তালিকায় দেবতার নাম, যথা- অগ্নি, সরস্বতী, সবিতা, পা, 
বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম. স্বষ্টা ও বিষ্ণু। 

সরস্বতীর নিকট পশুবলির কথা আশ্বলায়ন শ্রোতহত্রেও ( ৩.৯.২ ) আছে।-_ 

আশ্বিন সরম্বতৈত্ত্রাঃ পশবঃ | বার্হস্পত্যো বা চতুর্থ । ২ 

এখন আমরা বৈদিক সাহিত্য হইতে ছুইটা জিনিস পাইলাম। সরন্বতীর নিকট 
পশুবলি এবং তাহার জন্য চকু দানের ব্যবস্থা। ছুইটাই যে প্রথারূপে পরযুগেও প্রচলিত 
ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহাব নিদর্শন আছে।. পতগ্রলি ১৫০ পূর্বৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। 
তিনি তাহার প্রণীত মহাভাহষ্যর প্রথম আহ্িকে উপদেশ করিয়্াছেন,_ 

“সারম্বতীম্‌। 'যাঞ্রিকাঃ পঠ্তি'।__ 

আহিতাপ্সিরপশব্ং শ্রযুজ্য প্রায়শ্চিভীয়াং সারম্বতীমিষ্টিং নিবপেদিতি।: প্রায়শ্চিত্তীয়। 
মা ভূমেত্যব্যেয়ং ব্যাকরণম্‌1৮  - . 

আহিতান্ি অর্থাৎ স্যপ্নিক ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া! প্রায়শ্চিত্তের জন্য সারস্বতী 
ইষ্টি করিবে । প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য না হই, এই অন্ত ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত । 

দেখা যাইতেছে, লোকে যজ্ঞ করিবার, সময় মধ্যে মধ্যে অপশবদ প্রয়োগ করিয়া 
ফেলিত। অপশব্দ গ্রয়োন করিলে প্রয়োগকর্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সেই, 


৭ । শতপথব্রীক্ষণ ৩, ৯, ১. ৮1 শতপথত্রান্দুণ ৩, ৯, ১. ৭. ৯) শতপধত্রা্ধণ ২, ৫. ৪. ৫. 
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প্রায়শ্চিত্তের নাম সরম্বতী-যাগ ব। সারস্বতী ইঞ্টি। মম্ুসংহিতায়ও এই সারস্বত-যাগের বিধান 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও এই যাগেব উদ্দেশ্ত প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু তাহা অপশব্দ 
প্রয়োগের জন্য নধ-সত্যের অপলাপের জ্ন্ত, সাক্ষ্য দিতে গিয়া সত্য কথারু পরিবর্তে 
মিথ্যা কথা বলার জন্য । শূত্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ প্রমাদের বশবর্তী হইয়া এমন একটা 
কুকম্ম করিষা ফেলিল, যাহার ফলে তাহাকে বধদণ্ডে দণ্ডিত হুইতে হয়। মনু বলেন 
( ৮. ১৪ ), যেখানে সত্যকথা বলিলে শুক্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিষ বা ব্রাহ্মণের মৃত্যু. হইবে, সেধানে 
মিথ্যা কথা বলাই উচিত। এখানে মিথ্যা সত্য অপেক্ষা প্রশস্ত ।- যাজ্বন্ধ্যও ( ২.৮৩ ) 
এই ভাবের কথা বলিয়াছেন । 
কিন্তু যিনি মিথ্যা কথা বলিবেন, তাহাকে এই জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মঙ্গ 
বলিয়াছেন, 
“বাগ দৈবত্যৈশ্চ চরুভির্যজেরংস্তে সরস্বতীম্‌ । 
অনৃতন্যৈনসম্তশ্ত কুব(ণে! নিষ্কৃতিং পরাম্‌ ॥" ৮১০৫ 
এইরূপ মিথ্যাকথার জন্য যাহারা সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান, তাহাদিগকে চকু 
দিয়া সরস্বতীযাগ করিতে হইবে। সবস্বতীযাগে চরুই বিধি। চরু-বিধির উল্লেখ আমরা 
পূর্বে করিয়াছি । ভরত মুনি তাহার নাট্যশাস্তরেও তাহাই বলিয়াছেন। ভরতের উক্তি 
এইরূপ £ ৪ 
“ব্ৰহ্মাণং মধুপর্কেণ পায়সেন সরম্বতীম্‌। 
শিববিষুতমহেন্্রাস্তাঃ সম্পূজ্য! মোদকৈরথ ॥* ৩.৩৭ 
সরস্বতীর নিকট বলির প্রথা এখনও লোপ পায় নাই। ভদ্রকালীর নিকট বলির 
ব্যবস্থা আছে। ভদ্রকালী সরস্বতী--নীলাভ । বাঙ্গলার বরিশাল অঞ্চলে আজও সরস্বতী,ব 
নিকট সাদ। ছাগ বলি দেওয়া হয়। মাদাবিপুব সবডিভিজনের অন্তর্গত কার্তিকপুরেও 
সরত্বতীপুজাব দিন সরস্বতীর নিকট ছাগ বলি দেওয়। হয়। মাদারিপুরের অগ্যান্ত জায়গায় 
এ প্রথা প্রায়ই নাই ৷ পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সরশ্বতীপুজায় সাদা ছাগল বাল 
দিবার ব্যবস্থা আছে। বরিশালে, মাদাবিপুরে এবং পূর্ববঙ্গের আরও ছুই এক জায়গায় 
ছাত্রের! পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিতে সরস্বতীর নিকট পাঠা বলির মানস করিয়া থাকে! 
পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতীপুজাব দিন নিরামিষ ভোজনই বিধি। কিন্তু পূর্বববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে 
ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া ষায়। বাখরগঞ্জ জেলায়, বিশেষতঃ বরিশাল, রহমৎপুর, 
গৈলা প্ৰভৃতি স্থানে সরদ্ঘতীপুজার পূর্বে কাহারও বাড়ীতে ইলিশ মাছ আসে না। শ্রী দিন 
প্রথম ইলিশ মাছ আনিয়া খাইতে হয় জল্লাবাড়ীতে এঁ দিন ইলিশ মাছ খায় এবং পাঠা 
বলি দেয়। সিরাজগঞ্জ মহকুষায়, বিক্রমপুর, মৈমনসিংহে এ দিন গৃহস্থগণ প্রথম ইলিশমাছ 
খায়। চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালীপাড়ায় এ দিন কেহ মাছ খায় না। 


কুমারখালি ও তাহার নিকটবর্তী স্থান পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমায় অবস্থিত। এই সমস্ত স্থান 
২৯ 


২২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ দ্ঘসখা 
অধুনা পশ্চিমবন্দের অন্তর্দত হইলেও পূর্ববঙ্গের প্রথাম্সারে সরদ্বতীপৃজার দিন প্রথম 
ইলিশ মাছ ভক্ষপের নিয়ম বজায় রাখিয়াছে। 

মাদারিপুর সবড়িভিজনে অধিকাংশ জায়গায়ই সরত্বতীপৃজার দিন জোড়া ইলিশমাছ 
থাওয়ার নিয়ম আছে। যদি জোড়া ইলিশমাছ ন! পাওয়! যায়, তাহা হইলে একটী মাছের 
সঙ্গে একটা লম্বা আস্ত বেগুন একসঙ্গে করিয়া জোড়া করিয়া লওয়া হয়। ঢাকা জেলার 
বিক্রমপুর অঞ্চলে বিজয়া দশমীর দিন কেহ কেহ জোড়া ইলিশ মাছ বাড়ীতে আনিয়া 
থাকেন। ইহারা পরেও ইলিশমাছ খাইয়া থাকেন । কিন্তু যাহারা এ দিন জোড়া ইলিশ ন্তা 
আনেন, তাহার! সরন্বতীপুজ! পর্য্যন্ত আর ইলিশ মাছ খাইতে পারেন না। 


জী টা 


সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথিক্চ 


গত কয়েক বৎসর যাবৎ সংস্কৃত-সাহিতা-পরিষৎ কতৃক নানা স্থান হইতে প্রাচীন 
সংস্কৃত পুথি সংগৃহীত হইতেছে । বর্তমানে আমার উপর সেই পুথির বিবরণ প্রস্তুত ও 
প্রকাশের ভার অর্পিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুধিগুলি আলোচনা করিবার সময় তাহা- 
* বের মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গাল! পুথি আমাব দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃত পুথির সঙ্গেই সেগুলি 
পবিষদে আসিয়া! পড়িয়াছিল। মুখ্যতঃ সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ করাই পরিষদের উদ্দেস্ঠ। 
তাই এতদিন এগুলি কাহারও তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তাহা ছাড়া সংখ্যায়ও 
এগুলি খুব বেশী নহে। 

কিন্তু সংখ্যায অল্প হইলেও ইহাদেরই মধ্যে কয়েকখানি অজ্ঞাতপূর্ব ও নৃতন তথ্যপূর্ণ 
পুথি পাওয়া গিয়াছে । তাহাদের মঘ্বন্ধে সাধারণকে কিছু জানান কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যেই 
পরিষৎসংগৃহীত বাঙ্গালা পুথির মধ্যে কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুথি বাছিয়া লইয়া নিয়ে 
তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রদান করিতেছি । 

সেই বিবরণ দেওয়ার পূর্রে সাধারণভাবে পরিষদের পুথিগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন|। এই সংগ্রহের মধ্যে খুব প্রাচীন পুথি কিছু নাই। ১১৮১ সনে 
লিখিত মহাভারতের আদিপর্ব, ১১৮৪ সনে লিখিত আশ্রমবাদিক পর্বব এবং ১১৯৮ সনে 
লিখিত বিরাটপর্ক, এই তিনখানি বঙ্গীয দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত পুথিই প্রাচীনতম। 
ইহা ছাড়৷ প্রাচীন পুস্তকেব মধ্যে বঙ্গীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত কয়েকখানি পুথিও 
আছে। নৃতন পুথির মধ্যে জয়গোপাল দাসের গোবিন্দমঙ্গল ও বলরাম কবিশেখরেব 
কালিকামঙ্গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই ছুই গ্রন্থ ইতঃপুর্ববে কোথাও পাওয়া গিয়াছে 
বলিয়া জানি না। এতন্তিয় ভাষাসংক্ষেপাশৌচপ্রকরণ, রোগনির্ণর, ভোজরাজের যুক্তিকন্পতরুর 
বাঙ্গালা! পদ্তান্বাদ (আংশিক), রাধাবল্লভ কবিশেখরক ত ভাষাম্থতিসংক্ষেপ বভ্রাহ্মণ- 
পণ্ডিতগণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাৰ আলোটনার নিদর্শনরূপে বর্তমান রহিয়াছে। 
কবিচন্ত্রকত অক্তুর আগমন, প্রহলাদচরিজ ও ভরতসংবাদ পরিষৎমংগ্রহে আছে। 

বৈষ্ণবগ্রস্থের মধ্যে চৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি সুপরিচিত গ্রন্থ ছাড়া ছুইখানি নৃতন 
গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে | দুইখানিই নরোত্তম দাস-রচিত। একখানি বৈষ্ণবামৃত 
এবং আর একখানি রসসার। বৈষ্ণবামৃতে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং বিষ্ণু- 
ভক্তের নান! প্রশংসা করা হইয়াছে । রসমারের বিবরণ নিয়ে অন্থান্য গ্রস্থের বিববণের 
সহিত প্রদত্ত হইবে। | . 

» ২০এ ফান্ধুন, ১৩৩৪, মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 


২২৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ হর্খ সংখ্যা 
এইবার কয়েকখানি পুথির বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। 


>। গোন্বিন্দসজ্জলল ॥ জয়গ্োপাল দাসরচিত। এথানি ভাগবতের অঙ্বাদ 
নহে। ইহা কৃফন্লজাতীয় গ্রন্থ) ইহাতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত . হইয়াছে । কলিকাতা 
স্তামবাজারের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বস্তু মহাশষের নিকট হইতে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। 
লেখক পশ্চিমবঙ্গের লোক হইতে পারেন। ইতঃ পূর্বে অন্ত কোথাও এই 'পুস্তক আবিষ্কৃত 
হইয়াছে বলিয়া অবগত-নহি। রত 2 
আরম্ভ: - | | - & 
" জ্রীবাধাকুষ্ণ । 
বৈধ শ্রুতং ভাগবতং পুবাণং নারাধিতো জৈ পৃৰস: পুরাণং। 
অধেগুতং জৈর্নধরামরাণাং স্তেদাং ব্রেথা জন্ম নরাধমানাং॥ 
নারায়ণ: নাম নরোবরাণাৎ প্রশীক্ষচৌর কথিত পৃথিব্যাং। 
অনেক: জন্মাঞ্জিতঃ পাপসঞ্চয়ং হবিভ্যসেসং স্বতিমাত্রকেবলং ॥ 
প্রণমহো নারায়ণ অনাধিনিধন। _ 
অন্িস্থিতিগ্রলয় জাহার কারণ ॥ 
বণীক জনের সঙ্গে বশীলা সকল। 
মন দিএগা যুন কীছু গোবিন্দমঙ্ল | 
'এ জ্য়গোপাল দায কহে শান্্রমতে। 
গোবিন্দমঙ্গলকথা. যুনহ জগতে |. 
মধ্য £_ 
কানাই হে দেও খেয়া বাহিয়। সকালে 
মধুরা স্বাইৰ বিকে সব সখি মেলে ॥ ধুয়া! 
ঘাটে নৌকাখানি চাপতি বনমালি । 
ঘাটে বহি ডাক পাড়ে রাধিক। নহলি ॥ 
জোগানে উৎ্যুক মতি হইছে আমার । , 
জাইব মধুর! পুরি ঝাট কর পার ॥ * তত 
আইস আইস বোলি গোপী দেয় হাতসান। - 
নেউটীবার' বেলায় আনিঞা দিব গুয়া পান 
| যুগন্ধি চাপার ফুল আনিব কৌস্তরি ৷ | y 
5:7০", তোমারে আনিয়া দিব যুনহ কাণ্তারি | Ee 
যুনিঞ্ানা যুনে বোলে দেখিঞা না দেখি। | 
মুচকী হাশীঞা কৃষ্ণ হাশে আড় আখি ॥ 


সর:১০৪,| পু সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গাল! পুথি ২২৫ 


এ জযগোপাল দাষ গাইল আনন্দে 
নৌকাথানি-বাদ্ধিঞা! কৃষ্ণ আইসে এ বন্ধে ৷ 
( পত্ৰ ১৭৭খ--১৭৮ক ) 
শেষ £- lh ৫ 
এ জয়গোপাল দাষ গাইল কৌতুকে। 
গোবীন্মমঙ্গলকথ! যুন সর্কালোকে ॥ 
fe গোবিন্দমঙ্গলকথা জেই জনা যুনে। 
সৰ্ব্ব গিদ্ধি হয তাঁব বিনিত সাধনে ॥ ইতি কংসবধ ॥ 
মল্লাব রাগ ॥ 
আন নারে আরে গোবিন্দ বাম জয। 
যুনিলে কৃষ্ণের কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ধুয়া ॥ 
তথাহি ॥ নারায়ণো নাম নরোবরাণাং ইত্যাদি । 
ভবিষ্যতে গ্রন্থখানির বিস্তৃত আলোচন! করিবার ইচ্ছা আঁছে। 
২। ক্ালিক্চাসঙ্গল। কবিশেখরকৃত। গ্রস্থকারের পূর্ণ নাম বোধ হয, 
বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখর | গ্রন্থপ্রারম্ভেই বলবাম চক্রবর্তী, এই নাম পাওয়া যাষ। 
«বলরাম চ্রবর্তি মাগে তব পদে ভক্তি 
কব প্রভু কপাবলোকন।” 
কালিপদসবসিজে করিয়। গ্রণাম। 
দিগ বন্দনা গান দ্বিজ বলরাম ॥” (পত্র ৫ক ) 
্রস্থমধ্যে ভণিতায় শুদ্ধ কবিশেখর, এই নামই পাওয়! ষায়। তবে এই কবিশেখব 
কে এবং কোন্‌ স্থানের লোক, তাহ! বলিবাব উপায় নাই। কবিশেখর একটা উপাৰি এবং 
এই উপাধি একাধিক ব্যক্তির থাকা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব পদকর্তী কবিশেখর, , 
সংস্কৃত প্রহসন শঠভাবোদষের রচয়িত| কবিশেখর, এই দুই কবিশেখরের কথা আমরা 
অবগত আছি। 
এই গ্রন্থে বিষ্তান্ন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দিগ্বন্দনায় বঙ্গদেশের নান! 
দেবীমন্দিরের উল্লেখ আছে । রচনার নমুনা, 
সাজে কন্তা বিভা সতি রাজহৎসি জিনি গতি 
চরণে হুপুব ঘন বাজে। 
কদম্ব কোরক কুচ . গজকুস্ত জিনি উচ্চ 
ম্ধাদেস গঞ্জে মগরাজে | - 
সমগিল পুজা কিছু করিল ভক্ষণ 
শ্ুইল খষ্টায় চাবি ভিতে সখিগণ ॥ 


২২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ রব সংখ্য 


কৌতুকে মদন কড়ি দিয়া নিজ কর্ণে । 
বমস্ত আলাপে গীত গায় নানা বর্ণে) 
মধুর বচনে মোহে জত সখিগণ। 
প্রেমে গদগদ চিত্ত হরল গেয়ান ॥ 
মব সখিগণ রঙ্গে মদন মোহিত । 
প্রাধার মঙ্গল গায় বিরহচরিত 1 
কালিপদ-সরনিজ-মধু-লুন্ধমতি । 
শ্লীকবিশেখর কহে মধুর ভারথি ॥ ( পত্র--২৭ ক) 
বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষদে কবিশেখররচিত একধানি দেবীমন্গল আছে। এই গ্রন্থখথানি 
আমাদের আলোচ্য গ্রন্থথানি হইতে স্বতন্ত্র ইহা সপ্ধশতী চণ্ডীর বঙ্গাম্ুবাদ। 
 সেহি বাক্য নে ধরি শ্লোক অর্থ অন্থসারি 
সঞ্চদতি করিল পয়ার ॥ 
. দেবীমঙ্গল ১৬৫২ শকব্দে রচিত হইয়াছিল। 
পক্ষ ভূত রিতু চন্দ্র সকের বরিষে। 
বৈসাখ মাসের চতুর্ধিবংসতি দিবসে ॥ 

বিস্যানুন্দরের উপাখ্যান লইয়া রচিত বহু কবির বহু গ্রন্থের সংবাদ ইভঃপূর্কেরেই জানিতে 
পারা গিয়াছে । তবে আলেচ্য গ্রন্থখানির খবর ইডঃপূর্বে কোথাও পাওয়া গিষাছে বলিয়া! 
জানি না। ভবিষ্যতে এ গ্রন্থধানির বিস্তৃত বিবরণ দিবার ইচ্ছা আছে । 

৩। জ্পতনসাল্প-নরোভম দীনকৃত। ইহাতে বৈষ্ণবধর্শের রসতত্ব আলোচিত 
হইয়াছে। গুরুর প্রয়োজনীয়তা, সাত্বিক গুণ, স্থায়িভাব, রস, দক্ষিণাদি নায়ক, নার়িকাভেদ, 
বিক্ৃতিরস, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে দেখা যায়। গ্রস্থশেষে 
সহজমতের কথা আছে। এই প্রসঙ্গে বিস্তাপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
উপলক্ষেই রামী ও চত্তীদাসের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নমূনাস্বরপ ইহার পরকীয়াতত্ব 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 

হ্জাতিয় সাধুসঙ্গ না করিয় কঙু। 
সঙ্গ করিব! জেবা মানে নিজপ্রভূ ॥ 

l পভ উপক্ষি সতি হয় সর্বনাস। 
পতহিন সতিজনে সদত নৈরাস ॥ 
পরকিয়া রস জিবে সম্ভব না হয়। 
তন্তাবভাবিত বিনা অন্তে নী ঘটয় ॥ 
পণ্ভসঙ্গ করি উপপতি করে ভাব। 
লে জন অসেষ পাপি পাপমাত্র লাভ ॥ 


শত সংস্কৃতঃসাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি ২২৭ 
তবে জদি কেহ বলে ব্রজে গোপীগণে। 
পতি ছাড়ি কষ্ণস্গ কৈল কি কারনে ॥ 
দুর্গম নিগৃড্ ইহা কহিব নংখেপে। 
সংখেপার্থ করি কহি বুঝ কোনরূপ ॥ 
নিজাঙ্গ সঙ্গে রসে ভিন্তাঙ্গ নয়। 
. আছসঙ্গিত স্তাদি ভিন্য নাহি কয় ॥ 
. তদাজ্ীত জন বিনা কে বুঝিতে পারে! 
- চৈতন্তের ক্রিপা ভাবি হৈয়া থাকে জারে॥ 
নিজঙ্গে রাধাঙ্গ একাঙ্গ হৈয়া । 
আস্বাদিল| তন্তাব অবতারি হৈয়া ট 
সবে রায় রামানন্দ জানয়ে অস্তর। 
“আর জানয়ে সরূপ দামোদর ॥ (পেত্র--১৫ক) 
৪1 ভ্ীমর্ভগব্দ্গীতান্যুবাদ । বষ্ঠ অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্যান্ত। 
দ্বিতীয় পক্জ নাই। অঙ্ুবাদকের নাম পাওয়া যায় নাই। অঙ্থবাদ সর্বত্র মুলাছুযায়ী নহে। 
আরম্ত £_শ্রীঞ্ীরাধাকৃষ্ণ সহায় ॥ 
অথ্যে জীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ! লিক্ষতে ॥ 
জিনিতে জমের দায় _ ধরণী লোঁটায়্যা কায় 
বন্দো গুকুদেবের চরণ । 
জাগ জোগ কর্থজান . শ্রবণ মঙ্গল ধ্যান 
গুরুতক্তি মুক্তির কারণ ॥ 
- মধ্যংশ- 
7 কৌমার জৌবন জ্জরা শরীরে বেমন। 
বিনা জত্ধে হয় জায় না রহে কখন ॥ 
দেহান্তরে গ্রাপ্তী হেন মৃত ব্যবহার ৷ 
পশ্তিভে না ভূলে ভেদ জানিয়া তাহার ॥ 
ইন্জিয়গণের হেন বিষয় সংজ্জোগ। 
তবে হয় সিত উদ্মা স্থখছঃখ ভোগ ॥ 
রৌদ্রেতে রহিলে জেন উশ্মা পীড়া করে। 
সিত লাগে রহিলেই জলের ভিতরে ॥ 


দেহ গ্রিবা মস্তকাদি কিছু না চালিবে। 
কেবল নাশীক অগ্র দৃষ্টীকে রাশিবে | 
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" ইন্দ্রিয় মনের চেষ্টা দূরে তেয়াগিবে। 
স্িলোকের না করিবে মুখাবলোকন। 
ভয় তেজি বিশয়ে বিরক্ত হবে মন ॥ 
আমাতে রাখিবে 
061 আ্যুক্তিন্কর্সতর - ভোজরাজপ্রণীত সংস্কৃত যুক্তিকযনতরুর বাঙ্গালা 
পদ্তানুবাদ । অন্বাদকের নাম পুথিতে নাই! পুথিখানি অনম্পূর্ণ। ইহাতে ‘রাজস্বহযুক্তি' 
পর্য্যন্ত আছে। অঙ্থবাদ সকল স্থলে মুলের ঠিক অনুরূপ 'নহে। ভাবাঞ্ণবাদই গ্ন্থকারের 
অভিপ্রেত ছিল বলিয়া মনে হয় । রচনার নমুনা £-_ 
জগতের হ্ষ্টিরক্ষা বিনাশ কারণ। 
- প্রথমে প্রণাম করি তাহার চরণ ॥ 
শান্ত্রকর্তৃচরণ বন্দিয়া বার বার। 
মুনিকৃত শান্ত যত তার লইয়! সার ॥ 
ভোজরাজগ্রকাশিত যুক্তিকল্পতরু। 
মনোইভীষ্টফলদাত! নীতিশান্ত্রগুর | ইত্যাদি 
এ জাতীয় গ্রন্থ বাজালায় খুব কমই পাওয়া যায়। ৮, 
৬। ভ্ডাম্বাস্ম্ব তিৎনক্ষে্ | রাধাবল্পজ কৰিবাদীশরচিত। 1 
একদিন বা্গালাসাহিত্য ব্রান্ষণপণ্ডিতসমাজে বিশেষ অনাদৃত ও অবজাত ছিল। 
অন্য শাস্পগ্রস্থের ত কথাই নাই--পুরাণ পর্যন্ত বাজাল। ভাষায় আলোচনা করা নিষিদ্ধ 
ছিল। শুধু শুফ নিষেধ নহে--তাহার সহিত ভীতি ছিল--ভাষায় পুরাণ পাঠ করিলে 
নরকে বাস করিতে হইবে | 
'_ তবে কালক্রমে ত্রাহ্পপত্তিতসমপ্রদায়ের এ মনোভাব পরিবর্তিত হইয়াছিল । এই 
পরিবর্তনের কারণ পুরাপু-র বাঙ্গালাজ্াষার প্রতি তাহাদের অকৃত্রিম অস্করাগ বলিয়া বোধ 
হয় না। অক্রাক্ষণ গ্রাম্য কবির চেষ্টায় বাঙ্গালাসাহিত্য দিন দিন যে প্রসার লাভ করিতেছিল, 
তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা ভাহাদের সামর্থ্যের অতীত ছিল। সেই জন্য তাহারাও বাঙ্গালা 
ভাষার সাহায্যে সংস্কৃতশান্ সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছিলেন এবং তদুষাী কাঁধ্য করিতেছিলেন। তাহা ছাড়া, বাঙ্গালা ভাষার প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে দেশে” সংস্কৃতশক্ষার অল্পবিষ্তর'অবনতি যে না হইতেছিল, তাহা নহে। ফলে 
সাধারণের কথা দুরে থাকুক, সংস্কৃতজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণপপ্ডিতের দল সৃষ্ট হ্ইয়াঁছিল। ইহাদের 
কার্যের স্থবিধার জন্য স্থৃতি-ও জ্যোভিষের স্যুধারণ বিষয়গুলি বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকাশ কর! 
বিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। জিহবা ছার ক্রিয়াকলাপ - লোপ পাইবার 
আশঙ্কা ছিল। 
আমাদের আলোচ্য গ্রস্থখানি এইরূপ উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 
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রাধাবল্লতের ভাষান্মৃতির উল্লেখ ১৭২৮ শকাব্দে রচিত রাজা পৃথ্বীচন্ত্রের 'গৌরীম্গলণ গ্রন্থের 
প্রীরস্তে আছে ।* পৃ্বীচন্ত্রের উল্লিখিত রাধাবন্পভই বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা কি না, তাঁহা 
জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই। কারণ, রাধাবল্লডের নামীয় স্থতিবন্পক্তম নামে আর 
একখানি বাঙ্গালা স্থতিগ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়া- 
ছেন।? এই ছুইখানি গ্রশ্থের মধ্যে কোন্থানি পৃর্থীচন্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় 
করিবার উপায় নাই। 

, আলোচ্য এহে অশোঁচ, শ্রাদ্ধ ও তিথি, এই তিনটা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 
ইহার রচনার কিছু নমুনা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

* পতত্রাদৌ সপিগাদিব্যবস্থা। সপিগুদানব্যভিরেকে অশৌচ নির্ণয় করতে না পাঁরে 
অতএব প্রথম সপিগাদি বিচার করিতেছি । তাহাতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পুরুষের সপিও হয়। 
ইহার মধ্যে যদি পিতা পিতামহ জীবদ্ধণাতে থাকে তবে দশম পুরুষ পর্যাস্ত সপিপ্ত হয়।” 

৭। ক্কার্ণীদীঙী মহাভাঁল্পত | নৃতন গ্রন্থ বলিয়া 'এখানির উল্লেখ 
করিতেছি না। তবে ইহার শেষে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহা" আলোচনার বিষয়। 
এ অন্ত উহ! এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 

শকার্বা বিধিমুখ করহ তৃগুণ। 

_ম্বক্সিনিনদ্দন অঙ্ক জলনিধি গুল ॥ 
বৃদরাসি বহিভূর্ত মাস সনিশ্চিতে । 
ভালি দিন চন্দ্রহিন গগনবিদিতে ॥ 
মৃগাঙ্ধমূদিতপক্ষ এক অঙ্কস্থিতে। 
সসিযুত বাসরে দিজাম দিন হৈতে ॥ 
কাসির কৃত [ক্যাব্য এই চরিত্র পাগ্ডব। 
সাঁধুগন উপাক্ষন তরিবারে ভব ॥ 
আদিপর্কব ভারথ কেবল যুধাসিদ্ধু। 
সংসারসাগরে ভাই তরিবারে বন্ধু ॥ 
এতদুরে আদিপর্ধ সমাপ্ত ॥ 

কবিত্র অন্গসারে সকাব্দা ১৬৬৪।৩।১৫। 

লিখিতং ্রীহিদয়রাম মিল্ত্র নিবাস গোলপুর পাটনারর্থ শ্রীসাকহি রামবগ্জিক নিবাদ 
নিজগ্রাম় সন ১১৮১ সাল মাহ বৈশাখ ৭ দিনে পুস্তক লেখা সমাপ্ত | বার সনিবারে বেলা 
চারি দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল  . 
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... এই স্থলে তিনটা তারিখ . দেওয়া হইয়াছে_একটা অক্ষরে এবং, দুইটা সংখ্যায়) 
শেষের তারিখটী লিপিকরের, তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। কিন্ত অপর তারিখ দুইটী কাহার, 
তাহা বুঝা,যায় না৷ প্রথম তারিখটা শক ্রয়োদশ শতাবীর । স্থতরাং উহ! কাশীদাসের সময় 
হুইতে পরে না। কাশীদাস উহার ছুই তিন শত বৎসর পরের লোক । দ্বিতীয় ভারিখটাও 
_কাশীদাসের পরের | স্থতরাং উহা! কাহাঁকে নির্দেশ করে, বল! কঠিন । I 
৮। ভ্তল্পতসৎংব্ৰাদে। কবিচন্ত্রকৃত। পুথিখানি ১২৪৬.বঙ্গাব্দে লিখিত। 
পুস্তকের নাম কোথাও দেওয়া-নাই। তবে বনগত রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ, ভরতকৃত 
রামের পাদকাগ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপার ইহাতে বর্ণিত থাকায় ইহা রামায়ণের ভরতসংবাদ 
বলিয়াই মনে হয়। এই গ্রন্থে একটী নৃতন্‌ কথা আছে--ইহাকে দশম স্বদ্ধের কথা’ বলা 
হইয়াছে। 
দশম স্বন্ধের কথ! কবিচন্দ গায়’ { নথ, ১ পত্র ) 
রামায়ণের এই অংশকে “দশম স্বন্ধের.কথা” বলিবার কারণ কি, ঝুবিলাম না। 
.৯। সভ্যন্াল্পান্রপেন্র পাঁচালী । রামকাস্তরচিত। ইহার পরিচয় গ্রন্থ- 
শেষে এইরূপ দেওয়া আছে, 
*রামকান্ত মন্দিঘাটি . আধারে মানিকে বাটী 
দেবের আদেশ পেয়ে কয়।* 
গ্রন্থখানি বোধ চ্য়, রাজসাহী অঞ্চলে রচিত।' এ জাতীয় পাঁচালীতে প্রসিদ্ধ 
কাঠুরিয়াগণকে পাহাড়পুর অঞ্চলের বলা, হইয়াছে। ‘পাহাড়পুরের কাঠুরিয়া যত।' সাধু 
" চাকানিবাসী স্বর্ণবণিক্‌ র্খসাহা। 
সেই দিন এক সাধু. - ঢাকা হত্যা ডিঙ্গা 


. লাগায়েছে কুলে। I 
হৈম বান্তা জাতে রূপসাহা নাম 


নিবাস গৌড় বাদসাহি ॥ 
সাধুর কন্া মনোরমা। বল্লভ শেঠের পুত্র কালীকাস্তের সহিত তাহার বিবাহ হয়। 
আদিশুরধাম বঙ্গে গ্রাম পঞ্চসার । 
লক্ষ টাকা পাঠাইয়া করিল সমাচার ॥ 
বল্লভ সেটের সুত কালিকাস্ত নাম। ' - 
স্থান ও পান্রপাত্রীন এইরূপ নাম এ জাতীয় অন্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 
সাধুর নান! জাতীয় বহু ডিক্বা ছিল। যথা--খুরশান, হংসরাজ, ঢোলপাটী, 
জঙ্গীউঠ, বাঘঝাপি, সোনাভাষী, জয়রাজ ইত্যাদি ( পল্র-৬ ক--খ)।' মিংহলযাত্রার পথে 
অগ্র্থীপে গোপীনাথ, নবন্ধীপে বুড়াশিব; গোপতিপাড়ায় রঘুনাথ, ফুলিয়ায় আযাডুক (1), 
অ্িবেধীতে দরফ খা, রাচ্ণফলায় কাহুরায়কে প্রণাম করিবার কথা আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে 
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কম্পাশ যন্ত্র, দূরবীণ ও মাঞ্জাজ নগরের উল্লেখ আছে। ইহাতে গ্রন্থখানিকে খুব প্রাচীন 
বলিয়া মনে হয় না। 

শিবচন্ত্রপ্রণীত একখানি স্বতন্ত্র সত্যনারায়ণের পাঁচালীও টার আছে, তবে 
তাহাতে নৃতনত্ব কিছু নাই। 

১০। প্রে্মভক্তিমসাল্ল _গুরুদাস বহক্ৃত। এই গুকুদান বঙ্গ কলিকাতা 
শ্যামবালারের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম বনু মহাঁশষের পূর্বপুরুষ । ইনি একজন স্থকবি 
হিলেন। ইহার রচিত কতকগুলি গান আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহার রচনার ভাষ! 
স্থললিত, কোথাও কষ্টকল্পনা বা কাঠিনা নাই। 

গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিতত্ব সরল বাঙ্গাল। পদ্ঠে এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। 

রচনার নমুনা--" 
কল্পবৃক্ষের রদ্বযোগ পীঠেব উপর । 
কায়মুনে ভজ মন কিশোরি কিশোর ॥ 
পূর্বাপর বেদশান্ত্রে আছয়ে সকল। 
পরে গোস্বামিপাঁদে তাহা করিল! উজ্জল ॥ 
তাহার কিরণ লাগে ভক্তগণের গায়। 
মুর্খ বু্বাইতে তাঁরা বর্ণিলা?ভাষায় ॥ 
তার লেশ বর্ণিতে ষে হয় মোর মন। 
পঞ্ু ষেন চায় গিরি করিতে লঙ্ঘন ॥ (৬ খপ) 


যদি রিপু হবে জয়ী মনোযোগে শুন কহি 
শাস্ত্রের সিদ্ধাত্তনাঁরোদ্ধীর | 
রক্ষক করহ্‌ ভক্তি - রিপু হউক হীনশক্তি 


তুক্তিমুক্তিস্পৃহা তুচ্ছ কর ॥ (৮খ পত্র) 
বৈষ্ণবশান্ত হইতে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার নিণের উক্ভিগুলি প্রমাণিত 
করিয়াছেন। | 
ইহার রচিত একটা গানের নমুনা নীচে দেওয়া! হইল, 
গ্রাণথসখি আদি শ্রীমতির জত পৃয়।। 
রাধার মন্দিরে সভে মিলিল আশিয়! ॥ 
সভে পূছে দুতি গো গিয়াছে কতদিন। 
অন্তরে উখলে আজি দেখি শুভদিন ৷ 
সুখডরে বুক কাপে দোলে হিয়ারষ্ছার। 
রাই বলে কালী হৈতে অমনি গো আমার ॥ 


২৩২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ হর্থনংখা 


কেহ বলে বাম অঙ্গ লাগিছে নাছিতে। 
রাই বলে অমনি আমার তিন দিন হইতে ॥ 
আপনা হইতে আজি হৃদপন্ব ফুটে। 
তাহা হইতে কতোই বা সুখের গন্ধ উঠে ॥ 
টি - এত দিনে বিধি বুঝি হুইল সদয় | 
অদূরে মাধব বস্থ গুরুদাসে কয় ॥ ক 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবত্ভী * 


চণ্ডীদাসের কুষণ-কীর্তন * 
i সুচনা 
* ব্গভাষায় রচিত কৃষ্*গীলাবিষগ্নক সাহিত্যে চণ্তীদাসের কৃষ্ণকীর্ভনকে আদিগ্রন্থ 

“বলিয়া মনে কর! হয়। এ পর্যান্ত তাহার পূর্ববর্তী কোন কবির রচনা আমর! পাই নাই। 
এই শ্রেণীর সাহিত্যে সুধু বঙ্গদেশে নয়, বন্গদেশের বাহিরেও চণ্ডীদাঁসের স্তায় গীতি-নাট্যকার 
বড় একটা দেখ! যায় না।- 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক শ্রদ্ধের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসস্তরঞরন রায় 
বিদ্ধহল্লভ মছাশয় ইহার সাহিত্যিক দ্িক্টাকে ততটা মর্যাদা দান করেন নাই, যতটা 
ইহার ব্যাকরণ ও ভাষাতত্বের দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। তাহার পরে এ গ্রন্থ লইয়! 
ষত আলোচন! হইয়াছে, তাহাও স্থধু এ দিক্‌ হইতে । আমার মনে হয়, কুষ্ণকীর্ভন হখন 
সাহিত্য-গ্রন্থ তখন সাহিত্য হিদাবেই ইহার বিচার হওয়া আগে দরকার । 

কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এই কাজে হস্তক্ষেপ করেন নাই দেখিয়া গত ১৩২৮ সালে 
(ইং ১৯২১-২২) যখন আর্মি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে প্রাচীন বঙ্গীয় বৈষব-সাহিত্যে 
গবেষণার জন্ত রামতঙ্ছ লাহিড়ী-রিসার্চ স্বলার নিযুক্ত হই, তখন ক্ৃষ্ণকীর্তনের সাহিভ্য- 
বিচারের দ্রিকৃট! আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে ও আমি যথাসাধ্য অচ্সন্ধান ও আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হই। সেই সময়ে আমি যে সব বিষয় এই গ্রন্থ সম্পর্কে লক্ষ্য করি, তাহা এখন 
আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। . আশা করি, আপনাদের বিচার ও আলোচনার 
দ্বারা আমার ক্রটিগুলি সংশোধিত হইবার উপায় হইবে। 

কৃষ্ণকীর্নের একটা বিশিষ্টতা ও অসামান্ততা আছে, যাহা কোন প্রাদেশিক ভাষায় 
রচিত অনুরূপ গ্রন্থে দেখা যায় না। আমরা বর্তমান ও পরবর্তী প্রবন্ধসমূহে দেখিতে 
পাইব, গ্ী্ীর চতুর্দশ শতাব্দী পর্যাস্ত প্রাচীন ও অর্ধাচীন পুরাণে ও কাব্যে কৃষ্চকথা যে যে 
- স্তরের ভিতর দিয়! আসিয়াছিল, তাহা প্রায় সমস্ত কৃষ্ণকীর্তনে বর্তমান আছে। হরিংংশ, 
বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রদ্ধবৈবর্তপুরাণ, গীতগোবিদ্দ প্রভৃতি গ্রন্থ মন্থন করিয়া চণ্ডীদাস 
তাহার গীতিনাট্যথানি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সব সাক্ষাৎ কষ্ণ-সাচিত্য ব্যতিবেকে 
অন্তান্ত পুরাণ, যথ! _অন্নি, পান্ম প্রভৃতির অনেক কথ! চণ্ডীদাসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

আবার অন্ত দিকে কাব্য ও লৌকিক উপাখ্যান হইতেও চণ্ডীদাস যথেষ্ট মালমশলা 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন! গীতগোবিন্দের "অনেকগুলি গানুকে ত তিনি সুন্দর অন্বাদ কিয়া 
টি1555652 55157958586 


+ ১৮ই চৈত্র, ০০০০০০০৯০০৪ 





২৩৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ধর্খ সংখ্যা 


নিজ গ্রন্থে চালাইয! দিয়াছেন! আমরা আশ্চর্য্যামিত হই যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্শ- 
পুজাবিধান গ্রন্থে যেখানে যেখানে কৃষ্ণের কথা আছে, তাহা চণ্তীদাসের অনেক কথার 
সঙ্গে মিলিয়া৷ ঘায়। যোট-মুটি বলিতে গেলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভবের আগে 
বঙ্গদেশে ঠবঞ্কবতা কি আকার ও হ্বব্প ধারণ করিয়াছিল, তাহা আমরা এই গ্রন্থ হইতে 
জানিতে পারি। কৃষ্ণকীর্তনে এমন সব কথা আছে, যাহা পরবর্তী বৈষণবেরা একেবারে ' 
বঁজ্জন করিয়াছেন। 

চণ্ডীদাসের গ্রন্থে কোলও ইহার নাম, পাওয়া যায় নাই! শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় * 
ইহার নাম দিয়াছেন 'আ্ীতষ্ঞবীর্ভন»। এই নাম লইয়া একটু গণ্ডগোল আছে। কীর্তন 
শব হার! আমরা পদাবলীদাহিত্য বুঝিয়া থাকি। কিন্ত চওীদাসের এই গ্রন্থ গান 
হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশান্ত্রাচুমোদিত কীর্তন নহে। সুতরাং মনে হয়, নামের জন্য 
এ গ্রন্থ আলোচনায় অন্থব্ধাও কম হয় নাই। এই গ্রন্থ সংস্কৃত ও লৌকিক পুরাণের 
সমবায়ে গঠিত বলিয়া ইহাও পুরাণ আখ্যা পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বাস্তবিক বঙ্গভাষায় 
কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যদি কোন মৌলিক পুরাণ থাকে, তবে তাহা এই কুষ্ণকীর্ভন। ইহার 
অনেকগুলি খণ্ড ছিল, সবগুলির উদ্ধার না হওয়াতে এই গ্রন্থের পরিচয় অসম্পূর্ণ রহিয়া 
গিয়াছে। ইহার রচনা দেখিয়া মনে হয়, ইহার মথুরাখণ্ডে কংসবিনাশের কথাও ছিল! 
খাহা হউক," ইহাকে পুরাণ বলিলে ইহার ঠিক প্ররুতি বুঝিতৈ পারা যায়। তুলন! হিসাবে 
“বলা যাইতে পারে, বাঙ্গলার মঙ্গল কাব্যগুলি আমাদের লৌকিক পুবাণ, যথা - ধর্দমমজল, 
চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি। কৃষ্ণকীর্ভন এই ধরণের উচ্চশ্রেণীব মিশ্র পুরাণ। 

কৃষ্ণকীর্ভনে বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত একটি বিষয় এই যে, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুকে 
এমন ভাবে জড়ান হইবাছে 'যষ, দুই জনকে পৃথক্‌ করা যায না। এই জন্ত স্থানে স্থানে সংস্কৃত 
ও লৌকিক পুরাণের বিষযবস্তর মধ্যে অসামপ্শ্ত দেখা যায়। এই কথাটি মনে রাখিলে 
চত্তীদানের গ্রন্থ যে যুগে লিখিত হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা বৈষণব-. 
সাহিত্যে রাধারুষ্ণতত্ব মিশ্রণ্রে ফল। 

কষ্ণকীর্ভন ঠিক রক্ম বুঝিতে হইলে ইহার আলোচনাপদ্ধতির দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে।. কৃষ্ণকীন্ভনকে বিশ্লেষণ করিযা (8815515 ) ইহার উপাদানগুলির 
বিশিষ্টতা কি, ধরিতে চেষ্ট কর! দরকার, তারপর অনুরূপ সাহিত্যের মালমশলার সহিত 
ইহার উপাদানগুলির সংক্টেষণ (5700)5515 ) না করিলে ইহার স্থান ও মৌলিকতা! 
বুঝিতে পারা যাইবে না। 

এই জন্ত আমি কুষ্ণক্ভনের এই আলোচন! তিন ভাগে বিভক্ত করিতে চাই। | 

প্রথম ভাগে ইহার বিশিষ্ট উপকরণ সম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে। কৃষ্ণ এবং রাধা 
সম্বন্ধে কোন্‌ কোন্‌ কথা হোন্‌ কোন্‌ মূল গ্রন্থ বা স্তরবিভাগের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহা 
এই ভাগে আলোচিত হইবে ' অদ্তকার প্রবন্ধে সুধু কৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। 


পন ১৬৩৪]. ' চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্তন ২৬৫ 

দ্বিতীয় বিভাগে গীতিনাট্য হিসাবে চণ্ভীদাসের কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ আলোচিত হইবে। 
আমার মনে হয়, এ দিকে লক্ষ্য না দেওয়ায় আমর! কৃষ্ণকীর্তনের মর্ধযাদ। মোটেই রক্ষা করি 
নাই। বাঙ্গলা দেশের সঙ্গীতের ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থ অমুল্য ৷ 

তৃতীয় বিভাগে ভারতীয় কৃষ্ণ সাহিত্যে চত্তীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের স্থান নিদিঃ 

করিবার চেষ্টা করা যাইবে। সংস্কৃতে ও দেশীভাষায় প্রবল কৃষ্ণ-সাহিত্য রচিত হইয়-ছে, 

" তাহার মধ্যে চণ্তীদাদের একটি নিজস্ব ম হিমা আছে, তাহা দেখাইতে পারিলে প্রাচীন 
, বদনাঁহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। 

এবার অস্তকার বিষয় লইয়া উপস্থিত হইতেছি। 


কুষ্ণকীর্ভনের উপাদান 
৷ কৃষ্ণের নানা নাম ' 


চণ্ধীদাসের ক্ষ্চকীর্তনে কৃষ্ণের নানা নাম পাওয়া যায়, ইহাদের সকলের সঙ্গে 
কুষ্ণলীলার কোন সম্পর্ক নাই। বিষ্ণুর নানা অবতার ও নাম কৃষ্ণে অপ্সিত হুইয়াছে। 
কৃষ্ণকে যদি গোপীনাথ, গোবিন্দ, গোপাল, নন্দের নন্দন, বনুলকুমার, বালগোপাল প্রভৃতি 
বলা হয়, তবে তাহাতে স্বাভাঁবিক চিন্তার কোন বাধা হয় না, কিন্তু তাহাকে যদি পদ্মনাভ, 
চক্রপাণি, গদাধর, সারঙ্গধর, মধুসুদন, মুরারি, নরসিংহ, হৃবীকেশ, গরুড়বাহন বলা বায়, 
তবে বুঝিতে হইবে, কবি ইহা চাহেন যে, আমরা কৃষ্ণের উপস্থিত ললিতলীলার মধ্য দিম 
. বিষ্ণু বেতার -শোর্ষ্য ও বীর্ধ্যপ্রকাশক কার্যযাবলীর যোগ রক্ষা করি। এই নামগুলির 
মধ্যে সারঙ্রধর শব্দটির অর্থ আমরা পরে আলোচনা করিয়াছি। 

এই নামুগ্ুলি ছাড়া আর যে সব নাম কৃষ্ণকে দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীধর, 
শ্রীনিবাস/দেহের দেবতা, মদনমুরুতী ও মাহাকোল শব্দগুলি লক্ষ্য কর! দরকার । 

শ্রীধর শবদ্ধারা কৃষ্ণের সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্বন্ধ অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। প্রাচীন 
পুরাণে ও কৃষ্ণকীর্তনে লক্ষ্মী আসিয়া রাধা হইয়াছেন, এরূপ আছে; কিন্তু পরবর্তী বৈষ্ণব- 
সাহিত্যে রাধাকে লক্ষ্মী হইতে পৃথক্‌ করিয়া ফেলা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ তাহার 
রাধাকে বলিতেছেন,__আপণ অঙ্গের লধিমী হইত ।_-পৃঃ ১২৯। এই ্রীধর শব্দ বিষ্ণুপুরাণেও 
(১৮২৩) অনুরূপভাবে পাওয়া যায়।_. বিষ্ণুপুরাণের (১৮.১৫) “বিক্কোঃ শ্রীরনপাযিনী” 
কথার এবং ভাগবতের “গাব্রলক্ষী” কথার ধ্বনি চত্ভীদাসে পাওয়া যায়, 

জ্রীধররূপে হরিআ! নিবৌ ভোরে 1--পৃঃ ১২৭ 

কৃষ্ণকীর্ভনে কৃষ্ণকে ‘দেহের দেবতা*ও “দেহাঁর দেব’ বলা হইয়াছে ।_ দেহের দেবতা 
তোক্ষে জগতের নাঁথ।-পৃঃ ১*৫। দেহার দেব''"( পৃ» ১৩২)। এ বিষয়ে পরে আরও - 
আলোচনা হইলে এ ধারণার মূল কোথায়, তাহ! বুঝিতে পারা নি I 


২৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 7. শিসখা 
মদনমুরুতী শব্দের তাৎপর্ধ্য ও মুল পরে আলোচিত হইয়াছে। 


বিষ্ণুর বরাহ অবতার বুঝাইতে মাহাকোল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।__মাহাকৌল- 
রূপে দন্তে মেদিনী 'উঠায়িল| /-পৃং ২৩৫। সংস্কৃত অভিধানে বরাহ অর্থে কোল শব্দ 
পাওয়া যায় ; প্রাচীন পুরাণেও বরাহ অবতারকে মহাকোল বলা হ্ইয়াছে। আশ্চর্যের 
কথা এই যে, চণ্ডীদাস ছাড়া আর কোন কবি এই শব ব্যবহার করিয়াছেন কি না, সন্দেহ । 


অবতার 


বিষ্ণুর নানা অবতাব পৌরাণিক সাহিত্যের এবটি বিশেষ আলোচনার বিষয়। 
বৈদিক বিষ্ণু হইতে পৌরাণিক অবতারগুলির ধারণা কি করিয়া আসিয়াছে, তাহার 
আলোচনা অনেকেই করিয়াছেন! প্রাচীন ও মধ্যকালের মূল সংস্কৃত গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে 
নানা তথ্য -ছড়াইয়া আছে। স্যগ্টিরক্ষার কাজে বিষ্ণুকে বারে বারে ভূভার হ্রণের জন্ত 
অবতরণ করিতে হইয়াছে। অবতারের বার সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। কেহ 
বলিয়াছেন, বিষ্ণুর অবতার ২৪টি, কেহ ২২টি। শেষকালে খ্ৰীষ্টীয় দশম শতাব্দীর কাছাকাছি 
বিষ্ণুর দশটি অবতার মাত্র সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন দেখা যায়। 


চণ্তীদাস বিষ্ণুর অবতার কিরূপভাবে ধরিয়াছেন, আমরা এবার তাহ্‌| দেখিব। 
রুষ্ণকীর্ভনের ১০১-২ পৃষ্ঠায় আছে, -মুরারী [মীন], রাম, বরাহ এবং নরসিংহ ; ১২৭ পৃষ্ঠায় 
"পাওয়া যায়-বামন, মীন, শ্রীধর [অর্থাৎ কফ], বরাহ এবং শ্রীরাম। আর ২৩৫ পৃষ্ঠায় 
দশটি অবতারের নাম এইন্সপ আছে, মীন, কচ্ছপ, বরাহ, নরহরি, বামন, পরশুরাম, 
গ্রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ ও কন্ধ । এখানে 'প্রীধর+ শব্দ দ্বারা এবং “এবে উপজিলা কংস বধের 
কারপ'” হইতে কৃষ্ণকেও বিষ্ণুর অবতার হিসাবে ধরা হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনের নিয়টদ্কত 
অংশগুলি হইতেও বুঝা যায় যে, কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার মনে করাট! খুবই চলিত ছিল। 
(১) নকল দেবের বোলে হরি বনমাঁলী। 
"  আবতার করি করে ধরণীত কেলী ॥-পৃঃ ৬ 
(২) তোদ্ষার কারণে আন্ধে আবার কৈল।-পৃঃ ১০৩ 
(৩ আন্ধে হুরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরালী ল 
যুগে যুগে অবতার করী ল--পৃঃ ৩৬১ 
তুলনা করিয়া! দেখিতে গেলে “ধর্শপূজ্জারিধানে” আমরা দেখিতে পাই, 
- সঞ্ধম মুরুতে গোশাঞি বলীলে গোপি কান্‌ [= কৃষ্ণ]। 
-বিপ্রকুলে জন্মিঞা গোয়ালাকুলে নাম ]--পৃঃ ২১৪ 


কৃষ্ণ যে বিষ্ণুর একজন অবতার, এ কথা বহু প্রাচীন গ্রস্থেও আছে। যথা--ইরিবংশ 


সন ১৩৬৪ ] চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন | ২৩৭ 


(১.৪২ ), মহাভারত ( শাস্তিপর্ক ), মৎস্তপুবাণ (২৫৮.১৪ ) ইাটি। ভাগবতেও ছুই 
জাযগায় এইরূপ কথা পাওয়া যায়, 

(১) রামরুষ্ণজাবিতি ভুবো ভগবানহরপ্তরং !_-১,৩ ২৩, 

(২) কৃষ্ণাবতাঁবঃ .. ই 1+ [-১০.৩.৯, 

. এই কথা বলিয়াও ভাগবত পরে বিষ্ণুর অন্তান্ত অবতারের উপরে কৃষ্ণের স্থান নির্দেশ 
করিয়াছেন,--“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তব. ভগবান্‌ স্বয়ম্‌” (১.৩.২৮) এই ধারণার মূলে 
“মধ্যযুগের নব-বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম অনেকটা কাজ করিয়াছিল। এই নবপ্রস্থানের নির্দেশ 
অনুযায়ী কৃষ্ণ হুধু সকল দেবতার নয়, এমন কি, বিষ্ণুর উপরেও স্থান পাইলেন, সেই অস্ত 
আঁর'আগের মত দশ অবতারের মধ্যে কৃষ্ণের নাম আস! অসম্ভব হইল। গীতগোবিন্দ 
(১.৫--১৬) ও ত্রক্ষবৈবর্তে তাই অবতারের মধ্য কৃষ্ণের নাম নাই। 

এবিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ভাগবত, গীতগোবিন্দ ও ব্রদ্মবৈবর্ততপুরাণের কথ। 
মানিয়া, রুষ্ককে অবতার না ধরিয়া অবতারী করিয়া তুলিয়াছেন। চণ্ডীদা গৌড়ীয় 
বৈষণবদের অপেক্ষা পূর্ববর্তী হওয়ায় তিনি প্রাচীন গ্রন্থের অনুসারে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর 
অবতার মান্ত করিয়াছেন। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে দশ অবতাবের মধ্যে বলরামও 
আছেন, কিন্তু ক্বষচকীর্তনে বলরাম অবতার নহেন। 


বয়স 


বৈষ্ণবদের কারবার কিশোর কৃষ্ণকে ' লইয়া, তাই তাহারা “'বয়ঃ কৈশোরকমে”’র 
গুণ গাহিয়াছেন । এখানে আমরা কৃষ্ণ ও রাধার বয়সের তুলনা করিতে চাই ; কারণ, 
নানা গ্রন্থে এই বযস নানা ভাবে বল৷! হুইয়াছে। 

পুরাণমধ্যে সর্বপ্রথম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার নাম পাওয়া যায়, ইহাব কৃষ্ণজন্নখণ্ডের 
১৫শ অধ্যায়ে কৃষ্ণকে 'বালঃ ও “মায়াবালকবিগ্রহঃ' বল! হইয়াছে; আরও পাওয়া যায় যে, 
এই বাদক কৃষ্ণকে বয়স্কা রাধা কোলে করিয়াছিলেন-তার পর অবশ্য কৃষ্ণ হঠাৎ কিশোর 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাধার বয়স্কা হওয়ার কারণ, তিনি শ্রীদামের শাপের জগ্ত আগেই 
পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম লইয়াছিলেন। স্বতরাৎ যখন কৃষ্ণ রতি করেন, তখন রাধ! 

বেশ বড়ই ছিলেন। : 

জয়দেব এই ব্রঙ্গবৈবর্ত অনুসরণ করিয়া মারি প্রথম শ্লোকে রাধাকে কৃষ্ণ 
অপেক্ষা বড় করিয়াছেন। এ সম্বদ্ধে পরে আর কোনই উল্লেখ নাই। 

কিন্ত ৃষ্ণবীর্তনে এ সব কিছুই নাই, বরং কৃষ্ণ কিছু বড় হইষা গোচারণ আরস্ত 
করিলে পর রাধার জন্ম হয়। 

২১) নিতি নিতি বাছা রাখে ও বৃন্দাবনে 1--পৃঃ ৬ 
(২) লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে ৷ আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।--পৃঃ ৬ 


৩১ 
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ভাগবতে (১০,১৫,১) পাওয়! যায়, কৃষ্ণ পৌগণ্ড বয়সে অর্থাৎ ছয় বৎসর হইতে 
গোচারণ করিয়াছিলেন, টীকায় সনাতন গোস্বামীও এ কথ! বলিয়াছেন। আবার কৃষ্ণকীর্তনে 
কৃষ্ণ নিজের বয়সের কথা রাধাকে এইরূপ বলিতেছেন,__বএসে জ্যোষ্ঠ_পৃঃ ৪০। স্থতরাং 
দেখ! যাহ'তেছে, ব্রক্ষবৈবর্তের মত চণ্ডীদাস অলোৌকিকত! দেখাইতে যাইয়া অস্বাভাবিকতা 
আনিয়া ফেলেন নাই। 


শরীরের বর্ণ * 


কের শরীরের বর্ণ নানা গ্রন্থে কোথাও “কু”, কোথাও শ্যাম এবং কোথাও 
‘নীল’ শব্দ দ্বারা সুচিত হইষাছে। নীলবর্ণ বুঝাইতে ভাগবতে (১০.২৩,১৬ অথবা ২২) 
স্যাম শব্দ পাওয়া! যায়। কৃষ্ণের বর্ণের দিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত গ্রন্থে ( ১*.২৬.১৬) “ইদানীং 
কৃষ্ণতাং গতঃ” অতি পরিস্ক'র ভাবে বলা হুইয়াছে। তুলনা করিতে যাইয়া পদ্প পুরাণের 
উত্তর খণ্ডে ছুই জায়গায় কৃষকে ন্দীববদলশ্তামঃ, (২৩৫ ৪৪) ও 'ইন্দ্রনীলমণিস্তামঃঃ (২৩৯।১১) 
রূপে পাওয়া ঘায়। গীতগোবিন্দে শ্যামমরোজ” ০১৯,১১০ ও ট “লীলনজিনমূ' (১১.২৬), অথবা 
একেবারে ‘নীলকলেবর’ই আছে। 

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ভনে আমর! পাই ‘কাল’ (পৃঃ ৩৮, ৮০, ২৯৫ ইত্যাদি), এবং 
‘নীল’ (পৃঃ ৩:২)। চণ্ডীদাসের নামীয় প্রাচীন পদাবলীতে কের তুলনা দিতে অতসী 
ফুলের নাম পাওয়া যায়। সতনী কুস্থম্‌ সম শ্যাম সুনায়র | চত্তীদাস (নীলরতন) পৃঃ ৩১৬ । 
প্রাচীন কালে অতসী ফুল যে নীলবর্ণের হইত, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতেই 
জানা যায়, 

(১) নীল অতসীর হুল তাহে ছিল।--চণ্ডীদাস ( নীলরতন ) পৃঃ ৫২। 

(২) অতশীর ফুল তুলি মনোহর 
যতন করিয়া পরি।--ী পৃঃ ২৫০. 

প্রাচীন ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বি্তাতেও অতসীকে পরিষ্কার ভাবে 'নীলপুষ্প' বলা হইয়াছে। 
তার পর, নানা গ্রস্থেও অতনী ফুলের নীলবর্ণের কথা আছে-_ 

(১) অতসীকুস্থম্যাম্‌ঃ ।-_বৃহৎসংহিতা_ ৫৮.৩২. 

(২) অতসীপুষ্পসক্কাশং _পন্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৭৩.২.২১২,৩৬ ; বৃহন্নারদীয়পুরাণ 
১৫/৬৮, ৩৬৪০ ; এমন কিঃ.ধ্্মপূজাবিধানেও আছে -_ অতপীপুষ্পসঙ্কাশং ।-পৃঃ ৫৪ । 

এই নীলবর্ণ অতসী পরবর্তী বাঙ্গলা সাহিত্যে পীতবর্ণরূপে গণ্য হুইয়াছে। এখন 
আমরা যে অতসীর কথা জানি, তাহা পীতবর্ণ। রায় যোগেশচন্ত্র রায় বিস্তানিধি মহাশয় 
বলিয়াছেন, তিন শত বৎসর হইতে অতসীর সাহিত্যিক বর্ণ:বিপধ্যয় ঘটিয়াছে। তিনি 
কবিকস্কণচণ্তীর নিম্নলিখিত বর্ণন্তা হইতে দেখাইয়াছেন, অতসী তখন গীতবর্ণরূপে গণ্য 
হইয়াছে_- অতসীকুস্থম বর্ণ।_-কবিকঙ্গণচণ্ী ( বঙ্গবাসী সং) পৃঃ ৫৮। 
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আমার মনে হয়, অতসী নীল ও পীত, দুই রকমেরই ছিল। পূর্বে সুধু নীল অতমীর 
'কথাই-বেশী ব্যবহৃত হইত। কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে আমরা ‘বন সোনাকড়ী” পাই (পৃঃ ২০৭), ইহার 
অর্থ বন্ধ অতসী। ইহার নাম হইতে মনে হয়, ইহা পীতবর্ণের ছিল। ইহা! বন্ধু বলিয়াই 
হয় ত পূর্বে বেশী আদৃত হইত না। তারপর কৃত্তিবাসে পাওয়া যায়,_ 

অতমী অপরাজিতা যাতে দুর্গ! হরধিভা।-_ রামায়ণ ল্কাকাণ্ড। এখানে অতসী নীলও 
হইতে*পারে, পীতও হইতে পারে। 
*  চণ্ডীদাসের.পর আর কোনও কবি কৃষ্ণকে অতসী ফুলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন 
কি না, আমি জানি না। যদি না করিয়া! থাকেন, তবে ইহা চীদাসের প্রাচীনতার একটি 
পরিচয় মনে কর! যাইতে পারে । - 


আমর! সাধারণতঃ দেখিতে পাই, বিষ্ণুর মুর্তি সমপদস্থানক তঙ্গিতে অর্থাৎ সোন্দাস্থজি 
দাড়ান, অথবা গরুড়ের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় থাকে । বিষ্ণুর অবতারদেরও কোন বিশিষ্ট 
ভঙ্গির উল্লেখ নাই। কৃষ্ণের নান! রকমের লীরাব মধ্যে বংশীবাদনকে একটু বিশিষ্ট স্থান 
দেওযা হইযাছে, তাই অন্যান্য লীনাব কোন ভঙ্গিব উল্লেখ না থাকিলেও বংশীবাদলের 
বেলায় ব্রিভঙ্গ ভঙ্গিমার আমদানি কর! হইয়াছে। ভাগবতে ও গীতগোবিন্দে বংশীবাদনের 
সময়ে চক্ষু ও ঠোঁটের অবস্থার কথা পাঁওয়! যায়, কিন্তু শরীরের কোন ভঙ্গির উল্লেখ নাই। 
চ্ডীদাস এ ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রস্থেব অনুসরণ করিয়াছেন,তাই তাহার কৃষ্ণকীর্তরনে ব্রিভঙ্গের কথ! 
পাওয়া যায় না। 

পরবর্তী পদাবলীকারদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পার্থক্য এখানেও দেখা যায় । তাহাদের ত 
ত্ৰিভঙ্গ ছাড়া কথাই নাই। এমন কি, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত -পদাবলীতেও ব্রিভঙ্গ 
পাওয়া যায়” 

ত্ৰিভঙ্গ হইয়া! রও বাণী সনে কথা কও""ণ--( নীলবতন সংপৃঃ ২০৮)। ধর্ম্মপুজা- 
বিধানেও এই ত্রিভঙ্গের উল্লেখ আছে, 

মূলে কল্প তরোস্ত্রিতঙ্গললিতং ধ্যায়েজ্জগন্সোহনম্‌।_(পৃঃ ৫৬) 

কৃষ্ণের এই ত্রিডঙ্গ, যাঁহা' আমরা প্রাচীন কোন গ্রন্থে পাই না, কোথা হইতে আসিল, 
এবিষয়ে অঙুসন্ধান আবশ্তক। - আমার আপাততঃ মনে হয়, ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর 
তাগ্রিকতার প্রভাব হইতে হইয়াছে। 


হাতি 


রিষ্ুর নিজ কাজ উদ্ধারের জন্ত চতুভুপ্জ মুণ্ডি ধারণের কথা সকলেরই জানা আছে। 
কিন্তু কৃষ্ণের কাজ ত প্রায় বাণী বাজানোতেই পর্যবসিত হইয়াছে। তাই তাহার দুইখানা 
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হাতের চেয়ে বেশী দরকাত্ব হওয়ার কথা নয়। কিন্ত প্রাচীন কালে যখন কৃষ্ণের হাতে 
আঁফুধ দিতে বৈষ্ণবদের কোন দ্বিধা হইত না, তখন তাহার চারিখানা হাতের কথাই পাওয়া 
যায়। মৎস্তপুরাণের এই স্লোকটি আমাদের পক্ষে বিশ্বাস কর! বড় সহজ নয়,_ 
কৃষ্ণানতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্তে | 
ষথেচ্ছয়া শঙ্খচক্রে চোপরিষ্টাৎ গ্রকল্পয়েৎ /--২৫৮,১০, ২ %, 
অগ্নিপুরাণ ও পদ্পপুরাণেও এই কথার অন্থমোদন আছে । ০ 
ভাগবত নিজ উদ্দেশ্ সাধনের ন্ত কৃষ্ণের অবতারের উপযুক্ততাকে খর্ব কবিয়াছে? 
“তাই প্রথম চারি স্বীত স্বীকার করিষ! লইয়া লীলাপুষ্টির জন্য স্থধু দুই হাত বজায় রাখ 
হইয়ছে। ভাগবতে আছে (১০.৩), বিষ্ণু বখন কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন তাহার 
চাবি হাত ও উহাতে চারিটি আযুধ ছিল, কিন্তু দেবকীর অন্গবোধে কৃষ্ণ-অবতারের - 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলিনা দুই হাত ও অস্ত্রগুলি তৎক্ষণাৎ অস্তুহিত হইয়া গেল। 

_ __ চত্তীদাসের কবঞ্চবীর্ভনে কৃষ্ণের চাবিটি আধুধেব কথাও যেমন আছে, তাহার বাশী ও 
লগুড়ের কথাও তেমনি আহ, অথচ হাতের সংখ্য! দেওয়া নাই। আমার মনে হয়, চণ্তীদাস 
এ বিষয়ে প্রাচীন পুবাঁধ ও ভাগবত, ছুইষেরই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া পরিষ্কার কিছু 
বলেন নাই ।॥ 

a ... আয়ুধ 
বিষ্ণু ভূভার হরণের জন্ত অর্থাৎ দৈত্য-দানব বধের জন্য অবতীর্ণ হন বলিয়া তাহাকে 
আধুধ গ্রহণ করিতে হয। চণ্ডীদামের কৃষ্ণকীর্তভন অনুসারে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, তাই 
'অন্তাপ্ত অবতারের ন্যায় ক্্টকেও আমুখ বহন করিতে দেখা যায়। কৃষ্ণের সম্পর্কে আমরা 
'বীশীর কথাই মনে করিতে অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছি, স্থতরাং চণ্ডীদাসের এই আযুধ-আয়োঞ্জন 
দেখিয়া আমরা! অনেকেই হয় ত হতাশ হইব। যাহা হউক, তিনি বহু জায়গায় চারিটি 
"আঁয়ুধেরই নাম করিয়াছেন। - কষ্ণলীলায় আযুধ ব্যবহারের স্থান নাই বলিয়া এগুলি 
খাপছাড়া হইয়াছে-। 
(১) -যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে। 
নেহি শঙ্খচক্র গদা শায়ঙ্গ ধরে |--পৃঃ ৪ 
ন (২) শত্খচক্র আঙ্গে গদা শারঙ্গ ধরী পৃঃ ৮৫ 
(৩) আন্ধে দেব শারঙ্গধরে ।--পৃঃ ২৮৮ 
এখানে শারঙ্গ শব্দের আলোচনা আবশ্যক । কৃষ্ণের হাতের আর | তিনটি (জিনিস 
সামরিক আয়ুধ, সুতবাং শারঙ্গও সেরূপ কিছু হইবে, এ কথা সহজেই মনে হয়। কিন্ত 
আমাদের দেশের চলিত ধরণ! অন্থদারে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম, এক সঙ্গেই মনে আসিয়া 
'পড়ে। সেই জন্ত শারঙ্গ অর্থে পদ্ম ধবিয়া লওযা খুবই স্বাভাবিক । কৃৃষ্ণকীর্ভনের সম্পাদক 
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শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনেকার্থকোষ এবং বিদ্াপতির 
“সারঙ্গ উপর উগল দশ সারঙ্গ” কথ! হইতে কৃষ্ণকীর্ভনের শারঙ্গ অর্থে পদ্ম ধরিয়াছেন। এ 
ধারণায় ভাগবতের নিম্নলিখিত প্লোকটি সাহায্য করিয়াছে, 
শৃব্খশক্ৰগদ্বাপদ্মশিয়! জুষ্টং চতুতুজম্‌ ।- ১০.৩ ২৬ 
* হেমান্তরির ব্রতখণ্ডেও বিষ্ণুর হাতে ‘পন্েরুহ’ বা পদ্ম দেখা যায় । আমাদের ধর্্মপুন্জাবিধানেও 
আছে, 
. শঙ্খং রথা্গং গদামভ্তোজং দধতং...(পৃঃ ৫৪) 
চণ্তীদাস'শারঙ্গ শব্দ দ্বারা খুব সম্ভবতঃ পদ্ম মনে ন! করিয়া যুদ্ধান্্ট মনে করিয়াছেন । 
ভাগবতেও আমর! পাই, কৃষ্ণের হাতের সব কষেকটিই আয়ুধ ছিল, পদ্মক্কুল ছিল না 
চতুভূজিং শঙ্ঘগদাছ্যদাযুধম.।_ ১০,৩.৮, 
কৃষ্ণের এই শারঙ্গ বা শীর্ কিরূপ অন্ত, তাহাও জান। গিয়াছে। বৃহৎগৌতমীয় তন্ত্র অতি 
পরিষ্কারভাবে শাল ধর কথা উল্লিখিত আছে, 
দক্ষস্তোর্দ্ধে স্বরেচ্চক্রং গদাঞ্চ তদধঃকরে 
বামস্তোর্দছ্ছে শাঙ্গ ধনু: শত্ঘ্চ তদধঃ স্ররেৎ ॥ 
সুপ্রসিদ্ধ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় যেন প্রচলিত পদ্ম স্থানে শা” 
দেখিয়া খুনী হইতে পাবেন ককাই, তাই লিখিয়াছেন,--“কিন্তু শব্খচক্রগদাপদ্বশিয়া জুষ্টং 
চত্ভূর্জং ইতি বক্ষ্যমাণামুসারেন শার্গস্থানে পল্ং জ্ঞেয়ং | তত্র তু শাঙ্গেপপদ্বেশাপসনা 
বিশেষার্থমেব। ভগবতি তু সর্বদা সর্ববসমাবেশাৎ নাদস্তবমিতি!” আমরা অন্তান্ত 
গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, প্রাচীন কালে বিষ্ণুর হাতে পদ্ম ছিল না। কোন কোন বিষ্ণু- 
মু্জিতিও পদ্ম থাকে না, তার বদলে শাঙ্গধঙহ্ন থাকে, তাহাদের মৃণ্তি ত্বাম্যায়ী নাম-_ 
ত্ৰৈলোক্যমোহন, হরিশঙ্করক।* আমার মনে হয়, চণ্ডীদাসও প্রাচীন প্রথ! অনুযায়ী ধঙ্ 
অর্থে শারঙ্গ শব্দ ব্যবহার কবিয়াছেন। 


বাশী 


কৃষ্ণের কথা বলিতে গেলেই তাহার বাণীর কথা আসে। মধ্যযুগের বৈষ্বের! 

. ধেমন রাধাকে ঠিক সৃষ্টি করিয়া না থাকিলেও তাহার লীলা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, 

বাশীও সেইরূপ তীহাদেরই দান। কৃষ্ণলীলার পুষ্টির জন্য বাঁশী খুব আবশ্যক মনে 

অবরহইয়াছিল, তাই বিষ্ণুতারদের হাতে যুদ্ধোপযোগী আযুধ থাকিলেও কৃষ্ণের হাতের 

আযুধগ্ুলিকে স্থবু মাত্র ছুই একবার উল্লেখ করিয়া তাঁহার লীলার অন্য বাশীই প্রাধান্ত 
পাইয়াছে। বাস্তবিক ব্রঙ্জব্যাপারে বাঁশী ছাড়া অন্ত কিছুর সামজও ত্য না। 


* বিষুমুর্তিপরিচয়--পৃঃ ২৩-২৪ । 
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চণ্ডীদাস বীশীকে ভিরূপভাবে দেখাইয়াছেন, তাহা বুঝিবার আগে বৈষ্ণব-সাহিত্যে 
বীশীব ইতিহাস আলোচনা করা দরকার । 

প্রথমেই আমরা আশ্চর্ধ্যান্থিত হই যে, বিষ্ণুপুরাণে বাশীর নামগন্ধই নাই। এমন 
কি, রাসলীলার দমষেও বাশী দরকার হ্য় নাই । 

(১) জ্রগোঁ কলপদং শৌরিনর্শনাতন্ত্রী-কৃত'ব্রতম.।-_-৫.১৩, ১৬1. 

(২) রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণঃ 1-৫.১৩.৫৫ 5 
এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণ মুখে রাস-উৎসবের উপযোগী পদ গান করিয়াছিলেন, তার 
সঙ্গে নানা তারের যন্ত্র বাঙ্গান হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এই গ্রন্থের “কলপদং, পদ হইতে 
নান! কথা আসিয়া পড়িয়াছে। 

ভাগবতেই প্রথম বেণুব কথা পাওয়া যায়। ইহা বঝাঁশীব প্রকার-ভেদ, তাহ পরে 
দেখা যাইবে । ভাগবতের কথাগুলি এইরূপ,_ 
(১) চুকুজ বেণুম।___-১*.২১,২ 
(২) কলবেপুগীতম্‌।-__-১০,২১,১৪ 
(৩) জগৌ কলম্‌।__-১০,২৯.৩ 
'এই বেণু কি, বুঝাইতে বাইষা ভাগবতের স্থপ্রসিদ্ধ টীকাঁকার শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী 
তাহার বৈষ্ণবতোষিদী গ্রন্থে এইরূপ বলিয়াছেন, * 
বংশ্যা অপি বৈশিষ্ট্যমত্তি। যথোকং | 
অর্ধাঙ্ুলান্তরোন্মানং তারাদিবিববাষ্টিকং। 
০০. ততোহঙ্কুলাস্তবে ত্র মুখবন্ধ ং তথাঙ্কুলং ৷ 
শিবো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্রা্থুলং সা তু বংশিকা। 
নবরন্ধ স্বতা সপ্তদশাঙ্থুলমিতভা বুধৈঃ | 
দশাঙ্গুলাস্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধয়োঃ। 
মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথ! সন্মেহিনীতি চ ॥ 
ভবেৎ স্র্য্যান্তবা সা চেৎ তত আকর্ষণী মতা ।. 
আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্ত্রাস্তরা যদি ॥ 

.  গ্রোপানাং বন্পভা সেঘং বশুলীতি চ বিশ্রতা। 

, এক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ভ্রিধা চ সা ॥ ইতি ' 
ইহা হইতে জান! চি বীশী ভিন প্রকারের হইভ--মণি, স্বর্ণ ও বেণু দ্বারা নির্শিত। 
ভাগবতে কিন্তু বেণুই বলা হইর়াছে। 

' তারপর-বাশীর গানের কথা । ভাগবতে ‘কলবেণুগীতম্‌’ আছে, এবং তাহাকে গীতম্‌ 
- অনঙ্গবর্ধনম্চ এই অবধি মাত্র বলা আছে। তাহা হইতে পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের! 
ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না । বোধ হয়, তাহারা সাস্প্র- 
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দায়িক সিদ্ধান্ত অস্থসারেই এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কলম্‌ শব্দটির ধ্বনির দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী উহার এইরূপ শ্লিষ্টার্থ করিয়াছেন,_'অত্র শ্লেষেণ কামবীজৎ 
জগাবিতি রহস্যং। যতো বামনৃক্সন্দ্ধি যন্তৎ সহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যপ্রিতং / 
( বৈষ্ণবতোধিণী )। অর্থাৎ কলম্‌ বলিতে ক, লও ম্‌ আছে, ইহারা হইতেছে বৈষ্ণবদের 
.কামবীজ বা. মহামন্মথমন্্র নর্থাৎ ক্লীং ধ্বনির প্রথম তিনটি অক্ষব। কিন্ত আমাদের সন্দেহ হয়, 
যদিও ভাগবতকার অনন্গবর্ধন গীতের কথা বলিয়াছেন (এবং রাঁসলীলায় উহা খুবই, 
স্বাভাবিক ), তথাপি তিনি গোস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যা মানিতে পাঁরিতেন কি নাঁ। গৌড়ীয় 
রৈষ্ণবতার উপর যে তান ত্রিকতার প্রভাব পড়িয়াছিল, ইহা তাহার ফল, বলিষাই আমাদের 
মনে হয়। 
গীতগোবিন্দে দেখিতে পাওয়া যায়, কবি জয়দেব কৃষ্ণের বাশীকে কাব্যেব মাধুবী 
- বাড়াইবার কাজে লাগাইয়াছেন। 
(১) কলম্বনবংশে 1--১, ৪৫. 
(২) নামনমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃতু বেণুম্‌ 1-৫. ৯. 
এখানে বীশীতে রাধার নাম ধরিয়া ডাকিবার ও তাহাকে সঞ্কেতস্থানে মিলিত হইবার 
ইল্লিতের কথা পাওয়া যাইতেছে। নায়ক ও অভিসারিকা নায়িকার সঞ্ধৈতস্থলে মিলিত 
হইবার বহু.রকমের ইঙ্গিত সংস্কৃভু সাহিত্যে পাওয়া যায়, যেমন লীলাকমল দেখান। এই 
বাশীর সঞ্কেতও একটি । এখানে একটি কথা একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলা. যাইতে পারে 
যে, জয়দেব সাধারণতঃ প্রাচীন পুরাণ অপেক্ষা অলঙ্কারশাস্ত্রেই বেশী অনুগামী হইয়াছেন। 
চণ্ডীদাস বাশীর কথা কি বলেন, এবার তাহা দেখিবার সময় আসিয়াছে । কৃষ্ণকীর্ভন 
হইতে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি এ বিষধে প্রাচীন পুবাণ ও লৌকিক কল্পনাব সামগ্স্ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুই দিক্‌ রক্ষা করিতে গিয়া বিভ্রাটও ঘটাইয়াঁছেন। 
প্রথম আমরা দেখিতে পাই, কৃষ্ণ গোচারণের আদি হইতেই. বাশী বাজান আরম্ভ 
করিয়াছিলেন, 
(১) পীত বসন শোভে বাশী ধরে করে।-_পৃঃ ৬. 
(২) কদম তলাঁত বসিআ? কাহাঞি 
নাকে মুখে বাঁশী বাএ।-_পৃঃ ৮৬১ ২ ২. ৩ 
কিন্ত যখন রাধাকে ভুলাইবার জন্য কৃষ্ণ চেষ্টিত হইলেন, ভ্খন: আগে, অস্ান্ত ত্র বানাই 


তাহাতে কাজ না হওয়ায় বাণীর স্ুষ্টি কর! হইল, এইরূপ কথা কৃষ্ণকীর্তনের শেষের দিকে 
পাওয়া যায়, 


(১) খনে করভাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ ।- পৃঃ ২৯৩, 
(২) আর যত বাদ্ধগণ আছের কাহ্ীঞ্রে । 
পতি দিনে নানা ছন্দে বাএ নেই ঠাঁই ॥--পৃঃ ২৯৩, 


২৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ? [সখা 
এ কথা মোটামুটি বিষ্ণুপুরাণের সঙ্গে মিলে। কেবল বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার 
জন্য তারষন্ত্রের বদলে খোল করতাঁল দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

এই, সব যম্্ের পর আদিল বাশী-_সেই অন্ত বংশীখণ্ড নামে একটি নৃতন পালার ক্ৰ 
হইল, y; 

": তা রেখিজা না ভূলিলী আইহনৈর রাণী । Se 
- , ৮. জি কান্কাঞি তবে মোহন বাশী॥ 8 
" "সাত গুটি বিন্ধ ভাত করি আস্কুপাম ।--পৃঃ ২৯৩, 
মোহনের কাজের অন্য ব্যবস্থত হইয়াছে বলিয়া ইহ৷ মোহন-বাশী নামে পরিচিত; ইহানে 
সনাতন গোস্বামী সম্মোহিনী বলিয়াছেন। 

কৃষ্ণের এই বাশী -করূপ ছিল, তাহাও কৃষ্ণকীর্ডনে দুই রকমের পাওয়া যায়। এক 

হইতেছে, ইহা মণি ও স্বর্ণের নির্মিত ছিল, ৃ 
(১) সুদ্ধ স্বপ্নের মোহোর বাঁশী ।--পৃঃ ২৪২, 
(২) স্বপ্রের সামী হিরার বান্ধিল কাম।--পৃঃ ১৯৩, 
আবার পাওয়া যায়, ইহা আড়বাশী (পৃঃ ৩০৬) ছিল আড়বাশী বাও মধুরে ।- পৃঃ ৩৩৪ । 
ধর্মপূজাবিধানে আমরা পাই--কলবেণুবাদনপরং ( পৃঃ ৫৩), আড়বাশী ত বেণু বা বীশেরই 
হইয়া! থাকে। বাঙ্গলাদেণে আড়বাশীই বেশী প্রচলিত, জ্রতরাং চণ্ডীদাস বোধ হয়, বাশের 
বাই এ স্থলে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিনি সনাতন 
গোস্বামীর উল্লিখিত তিল রকমের বাঁশীর কোনটাকেই বাদ না দিয়া সবগুলিকে একত্র 
. মিশাইতে, চেষ্টা করিয়াছেন। 

- তারপর, , বশীর ধ্বনি সম্বন্ধে চণ্তীদাস এমন একটা কথা বলিয়াছেন, যাহা বিপু 
ভাগবত, গীতগোবিন্দ অধববা পরবর্তী বৈষ্ণব-দাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না । তিনি 
বলিয়াছেন, কৃষ্ণের বাশীতে ওক্কার ধ্বনিত হইত ও চারি বেদ গীত হইত। 

(১) হরিষে পুরিখ্খা কাহ্াঞ্ তাহাত গুকার ।- পৃঃ ২৯৩ 
(২) খগ যু সাম আথর্ক 
চারী বেদ গাওঁ মো! বাশীর সরে ।__পৃঃ ৩২৩ 
চত্তীদাসের নামে প্রচলিত একটি পদেও পাওয়া যায়” - 
বন্ধে, রন্ধে, ওর! ধ্বনি." 1-চণ্ডীদাস হাত সং)-পৃঃ ২০৯, 
আমার মনে হয়, ইহা ওক্কারধ্বনি, এইরূপ হইবে । 
১তীদাস নানা জায়গ! হইতে তাহার গীতিনাট্যের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া 


+ কবীরের পদের এই অংশে সহিত নীলরতনবাবুব সংগৃহীত অনুরূপ পদের “আর বায় বীগী সুসধুরে” 
St = প্রবর্ত্া কখাগুলিই পূর্বববর্তব বিকৃত রূপ মাত্র । 


পে 


~ 





ন ১৬৯ | ৎ চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ২৪৫ 
তাহার গ্রন্থে নানা রকমের কথা আসিয়া জুটিয়াছে। তিনি পূর্বে বলিয়াছেন, - কৃষ্ণই বাশীর 
উদ্ভাবন করেন, আবার এক জায়গায় বলিতেছেন, উহা হরগৌরীর বরে পাওয়া গিয্নাছিল। 
ব্ধার: সামঞ্রন্ত বিধান করা সহজ নহে। 

বাশী পাইল হুরগৌরী বরে।__পৃঃ ৩১৪. 

.. ককের বাশীর কথা উঠিলেই বাঙ্গালীর কাছে যমুনা উজান বহার কথা মনে হয়। 
সুতরাং এ বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক । ভাগবতের ১০ম স্কদ্ধের ২১ ও ২৯ অধ্যায়ে 
পাওয়া যায়, সমস্ত জীব ও জড়জ্রগৎ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি দ্বারা বিচলিত ইহ এমন কি, 
নদ্দীতেও আবর্ত লক্ষিত হইত, * 

নদ্যত্তদ] তদুপধাৰ্য্য মুকুন্দগীত- 
মাবর্তলক্ষিতমনোৌভবভয়বেগাঃ।--:১০, ২১, ১৫. 
: কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ, গীতগোবিন্দ ব! কৃষ্ণকীর্তনে কোথাও এরূপ কথা নাই। অথচ অসম্ভব 
কিছু বুঝাইতে কৃষ্ককীর্ভনে "যদি গাঙ্গ উজান বহে” (পৃঃ ৫৪) পদ পাওয়া গিয়াছে । এ দিকে 
পরবর্তী বৈষ্তব-সাহিত্যে যমুনা উজান বহার কথা খুবই পাওয়া যার, এমন কি, চণ্ডীদাসের | 
নামীয় পদে আছে,_ 


8 


রাধাস্তাম বলি রা মুরলী 
| যমুনা উজান ধরে।-( নীলরতন সং--পৃঃ ২১০). 
তান্ত্রিক সাধনায় উজান বহার কথা শাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে বৈষ্ণবদের এই ভাবটা এরূপ 
মিলে যে, মনে হয়, বৈষ্ণবেরা তান্ত্রিক সাধনার এই তত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বৌদ্ধ 
তান্সিকদেরও এইরূপ ধারণা জানিতে পারা যাঘ্র। -বোদ্ধ গানে আছে,--কুল লই খরে 
সোস্তে উজাঅ--বৌ. গা. দো, পৃঃ ৫৯। - 2 
ফুলধন্তু নং র 
চীদাসের কষ্তকীর্ভনে যে কত প্রাচীন বিষয় লুকাইয়! আছে, তাহ! বিশেষ মনোযোগ 
না! ‘দিলে চোখেই পড়ে নাঁ। পরবর্তী সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না, এমন সব কথা 
চস্তীদাস লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। তার মধ্যে একটী হইতেছে--চণ্ডীদাস -কৃষ্ণকে “মদন 
মুরুতী* (পৃঃ ৩৫৪) বলিয়াছেন। প্রথম হয় ত এ কথা নিছক কবিত্ব বলিয়া মনে,হইবে, 
কন কৃষণকীর্ভনেই কৃষ্ণের হাতে মদনের ফুলখস্থ ও পাঁচবাণ দেওয়া হইয়াছে। 
(১) ঝাট করী ফুলের ধঙহুত দেহ গুণ - | 
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে |... 
উছাটিন বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥--পৃঃ ২৬৮, 
(২) জুড়িআ মদন পীচ*বাণে পৃঃ ২৭২, 
(৩) সরূপে ফুলের ধন্থু জুড়িল পাঁচ বাপে ।--পৃঃ ২৭৪. ' 
(৪) বাম হাথে ধক ভাহিণ হাথে বার ।--পৃই ২৮০, 


৩২ 


~ 


২৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-গত্তিকা [ সখা 
কৃষ্ককীর্তনের সংস্কৃত.প্লোকেও এই কথা আছে, 
পঞ্চবাণশরৈশ্চক্তে রাধিকামারণে মতিম্‌ |--পৃঃ ২৬৮. 


কৃষ্ণের হাতে আযুধের মধ্যে আমরা! শাঙ্গধন্থ পাইয়াছি, আর এখন পাইতেছি 
ফুলধন্থ ইহা! আশ্চধ্যভনক হইলেও ইহার পৌরাণিক মূল খুঁজিয়া বাহির করা গিয়াছে। 
বিষ্ণুর একটি রূপের বর্ণনার লঙ্গে উপরের কথাগুলিও মিলিয়া যায়। অগ্নিপুরাণে এই মূর্তির 
বর্ণনার প্রধান কথাগুলি এই,_-(১) সর্বাঙ্গ হন্দরং প্রাপ্তবয়োলাবপ্যযৌবনং, (২) মুদাঘুর্ণিত- 
তাআরক্ষমুদবারং ম্মরবিহ্বলং, (৩) পঞ্চবাণধরং, ও (৪) ধন্ু..বিভ্রতৎ...(৩০৬ অধ্যুয়, 
শ্লোক ১৩-১৭)। 


বাহন 
বিষ্ণুব নিজদের বাহন গরুড়, তাঁহার কোন অবতারের যে আবার বাহন আছে, এ কথা 
আমাদের জানা নাই । কৃষ্ণের প্রচলিত আখ্যানগুলিতে কোন বাহনের কথা পাওয়া যায় ন।। 
চ্ডীদান প্রাচীন পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণের হাতে আমুধ বজায় রাখিষাছেন, স্থতরাং কাজে ন! 
লাগিলেও তিনি গরুড় বাহনের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কালীয়দমনের বেলায় বীরত্ব 
দেখাইতে যাইয়া সুধু বাশীর কথা না বলিয়া! গরুড় ও আয়ুধের উল্লেখ স্বাভাবিক হইয়াছে 
মনে হয়। 


(১) চড়িলা কালীয়নাগ শীরে। 
গরুড়বাহন মহাবীরে 7--পৃঃ ২৩৫, 

(২) শ্রত্খচন্র গদা করে গরুড়বাহন ল 
আদঙ্ধে দেব সারঙ্গধরে।--পৃঃ ২৮৮. 


পরবর্তাঁ বৈক্ণবের! কুষ্ণেব আষুধ ও বাহনকে বাতিল করিয়া দিলেও গীতগোবিন্দে 
(৯ ১৯) গরুড়াসন কথা আছে। আমাদের ধর্মপৃজাবিধানেও কৃষ্ণকে স্পষ্টতই 'মহাগরুড়- 
বাহনং বলা হইয়াছে। 


প্রসাধন 


_চত্তীদাস পৌরাণিক সাহিত্যে প্রগাচ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা আমরা তাহার গ্রন্থের 
নানা স্থান আলোচন! করিলেই দেখিতে পাই। কৃষ্ণলীলার অতি প্রাচীন কোন কোন চিহ্ন 
তাহাব গ্রন্থে লুকাইয়া আছে। কিন্ত তিনি পণ্ডিত হইয়াও কবি ছিলেন, তাই কাব্যের 
অনুরোধে তাহার শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের ,জন্য কুষ্ণকে তাহার সময়ের গ্রাম্য যুবকরূপে 
দেখাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই । এ বিষয়ে আর কোন কবি তাহার সমকক্ষ আছেন কি না, 
জানি না। তাহার কৃষ্ণের প্রশীধনের দিকে লক্ষ্য 'করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। 


দন ১৩৩৪ ] ji চণ্ডীদানের কৃষ্ণ-কীর্তন ২৪৭ 

(১) কৃষ্ণের “নীল কুঞ্চিত ঘন দীর্ঘ কেশের* কথ! শুনিলে অরন্ত খুব আভিজাত্যেরই 
সুচনা করে। এই কথা মাত্র একবার আছে ও হরিবংশ হইতে লওয়া হইয়াছে। . কিন্ত 
কৃষ্ণকীর্ডনে বার বার তাহার ঘোড়াচুলের উল্লেখ আছে (পৃঃ ১০৭,২৬৫.)। এই ঘোড়াচুল 
এক সময়ে বাঙ্গলা দেশে খুব চলিত ছিল । একজন সিন্ধা বা নাথপন্থী যোগীর নাম ছিল 
ঘোড়াচুলী। গ্রী্ীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অমরকোষের বাঙ্গালী টীকাকার সর্ধ্বানন্দ এই শব্দকে 
সংস্কৃত করিয়া! ঘোটাচুড় রূপ দিয়াছেন, এবং অর্থ করিয়াছেন,_“কাকপক্ষঘয়ং ঘোটাচুড় ইতি 
খ্যাতে। ' কষত্রিয়কুমারাণামুপনয়নকতে শিখাপঞ্চক ইত্যান্তে।” ঘোড়ার মত বড় চুল রাখা 
লোকে একটা বাহার মনে করিত। মারামারির সময়ে এই চুল বড় বিপদের কারণ হইত। 

কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো৷ ধরে হাথে।-_কৃ, কী. পৃঃ ২৬৫. এই লম্বা চুল দিয়া চুডা 
বান্ধিবার কথা খুব পাওয়৷ যায় বটে, কিন্তু চণ্তীদাস জট! বাদ্ধিবার কথাও বলিয়াছেন, 

ময়ূর পুছে বান্ধি চুড়! কেশপাশে দিআ বেড়া 
কনয়া কুস্থমে বান্ধি জটা ।--কৃু. কী; পৃঃ ৩৪৬. 

(২) চ্তীদাস কৃষ্ণকে মগর খাড়, বা মকরমুখী খাঁড, পরাইয়াছেন ( পৃঃ ৩০২ )। 
এক সময়ে এইরূপ খাড়, বাঙ্গলাদেশে খুবই প্রচলিত ছিল। 

(৩) মকরখাঁড়ুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের ঘাঘর উল্লিখিত হইয়াছে। গ্ৰাঘর মকর 
পাএ* (পৃঃ ৩৪৯) । পূর্বোক্ত বর্কানন্দের টাকায় এই শব্দটি ঘাঘরীরূপে পাওয়া! যায়, 
এবং তিনি ইহার অর্থ করিয়াছেন,__কিন্ধিণী। সে কালে পুরুষেরাও যে কিন্ধিণী পরিত, 
তাহা বোধ হয়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। 

(৪) চণ্তীদাস কৃষ্ণের হাথে বলয়! দিয়াছেন ( পৃঃ ৩০২ )। সে কালে বালকের 
বলয় পরিত, এখনও পশ্চিম অঞ্চলে তাহার চি পাওয়া যায়। ধর্শপৃজাবিধানেও কৃষ্ণের 
কথায় কঙ্কণের উল্লেখ আছে,-- 

করে কন্ষণৎ।--পৃঃ ৫৪, ও - 

(৫) কৃষ্ণকে রাখাল বালক সাজাইতে যাইয়! সুধু নাগর করিয়া না রাহিরা তাহার 

হাতে যখোপযুক্ততাবে লগুড়ের ব্যবস্থাও কর! হইয়াছে। 
হাঁথেতে জগুড় বাশী বাএ সে-স্বরঙ্কে !--কব, কী, পৃঃ ৩৩৯ 


মহাযোগ 


্রীমন্তগবদশীতায় কৃষ্ণকে মহাযোগেশ্বর বলা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণপীলা-সাহিত্যে 
কোথাও তাহাকে যোগিরূপে বড় একটা দেখা যায় না। কারণ, তাহার ললিত ও বিদগ্ধ নায়ক- 
ভাবের সঙ্গে যোগের কোন মিল নাই। শৃকঙ্গাররসরান্রমূ্ির মধ্যে যোগের নিলিগ্ততা ঘটিবা'র 
অবকাশ কোথায়? কিন্তু চণ্তীদাস কৃষ্ণকে দিয়া-যোগধ্যান কষ্মাইয়াছেন।-_ | 


r [ ৪ৰ্ঘ সংখ্যা 


২৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


(১। আন্দে হরী আক্ষে হর আঙ্গে মহাযোগী।-_পৃঃ ১৯৮ 
রর (২; আহো নিশি যোগ ধেআই ।--পৃঃ ৩৫৮ 
তারপর, কৃষ্ণের যে নিক্রার কথ! পাওয়া যায় (পৃঃ ৩১১), তাহা যোগনিত্রা কি না, স্পষ্ট 
বুঝিতে "পারা যায় না। বাঙ্গলা দেশে যে কোন কোন সময়ে কৃষ্ণকে যোগী মনে করা 
হইয়াছে, তাহা আমরা! অন্তান্ত এন্থ হইতে জানিতে পারি। ধর্ম্মপূজাবিধানে (পৃঃ ৫৪১ ৫৫) 
ছুই জায়গায় পরিষ্কারভাবে কৃষ্ণকে বলা হইয়াছে,-(১) যোগনিন্রাসমাশ্রিত ও ২) ধ্যায়ী। 
পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে কোথাও এ ভাব দেখা যাইবার উপায় নাই। 
বিষ্ণুর একটি অসাধারণ মুণ্ডি আছে, তাহার নাম ‘যোগস্বামী’। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের 

এই রূপের কোন সম্পর্ক ঘাকিতে পারে। -হেমাদ্রির বতখণ্ডে (১ম অধ্যায়) পাওয়া যায়,_ 

পল্মাসনসমাসীনঃ কিঞ্ধিম্মীলিতলোচনঃ । 

ঘোণাগ্রে দত্ববৃতিশ্চ শ্বেতপল্মোপরি স্থিতঃ ॥ 

বামরক্ষিণগৌ হস্তৌ উত্তানাবেকভাগগো । 

তথকরপ্বয়পার্খস্থে পক্কেরুহমহাগদে ॥ 

উর্ছে করঘয়ে তন্তয পাঞ্চজন্তঃ সুদর্শন: । 

যোগন্বামী স বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্যো মোক্ষাধিযোগিভিঃ ॥ 


.. দেহের দেব * 

চণ্তীদাস কৃষ্ণকে কয়েক জায়গায় “দেহের দেব” এইরূপ কথা বলিয়াছেন। গৌড়ীয় 

* বৈষ্ণব-দৰ্শনে অনুরূপ ধারণ! থাকিলেও ঠিক এইরূপ কথাব প্রয়োগ পাওয়া যায় না| অতি 

প্রাচীন কালের উপনিষদ এই ধরণের কথা পাওয়া যায়। বৃহ্দারপ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় 

অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাক্ষণের ১৮ অংশে আছে,--স বা অধং পুরুষঃ সর্ববান্থ পুর্ণ পুরিশয়ঃ-.. 

ভারতীয় চিন্তায় এই ধারণার খুবই প্রভাব বাড়িয়াছিল। বাঙ্গল৷ দেশের সহজিয়াদের 
হাতে ইহা খুবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 


শ্রীরমেশ বন্থু 


অনুমতি দেবী ৃ 

ধারা ধর্শ-বিজ্ঞান ( Science of Reli৪i০n ) আলোচনা করেছেন, তাঁরাই অল্প 
* বিস্তর জানেন যে, যুগে যুগে মাঙ্ছযের জ্ঞান, বিশ্বাস ও বকল্পনা-শক্তির প্রসারতা বা 
পরিৰর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মামুষের মনে দেবতাদিগেরও প্রকৃতি, সত্ব ও গরিমার 
কেমন তারতম্য ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন বরুণদেব, ইনি আদিতে অন্ধকার চ্ছয়ন 
আকাশের দেবতারূপে পুজিত হয়ে, পববর্তী আখ্যানে প্রকাশ পেলেন জল-সমূহের 
দেবতারূপে । অথবা অশ্বিদ্বয়, এর! দিন ও রাত্রির প্রতিনিধিস্বরূপ প্রথমে গৃহীত হয়ে, 
পরে দেববৈস্তরূপে আদৃত হন্দেন। এই রকম, অনেক দেব-দেবীরই দেবন বিষয়ে 
প্রাথমিক কল্পনা সকল যুগে সমান গ্রাহু হয়নি। এই তারতম্য যে কেবল হিন্দুর 
দেবদেবী নম্বদ্বেই আবদ্ধ ব| প্রধোজ্য, তা নয়। যাই হোক, অনুমতি দেবীর ইতিহাস' 
আলোচনা করতেও যদি প্রকৃতিগত এরূপ পরিবর্তন বা অপামপ্রস্তের ধারা লক্ষিত হয়, 
তবে বিস্ময়ের কোনও কারণ থাক্তে পারে ন!। অন্থমতির ( অহ+মন্+অধিকরণে ক্রিন্‌ )' 
শব্দগত অর্থ সম্মতি, অনুজ্ঞা, অমুমোদন ইত্যাদি, অর্থাৎ মানসিক একটা বৃত্তি-বিশেষ। 
দেখা যায়, শ্রদ্ধা, ধারণা, ‘মেধাঃ প্রভৃতি বৃত্তিতে .যে ভাবে দেবীত্ব আরোপ করা হরেছে, 
‘অম্ুমতি’র উপরেও তেমনি ভাবেই হয়েছে। সাধারণ হিসাবে বল! যেতে পারে, 
মানসিক বৃত্তির উপর ‘পরিকল্পিত যে সকল দেব-দেবী, তাদের উদ্ভাবন! অপেক্ষাকৃত, 
পরবর্তী যুগে হয়েছিল; অন্ততঃ মানবীয় সভাতার একাম্ভ খৈশবাবস্থায় নয়।' কারণ, 
আগে মানের বাহিরের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবে, স্থুলের সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ হবে, তবে 
সে ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করবার যোগ্যতা পাবে, সবস্মের ধারণা করতে সক্ষম হবে। 
ক্রমশঃ মামুষ বহিঃপ্রক্কতির স্থূল ঘটনা বা অবয়ব দেখে, সৌন্দর্যে মোহিত হয়েই হ’ক, 
অথবা! ভয়ে আবিষ্ট হয়েই হ’ক, দেব-দেবীর কল্পনা বা আখ্যান স্থষ্টি করেছিল, তাব পরে 
ক্রমশ: অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করবার মত পরিপুষ্ট জ্ঞান বা শক্তি লাভ করেছিল। 
এ স্বীকার না করলে মানবের আত্মপ্রকাশের যে একট! নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস বা ক্রমহুত্র 
আছে, সেটা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই প্রকৃতির কপ ব| রহস্তের পরিকল্পনায় সষ্ট 
দেব-দেবী অপেক্ষা, এই মনোবৃতি-নিষ্পক্ন! অনুমতি দেবীকে কিছু আধুনিক সৃষ্টি বলে মেনে 
লওয়া চলে। কত আধুনিক, তা কেউ বল্চ্ে পারে না; পণ্ডিতের! দেখিয়েছেন, মনের 
বৃত্তি বা উন্জিয-বিশেষকে দেবতার স্বরূপ দান করার প্রথা আধ্যগণ ভারতে প্রবেশ করার 
আগেও অভ্যাস করেছিলেন, এ বৈদিক যুগে নিজস্ব কোনও বিশিষ্ট উদ্ভাবন! নয়। 

অন্থ্মতিকে দেবীন্ধপে কল্পনা করে বলা হয়েছে, ইনি দেবতাদের সম্মতির বা 
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অঙ্ুগ্রহের দেবী। মানেট! যে খুব পরিষ্কার, তা নয়। কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, 
ইনি দেবতাদের প্রসন্নতার সহিত পৃ ও অর্ধ্য গ্রহণ করার প্রতিনিধান করেন। যাই 
হোক, চরিত্রের এই এক বিশেষত্বে একে . আগাগোড়া যে দেখতে পাৰ না, এ আভাম . 
আগেই দেওয়া হয়েছে। ধাতুগত অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে অনুমান হয়, এর প্রথম 
রচনা এরূপ কল্পনা থেকেই হয়েছিল। পরবর্তী কল্পনায় ইনি প্রকাশ পেলেন- চন্দ্রের 
একটা কলার দেবীকপে ৷ চন্দ্রের আরও তিনটা কলার দেবী বৈদিক যুগে ন্যনাধিক 
প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, যথা--সিনীবালী, কুহু ও রাকা। অষ্টকাদের ভিতরেও কেউ কেউ , 
যে আর্যদের নিকটে কতক পরিমাণে আদ্ৃতা না হয়েছিলেন, তা নয়; কিন্তু দে অপেক্ষাকৃত 
'পরবর্থী' যুগে । অনুমতি, সিনীবালী, কুহু ও রাকা, এঁদের ভিতরে কে' কোন্‌ কলার 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তার সম্বন্ধেও স্থানে স্থানে অন্প-স্বর -বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়! বেশীর মতে 
অনুমতি ছুই প্রহর চতুর্দশীষুক্ত পূর্ণিমার দেবী এবং পিনীবালী, কুহু ও রাকা যথাক্রমে 
চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যা, অমাবস্তা ও পূর্ণিমার দেবী। আমাদের বর্তমান আলোচনা 
যাকে নিয়ে, তাঁর সম্বন্ধে মতান্তরের কথাই আমরা বলব। যন্ূর্ধ্বেদের ৩৩১১ 
শেষ মন্ত্র অনুসারে পণ্ডিতের! ভ্যান করেন যে, এ স্থলে অঙ্ছমতিকে পুর্ণিমার দেবী বলেই 
ভাবা হয়েছে। এমনটা আর কোথাও দেখা যায না। অবশ্য তরে ব্রাহ্মণ (৭1১১ ) 
অঙ্থমতিকে প্রথম পূর্ণিমার এবং রাকাকে দ্বিতীয় পূর্ণিমার দেবী বলে নির্দেশ করেছেন। 
প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এখানে বুঝি ছুইটা পূর্ণিমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ত! 
যে নয়, কীথ সাহেবের ব্যাখ্যা থেকেই তা প্রতিপন্ন হতে পারে। তিনি বলেন, একটীতে 
কুর্যযান্তের সময় সূর্য্য এবং পূর্ণচন্দ্রের একই সময়ে নয়নগোচির, এবং অপরটীতে হুধ্যান্তের 
গর পূর্ণচন্্রের দৃষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে মাত্র। যাই হোক্‌, মতাধিক্যের 'অনুসরণ করে 
দিদ্ধান্ত করতে হয়, অঙ্থমতি চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমার দেবী, 'ন্যানেন্নুকলাপুর্পিমা' 

_. চন্দ্রকলাগণ কেন এত লোকপ্রিয় হলেন, তা জান্তে কৌতুহল হওয়া অস্বাভাবিক 
নয়। কিন্ত কৌতুহল চরিতার্থ করাও সো! নয়। তবে উপনিষদে চন্দ্র বা সোমের 
সহিত পিতৃপুরুষগণের একটা! সম্বন্ধ বিস্মান থাকার কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেওয়া 
হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, উপনিষদের আগের যুগেও চন্দ্রের সহিত পিতৃপুরুষগণের 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ অনুভূত হওয়ায়, পিতৃপুরুষগণের উদ্দেষ্তে নিবেদিত অর্ধ্যের সহিত চন্্রেরও 
একট! সংযোগ ভেবে লওয়! হত। তাই চন্দ্রকঙ্গাদেরও সমাদব। 

অনুমতি দেবীর প্রথম পরিচয় পাই খধেদের দশম মণ্ডলে | ১০৫৯৬ খুকু বলেন, 
. “অস্থনীতে পুনরস্থাস্থ চক্ষু পুনঃ প্রাপমিহ নো ধেছি ভোগং। জ্যোক্‌ পশ্তেম সূর্ধ্যমুচ্চরং 
তমঙুমতে মৃচ্ছয় নঃ স্বস্তি * ওগো অস্থনীতি, আমাদের পুনরায় দৃষ্টিপ্রদান কর, 
পুনরায় আমাদিগকে প্রাণ দান কুর এবং ভোগ করতে দাও। আমর! যেন বছকাল ধরে 
উত্ধগামী হুধ্যকে দেখতে পাই। ওগো অনুমতি, আমাদিগকে অমুগ্রহ কর, স্বন্তি দাও ॥ 


সন ১৬৬৪ ] . অনুমতি দেবী ২৫১ 
খখেদের ১*ম মণ্ডলে ১৩৭৩ খকেও অনুমতি দেবী ও বৃহস্পতির শরণ লাভ বরার 
কথা উল্লিখিত হয়েছে। যথ।-“সোঁম এবং বরুণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, বৃহম্পতি 
এবং অনুমতি মঙ্গল কচ্ছেন, হে ইন্দ্র, তোমার প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হয়েছি” ইত্যাদি । 

সারা খধেদে মাত্র এই ছুই স্থান ব্যতীত অস্থমতির স্পষ্টোর্েখ আর কোথাও . নাই! 
কিন্ত এ থেকে বোঝা! যায় না, অন্ুমতিকে কি ভাবে, কোন্রূপে প্রার্থনা কর! হয়েছে । -হতে 
পারে দেবতাদের অন্ধগ্রহের দেবীরূপে, হতেও পারে চন্দ্রকলার দেবী মনে করে,। পাশ্চাত্য 
পর্ডিতগণের ভিতরে কেউ কেউ সন্দূহ প্রকাশ করেন ষে, খখেদীয় আর্যের গ্রহ উপগ্রহ 
সম্বন্ধে এত সুক্ষ, সম্যক্‌ ও গভীর জ্ঞান জন্মেছিল কি না, যার দ্বার! চন্দ্রের কলা-বিভাগ করে 
তাদের উপর দেবীত্ব আরোপ করতে সমর্থ হওয়া যায়। কিন্তু সায়নাচার্ধ্য খখ্েদবের নবম 
মণ্ডল, ৭৪ সুক্ত, ষষ্ঠ গাকের যে টীকা! দিয়েছেন, তাতে করে এ সন্দেহ অমূলক মনে হয়। 
৯।৭৪৬ খ্বাক বলেন,_-“সহশ্রধারেহব তা অসশ্চতস্তৃতীয়ে সংতু রজসি প্রজাবতীঃ। চতশ্রো 
নাতো নিহিতা অবো দিবো হবি্ভঁরংত্যম্বৃতং দ্বতশ্চুতঃ 1” দ্বিতীয় পংক্তির 'চতল্লো' শব 
সামনের মতে অহ্ছমতি, সিনীবালী, কুহু ও রাকা অর্থাৎ চন্দ্রের এই চারি কলার উদ্দেপ্তেই 
ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া রাকা, সিনীবালীর উল্লেখ ধথেদ নিজেই করেছেন! এ থেকে 
অশ্ুমান হয়, অহ্ুমতিকে কেবলমাত্র "দেবতাদের অমুগ্রহের দেবী'ক্রপে পরিকল্পনা খখেদের 
অস্ততঃ নবম মণ্ডল রচনার পূর্বেই করা হয়েছিল । 

কিন্তু ধণ্েদীয় যুগে অনুমতি দেবীর প্রাধান্তটা তেমন কিছু অধিক ছিল ন!। বরঞ্চ 
মনে হয়, সে যুগে তিনি একজন সামান্া বা অপ্রধানা"দেবী বলে পরিগণিত হতেন। এ 
শুধু এর সম্বন্ধে নয়, খখেদের প্রায় সকল দেবীর পক্ষেই এ কথাটা অল্পবিশ্তর প্রযোজ্য । 
. একমাত্র উষাদেবী ব্যতীত খখেদে পৃথিবী, সরস্বতী, ভূমি, রাত্রি, পৃষ্নি, সরণ্যু প্রভৃতি 
কোনও দেবীরই নিজের একটা গরীয়সী সত্তা বিশেষ করে প্রকটিত হয় নি। মোটামুটি - 
হিসাবে বল্‌তে গেলে, সে যুগে দেবীর চেয়ে দেবের প্রাধান্ত বেশী ছিল। আসীরীয়গণ 
যেক্সপ তাদের দেবীগণকে স্বীয় পতি-দেবতাদের (1209920 6০৭5 ) ছায়ার মত পরিকল্পনা 
করতেন, খখেদীয় যুগ সম্বন্ধে ঠিক অতখানি বল! না চল্লেও, দেবীর স্থানকে যে খাটো 
করে রাখা হয়েছে, এ কথ! স্বচ্ছন্দেই স্বীকার করে লওয়। যেতে পারে। এ ভিন্ন মনোবৃত্তি- 
নিষ্পন্ন দেবতাদের বিষয়ে আরও বিশেষ করে বলা যায় যে,এ'রা খুব কম জায়গায়ই প্রাকৃতিক 
দৃষ্ঠ বা ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বা কল্পিত দেব-দেবীর সমকক্ষ বলে গণ্য হতে পারেন। 

যুর্বেদের ১৮৮ যজুঃ অ্মতি, রাকা, সিনীবালী এবং কুহু, এই চারিটী দেবীর 
প্রতি অর্ধ্য নিবেদনের কথা বলেছেন। এখানেও মনে হয়, এদের প্রকৃতি কিছু সন্দেহযুক্ত 
হযে আছে। ৩।৩/১১ যজুঃ অনুমতি সম্বঙ্ধে যা বলেছেন, তা কতক্টা এইরূপ,--“আজ যেন 
অমুমতি দেবতাদের নিকট আমাদের যজ্ঞ অহুমোদন করেন, এবং তিনি ও অর্ধ্য-বাহী অগ্নি 
দাতার আনন্দস্বর্ূপ হন।” তার পরেই অহুমতিকে স্মরণ করে উপাসনা করা হয়েছে, “ওগো 
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অস্থমতি, তোমার অনুগ্রহ দান কর, আমাদের সম্পদ দাও; প্রেরণা এবং অস্ত টির জন্ত 
আমাদের প্রণোদিত “কর ; আমাদের নিমিভ আমাদিগের দিন (আযু) বুদ্ধি কর!” 
পরবর্তী কালে অম্থমতির প্রকৃতির নব বিকাশের বা ক্ছুরণের যে পরিচয় পাওয়া যায়, 
৩৩১১ যজুঃ.অঙ্থুমতি সম্পর্কে আরও য| বলেছেন, তার থেকেই প্রথম আভাস পাওয়া যাঁয়। 
বলেছেন,--“ভিনি (অনুমতি) যেন অনুগ্রহ করে আমাদিগকে অক্ষয় ধন ও বহু সন্ততি দ্বারা 
অনুগ্রহ করেন; তাঁর বিরাগে যেন আমরা পতিত না- হই; এই সহজসাধ্যা দেবী যেন 
আমাদের রক্ষা করেন।” এখানে .লক্ষ্য করার প্রধান কথা হচ্ছে, ‘বন্ধ সন্ততি দ্বাবা অন্ধগ্রহ 
করা”। যিনি কেবলমাত্র ‘দেবানুগ্রহের দেবী” ধার উপরে দেবতাদের সমক্ষে যজ্ঞ 
অনুমোদন করে দিবার ভারই কেবলমাত্র স্তত্ত, তার কাছেই আবার প্রজা-লাভের নিমিত্ত 
উপাসনা করা হয় কেন? বস্তুতঃ এর সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু যদি চন্দ্রকলার 
দেবী ভেবে নেওয়া যায়, তবে অবশ্য কতকটা সঙ্গতি পাওয়া যায়। কল্পনায় একট। জিনিস 
প্রথম রচন। করা বা খাড়া করে তোল! ঘত কঠিন, একবার রচিত হলে তাকেই আবাব 
নানা ভাবসম্পদে দাজিয়ে তার উপর নানা বর্ণ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করা ততটা! 
কঠিন নয়। যে ভাবে প্রণোদিত হয়েই হোক্‌, চন্দ্রকলাকে দেবীত্ব প্রয়োগ করে উপাসনা 
নিয়ন্ত্রিত হল। কিন্তু চন্দ্রের কিবণে যে' সুধা বর্ধিত হয়, যে মাদকতা মানুষের গোপন 
অন্তরকে চঞ্চল ক'রে তোলে, যে মধু মানবের সারা দ্বেহ মনকে নিভৃতে উদ্ল্রান্ত করে, 
তাকে উপেক্ষা-করে চল্‌তে অশক্ত হয়ে আধ্যগণ যদি প্রজনন ৰা উৎপাদিকা শক্তির একটা 
সংশ্লিষ্টতা মনে মনে একে নিয়ে অনুমতি দেবীর ( এবং অন্তান্ত কলাদেরও ) প্রতি সন্তান: 
কামনা ক'রে থাকেন, তবেই এর একট! সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। র 
অধর্ববেদে অনুমতি দেবীর চরিত্রের আরও নানা দিক্‌ বিকাশ পেয়েছে । অর্ক 
বেদকে অনেক ক্ষেত্রে বৈদিক ক্রমাভিব্যক্তির মূল ধারার কিছু বাইরে বলে বিবেচনা করা 
হয়। কারণ, ভাবাত্মকতা বা ভাবের নিগৃঢ়তা এর মস্ত্রগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প করে ফুটেছে । 
পক্ষান্তরে কবি-কল্পনীকে ঠেল্তে ঠেলতে ষত দুর নেওয়া যায়, ইনি তা করবার চেষ্টা 
করেছেন যথ।._বৃষ ও বশা ( গবী ), এদের বল্লেন, এরা ঈশ্বরের সমতুল। দর্বিব হোতা), 
দর্ভভূণ-কবচ, পুরোহিত বা মুনিদের জন্য প্রস্তুত যবাদির মণ্ড, যজ্ঞোৎসর্গীকৃত বৃষ, এ সবের 
ধ্যান কল্লেন আছ্ঘ-শক্তিগণের অনুরূপ চিস্তা করে। কাল (সময় )কে প্রজ্জাপতি জ্ঞানে 
এবং সর্বলোকস্ষ্টিকর্তারপে স্ততিবাঁদ সুরু করে দিলেন। আর অনুমতি দেবী সম্বন্ধে 
প্রচার করলেন,--“অঙহুমতিঃ সর্ববং ইদং বভূব যৎ তিষ্ঠতি চরতি যৎ উ চবিশ্বং এজতি। 
তস্যান্ডে দেবী স্থমতৌ স্যাম অনুমতে অনু হি মঙ সসে নঃ% ॥ (৭1২*৷৬ )॥ এই যে সৰ্ব্ববিশ্ব 
ও চরাচরের সহিত অনুমতি দেবীর একত্ব কল্পনা, এ অথর্ববেদেই প্রথম সম্ভব হয়েছিল। 
সম্ভৱতঃ এরই প্রতিধ্বনি করে শতপথত্রান্মণও বলেছেন,-_ অহুমতিই এই বিশ্ব। (২/৩৪ ) ॥ 
এঁতরেয়-রাহ্মণ আব এক দিয়ে 'বলেছেন,_+যান্ুমতিঃ সা গায়ত্রী’ (৩।৪৭-৪৮ ) ॥ 
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এ ভিন্ন অথর্ববেদ অস্থমতি দেবীকে আর কি কি ভাবে এবং কোন্‌ কোন্‌ 
ক্রিয়ামুষ্ঠানে উপাসনা করেছেন, আমরা তা দেখাচ্ছি। সাধারণভাবে প্রার্থনাও করেছেন। 
৭২০1১-২ অথর্কন্‌ বলেন,_-“ওগো অনুমতি, আজকের দিনে দেবতাদের সাক্ষাতে আমাদের 
যজ্ঞ অন্থমোদন কর। ওগো অনুমতি! আমাদিগকে স্বাস্থ্য ও সুখ প্রদান কর। 
এই উৎসর্গাক্কত যজ্ঞ গ্রহণ কর।৮ এবং তার পরেই বলেন,-“ওগো দেবি, আমাদিগকে 

প্রজা (সন্ততি) দান কর।” সন্তান কামনায় সে যুগের জনক জননীও যে কন্যা অপেক্ষা 
পুক্রফে অধিকতর বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করতেন, তার আভাস অথর্ববেদও দিয়েছেন। ৬1১১৩ 
* অথর্কনে দেখ! যায়, পুংসবনক্রিয়াকালে সম্তানেচ্ছু, কন্যার পরিবর্তে পুত্রলাভার্থ 
প্রজাপতি, অন্থমতি ও সিনীবালীর নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন। ভাবার্থ এই যে, 
গর্ভোৎপাদনের দেবীরূপে অনুমতি ও সিনীবালী যে ভ্রুণ গঠন করেছেন, প্রজাপতির 
আশীর্বাদে উহা! যেন পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। গর্ভ-সঞ্চার ও সহজ-গ্রসবের আকাঙ্ছায় 
প্রাচীন ল্যাটীন্‌ জাতির ভিতরেও লুসিনা-দেবীর ( Lucina, Lucna, Luna,- 
the M০০n) নিকট প্রার্থনা জানাবার প্রথা ছিল। ১1১৮২ অধর্ব্নন্‌ সবিতৃ, বক্ষণ, 
মিত্র, অর্ধ্যমন্‌ এবং অহ্থমতির নিকট যে উপাসনা ক'চ্ছেন, তার উদ্দেন্ত এই যে, কোনও 
নারীবিশেষের দেহে অসৌভাগ্যকর, চিহ্ন বর্তমান আছে, তা -বিদুরিত করা এদের 
অন্ুগ্রহসাক্ষেপ। । পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে চায় না, অথচ নারী তারই হৃদয়ে 
লালসাময় প্রেম উৎপাদন কর্টে ব্যগ্র হয়েছে; নারী তখন দেবতাদের ডেকে বল্পে,-“হে 
দেবগণ, ওঁর প্রাণে লালন! জাগাও$ উনি যেন আমার প্রতি ভালবাসার আগুনে দগ্ধ 
হতে থাকেন।” অনুমতিকেও স্মরণ করে বল্পে,_-/ওগো! অস্মতি, তুমি এতে সম্মতি 

. দ্বাও।* (৬৷১৩১৷১-২ অথর্বন্‌ )॥ এরূপ মস্ত্রপাঠের সহিত সে কালে নাকি একটা অন্ু- 
ষ্টানেরও সংযোগ ছিল। যে পুরুষের প্রেম যারা করা হত, তার আসনে, গৃহে বা শয্যায় 
অথবা সে যে পথে হাটে, সেই পথে প্রথমতঃ কতকগুলি মাষ নিক্ষেপ করা হত। এর 
গৃঢ়ার্থ এই যে, মাষ নাকি কামোক্রেক করে, এবং সে জন্তই কোনও ধর্ধাহষ্ঠানের পূর্ব্বদিনে 
উপবাস্‌ কর্তে -হলে মধু, মাংস, সুরা, ক্ষার, মাধ প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ । যাই হোক্‌, 
অঙ্থষ্ঠানকালে আকাঙ্্ষত পুরুষের একটা প্রতিমূর্তি গড়ান হত। সেটির মুখ থাকৃত 
অহ্ষ্ঠানকারিণীর দিকে। তার পর কতকগুলি শরাগ্রে আগুন জালিয়ে সেই প্রতিমূর্তির 
দিকে দিকে স্থাপিত করে তবে মন্ত্রপাঠ করা হত। এ ছাড়া, ৫11৩-৪ অর্বন্‌ .অঙ্কসারে 
দেখা যায়, যাঁজ্তিক বা পুরোহিত তীর দক্ষিণার পরিমাণ কম্তি ন! ঘটে, এ জন্য সরস্বতী, 
অন্মতি ও ভগের নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছেন। 

পুরাকালে কৃষি সম্বন্ধীয় কতকগুলি* অচ্ুষ্ঠান সম্পন্ন কর! হত। গাভীগুলিকে গো- 
চারণে নিয়ে গিয়ে পুনরায় গোঁশালায় প্রত্যাবর্তন ক্রাবার জন্ত এবং গোধন যাতে বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হয়, তার অন্য রীতিমত মন্ত্রপাঠ ও সংস্কারাদি নিষ্পন্ন করা হত। যে সমস্ত দেবদেবীর 

এওঁ 


$৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা f [ ৰ সংখ্যা 


নিকট এ বন্য উপাঁসন! করা হত, তীদের মধ্যে অহুমতি দেবী অন্ততমা। . ২২৬২ অথর্কন্‌ 
রলেন,_-"এই গৌশালায় গাভীগুলি একত্র আগমন করবে ; বৃহষ্পতি এদের নৈপুণ্য সহকারে 
চালনা করবেন ; সিনীবালী এদের পুরোভাগকে এখানে পথপ্রদর্শন করবেন; ওগো অঙুমতি, 
এরা 'আগতহলে তুমি এদের যথাস্থানে ধারণ' করে রেখো।* সিনীবালী এবং অনুমতি, 
উভয়েই: যখন চন্দ্ৰকলা! এবং উতয় কলাই যখন ন্যনাধিক কিরণ দান করেন, তখন এঁদের 
উদয় প্রত্যাবর্তনের পথ নিরম্ধকার থাক্বে, এরূপ কল্পনায় উপরোক্ত প্রার্থনা অস্বাভাবিক 
নয়। কৃষি সমন্ধীয় আরও কয়েকটা অযুষ্ঠান সে কালে বন্ধ সহকারে পালন করা হত, তন্মধ্যে , 
হলাহষ্ঠান- একটা। হল-যোক্জনা সাঙ্গ হলে এ অমুষ্ঠানটী সম্পন্ন করা হত। ক্ষেত্রের 
পূর্বদিকে হলের সন্মুখে, সাধারণতঃ পৃথিবী ও স্তর ( আকাশের ) উদ্দেশ্ে; জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র 
ধা অন্ত কোনও শুভ দিনে একটী অর্ধ, প্রদান করা হত। এ ছাড়া এ উপলক্ষ্যে অন্তান্ত 
উপাস্য দেবতাদের ভিতরে ইন্দ্র, পর্জন্ত, অশ্বিদ্বয়, মরুদ্গণ, উদলাকা শ্যপ, স্বাতিকারী, 
সীতা, অঙ্ুমতি প্রভৃতির "নাম উল্লেখ কর! যেতে পারে। অমুষ্ঠানক্রিয়া সমাপ্ত হলে 
বৃষগণকে মধু-ও স্বৃত আহার করতে দেওয়া! হত। এর বিশেষ বিবরণ পারস্বর-গৃহৃস্থতরে 
(২/১৩)১-২) পাওয়া যায়। অধর্ববেদ থেকে আরও একটা তথ্য জানা যায় যে, 
উৎপাদনের দেবী বলে ০০০৪০ করবার. অভিপ্রায়ে অস্থমতি দেবীর নিকটে 
প্রার্থনা করা হত। 

টানি রীতির প্রভাব ও মৰ্য্যাদা ক্রমশঃ 
কতখানি পরিব্যাধ্তি লাভ করেছিল, তার নিদর্শন নানা শাস্তরগ্রন্থ হতে “কিছু কিছু 
সংগ্রহ করা যেতে পারে । এমন কি, রাঁজসুয়, পুরুষমেধ প্রভৃতি সে কালের বড় বড় যাগ- 
যজ্ঞেও এ দেবীটিকে বাদ দেওয়া হত না৷ রাজসুযষজ্ঞারভে দীক্ষার প্রথম দিনে ( ১লা 
ফান্তন) কতকগুলি আহ্মক্রমণিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, দ্বিতীয় দিনেই অঙ্গমৃতি এবং 
। নির্খতিকে অর্ঘ্য প্রদান করার ব্যবস্থা ছিল। ২৩।১-৪ শতপথত্রাহ্মণ বলেন, অভিষেচনীয়- 
ফালে 'নরপতিকর্তৃক . প্রথম দিন পূৰ্ণাহুতি 'প্রস্ৃৃতি দান করা হত, পরদিন অষ্টকপালে 
অঙ্মতি দেবীর বক্ঞাহারের নিমিত্ত পিণ্ড প্রস্তুত করা হত) কারণ, অছমতিই এই পৃথিবী? 
এবুং ‘যিনি. স্বীয় অভিলবিত ক্রিয়া সম্পন্ন করতে জানেন, তার নিমিতই তিনি (.অন্থুমতি ) 
অম্মোদন করেন; এই জন্তই তিনি (নরপতি ) তাকে ( অঙ্গমতিকে ) প্রসন্ন করেন, 
এই ভেবে যে, “আমি যেন অঙ্গমতির দ্বারা অম্মোদিত হয়ে সংস্কৃত হতে পারি।” 
১৬।১1১১ শাব্ধায়নস্থত্র অন্ুদারে পুরুষমেধ ষজ্ঞনির্বাহকাঁলে অনুমতি, পথের মঙ্গলকারিণী 
দেবী (পথ্যা-স্বত্তি) এবং জর্দিতির নিকট এক বৎসর ক্রমাগত দৈনন্দিন অর্ঘ্য প্রদত্ত হত। 
শাহ্ধায়ন-স্থত্র-€ ২১৪1৪ ) থেকে আরও জানা যাক, বৈশ্বদেব-যজ্জ সম্পাদনকালেও সন্ধ্যায় 
এবং প্রভ্যুষে সোম, অপি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভরছাজ, ধ্বস্তরি, বিশ্বদেবগণ, প্রজাপতি, অদিতি, 
অন্গমতি, অগ্নি-স্বিপ্িকৃৎ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে অর্ধ্য দান করা হুত। পঞ্চ- 
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মহাষজ্ঞকালেও যে অর্মুমতি দেবীকে বঞ্চিত করা হত না, ২৯২ পারস্বর-গৃহ্যস্থত্র হতে 
তাঁও জানা যাঁয়। এতন্তিন্, খাদির-গৃহ্যন্থত্র উল্লেখ করেন যে, সোমযজ্জের 'সহিত .অগ্রি- 
বেদীর চতুদ্দিকে জলসিঞ্চন করার যে একটা অমুষ্ঠান সম্পাদন করার প্রথা ছিল, যেই 
সময়েও পশ্চিমমুখী হয়ে অনুমতির সন্মতি ভিক্ষা করা হত (১২২৮) . * 
. ‘এমন কি, সে যুগের ছাত্রগণও এ দেবীটির পূজা হতে নিষ্কৃতি লাভ করতেন. না। 
সে কালে এ কালের মত নিত্য পাঠাভ্যাসের ব্যবস্থা ছিল না, মধ্যে মধ্যে সময় ও -অবস্থা- 
. ভেদে তাঁদের পাঠ থেকে নিরত থাকৃতে হত। বৎসরাস্তে পাঠারভের, নির্দিষ্ট :নময়ে 
( সাধারণতঃ বর্যাসমাগমে ) ছাত্রদিগকে যে অমুষ্ঠানটী সম্পাদন করতে হত, তার নাম ছিল 
অধ্যায়োপাকর্শ। এই অধ্যায়োপাকরণকালে তারা হয় সমস্ত খথেদ, নয় কতকগুলি 
অধ্যায়ের গড়ার হুত্রগুলি উচ্চারণ করতেন এবং স্বৃত-ুপ্ধ-বিমিশ্রিত তওুল দ্বারা অর্ধ্য রচনা 
করিয়া দেবোদোস্তে উৎসর্গ করতেন। বলা বাছুলা, অপরাপর দেবতার সহিত অঙ্থ্যতি 
দেবীও স্থান পেতেন। অনুষ্ঠানশেষে পুনরায় ভিন দিন পাঠ বিরাম থাকৃত। 
অধ্যায়োপাকর্মে অনুমতী দেবীর উদ্দেশ্যে আজ্য-অর্ধ্য প্রদান করার কথা কেবল পারস্বর- 
গৃহ্যনুত্রে (২১০1৯) নয়, আশ্বলায়ন-গৃহাস্থত্রেও (81৩২৬ ) উল্লেখ কর! হয়েছে। 

এ সকল ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্রিয়ার সহিত অনুমতি দেবীর পূজা সংশ্লিষ্ট 
ছিল। ৪৩২৬ আশ্বলায়ন-পৃত্যুস্থত্র বলেন, শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদানকালে ক্রিয়াছঠানকারী বাম 
হাটু নত করে প্রতিবার “স্বাহা” উচ্চারণপূর্বাক অগ্নি, কাম, বন্থধা এবং অনুমতির উদ্দেশ্যে 
দক্ষিণাগ্রিতে আজ্য অর্ধ্য প্রদান করিবেন । গোভিল-সুত্রে (২৩1১৭-২০ ) নবদম্পতি- 
বর্তৃকও অগ্নি, প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ এবং অস্থ্মতিকে অর্ধ্য প্রদানের ব্যবস্থা আছে 
দেখা যায়। 

মনও অঙ্ুমতি দেবীর উল্লেখ করেছেন। ৩1৮৪ ও ৮৬ মোকে বলেছেন, ব্রাহ্মণ নিজ 
নিজ গৃহ্স্ত্রান্থসারে বৈশ্যদেবের নিমিত্ত পক্কামের একাংশ গৃহাপ্রিতে ( নিম্নলিখিত ) 
দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদান করবেন, প্রথমতঃ অগ্নি, তাঁর পরে সোম, পরে উভয়কে একত্র, 
তার পরে বিশ্বেদেবগণ, ভার পরে ধত্বস্তরি ইত্যাদি, এবং তারপরে কুহু, অঙ্থমতি, প্রজাপতি, 
সো, পৃথিবী, অগ্নি-শ্বিষ্টকৎ। ( যথা-_কুহ্বৈ চৈবাহুমত্যৈ চ প্রজাপতয় এব চ। সহ স্যাবা- 
পৃথিব্যোশ্চ তথা স্বিষ্টকৃতেংস্তুতঃ | ৩৮৬1) 

সারা মঙ্ছসংহিতায় অনুমতি দেবীর নাম কেবল এই একটা স্থানেই খুঁজে পাওয়া যায়। 
এর পরে কবে থেকে থে এই দেবীটীর খ্যাতি লঘুতর হতে লাগল, তা কিছুই নির্ধারণ করা 
যায় না। বিষ্ণুপুরাণ রচনাকালেই এঁর নামের সঙ্গে কতগুলি উপাখ্যান বিজড়িত হতে 
আরম্ভ করেছিল। বিষ্ণুপুরাণের দশম অধ্যায়, প্রথম -পরিচ্ছেদে দেখা যায়, অঙ্জিরা-পদ্ধী 
স্বৃতিদেবী সিনীবালী, কুহু, রাকা এবং অঙ্মতিনায়ী চারি কন্যাকে প্রসব করেছিলেন। 
ভাগবত-পুরাণ অহ্সারে স্বাবোচিষ মন্বন্তবে উতথ্য এবং বৃহস্পতি নামধেয় মুনিঘ্বয়ও অঙ্গিরসের 


২৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৭. [ধ্ৰসং্য 
-পুক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; অর্থাৎ এঁদেরই ভগ্নী হলেন অন্মতি ইত্যাদি।. অথচ 
-কিস্তু বিষ্ণুপুরাণই আবার অষ্টম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অহুমতি গ্রভৃতিকে চন্ত্রের কলা- 
রূপেই ব্যক্ত করেছেন । 

যাই হোক্‌, আজকের হিন্দুসাধারণের নিকট এই দেবীটির নামও অজ্ঞাতগ্রায়। 
উত্থান ও পতন, সংসারের এই চিরস্তন ধারা থেকে দেবতাদেরও বুঝি নিষ্কৃতি নাই ! নইলে . 
এতগুলি বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ, এমন কি, শ্রাদ্ধ এবং বিবাহাদিভেও যিনি হিন্দুর কাছ থেকে 
সমানে পৃজার্ঘ্য দাবী কত্পে আস্ছিলেন, সেই ‘সহজ-সাধ্যা” দেবীও যে কেন যুগপ্রবাহে 
অনাদৃতা হতে লাগলেন, এ রহস্য ভেদ করা কঠিন। | 


শ্রীনলিনীনাথ দাশ গুপ্ত 


বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথাঞ্ 


সম্প্রতি আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ মহাশয় “প্রকৃতি” নামক 
* পত্রিকাতে বাঙ্গালা দেশের সমস্ত মতস্তের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এই গ্রবন্ধগুলি 
পাঠে একটী বিষয়ে আমি একেন্দ্রবাবুর সহিত একমত হইতে পারিতেছি না এবং সেই বিষয় 
*মালোচনার জন্ত এই ক্ষপ্ প্রবৃদ্ধের অবতারণা । আমার বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার করিযা 
বলার জন্ত গোড়ার কথা নামান্তভাবে বলার প্রয়োজন হইতেছে । জীবজগতের শ্রেণী- 
বিভাগে সাধারণতঃ নিয়লিখিত সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত হুয়া থাকে,_ 
Sub- kingdom. j 
Class. | 
Sub-class, 
Order, 
Sub-order, 
Super-family. 
e Family. 
Genus. 
Species. 

. এই প্রসঙ্গে বল! কর্তব্য যে, সমস্ত ক্ষেত্রেই এতগুলি পর্য্যায়াুসারে শ্রেণীবিভাগ 
হয় না। ডাঃ ঘোষের মৎস্তশ্রেণীর বর্ণনা-সম্বলিত প্রবন্ধই আমাদের আলোচ্য বিষয় । 
মৎস্য-শ্রেণী একাধিক শাখা-শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং Tle০৪৮i তদ্মধ্যে অন্ততম। 
Teleostei ছুইটী বর্গে (০1৫9৫) বিভক্ত হইয়াছে এবং 13090020211, Physostomi বা 
Malacopterygii তাহাদের অন্যতর । একেন্দ্রবাবু Sub-class ও 0109£--পরিচায়ক 
শব্দ ছুইটির পরিবর্তে দুইটী বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এই স্থলে মুখ্যতঃ 
তাহার সহিত আমার কোনও. মতভেদ নাই। তবে আমি Teleostei 
শব্দের পরিবর্তে *পূর্ণাস্থিক” শব্দ “অস্থিক” শব্দ অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি; 
কারণ, [০০5 যে ছুইটী শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের একটার (51593 ) অর্থ 
সম্পুর্ণ” ও অপরীর (08593 ) অর্থ ‘অস্থি’। 

যাহা হউক, এই মতভেদের আলোচ্বুনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্তের অন্তভূ্ত নহে। 


* হ১এ চৈত্র ১৩৩৪ তারিখে পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । 
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0£09% বা বর্গের পর এব্্ত্রেবাবু ষে ভাবে শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ সম্পাদন করিয়াছেন, 

তাহাতে আমার বিশেষ আঁপত্তি আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, একেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে আমাদের 

এ দেশের, মৎস্তের পরিচন দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত মৎস্তের দেশজ নাম আছে। 

একেজ্জবারু সেই সমস্ত না ৪০0৪3 বা গণ হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন এবং ইহাই আমার 

আপত্তির বিষয়। বাদালা দেশের ইলিশ মংস্ত 0107৪ €৩০৪৪এর অস্তর্গত। একেন্দ্রবাবু এই 

“ইলিশ” শব্ধ ৪৮৪ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা! সঙ্গত কি না, তাহাই আলোচ্য ।' 
দেশভেদে জীব ও উদ্ভিদের বিভিন্ন নাম আছে, কিন্তু এই সমস্ত দেশজ শব্দ জীব-তত্ব- 
বিষয়ক পুস্তকে ব্যবহৃত হয় না। কারণ, তাহা হুইলে বক্তব্য বিষয় গ্রণিধান করা দুঃসাধ্য 

হইয়া পড়ে। ষাস্তস্বরপ Homo sapPiensএর কথা বল! যাইতে পারে; কারণ, মান্য শব্দের 

পরিচায়ক নানা সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাষাতে থাকিলেও যে ভাষাতেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিত 

হউক না কেন, বৈজ্ঞানিকগণ Homo sapiensএর প্রয়োগ করিবেন, অপর কোনও শব্দ প্রয়োগ 

করিবেন না। সুতরাং গণ হিসাবে 0190০8 শব্দের পরিবর্তে ইলিশ শব্দের ব্যবহার 
আপত্তিজনক । একেন্দ্রবাব্র মত অনুসারে কাৰ্য্য করিতে হইলে গণবোধক ( generic ) 

নামের গ্ভায় জাতিবোধক (3০06) নামেরও প্রতিশব্দ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই প্রথা 

যদি আমাদের দেশের জীব ও উদ্ভিদ-বিস্তাবিদ্গণ গ্রহণ করেন, তবে বাঙ্গাল! 

ভাষাতে কখনও উচ্চ অদের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সবষ্টি, এবং বল! বাছল্য- ঘে, 

বৈজ্ঞানিকের দরবারে জীব-বিস্তাপ্রভৃতিবিষয়ক বাঙ্গাল! সাঁহিত্যের কোনও স্থান হইবে না। 

কিঞ্চিদধিক ২৪ বতনর পূর্বে পরিভাষা-গঠন সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছিলাম এবং 

বর্তমান প্রবন্ধে তাছারই পুন্রুক্তি করিতেছি ৷? 

. বাঙ্গালা ভাষাতে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি লিখিবার সময় ক্রমশঃ আসিতেছে। সুতরাং 
কোন্‌ কোন্‌ শব্দের পরিস্ঠাযার অম্বা করিতে হইবে ও কোন্‌ কোন্‌ স্থানে অন্ত ভাষাতে 
প্রচলিত শব্দই রাখিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কতকগুলি মূল-সুত্র প্রণয়নের সময় উপস্থিত 
হইয়াছে। ভারতের অন্ত স্ব প্রদেশেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের জন্ত একাধিক সমিতি 
কার্ধ্য করিতেছেন। সমস্ত প্রদেশেই এক প্রথা অবলম্বিত হওয়া! বাঞ্ছনীয় । আশ! করি, 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ের বর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে উদ্ভোগী হইয়া যথাবিহিত কার্ধ্য করিতে 


পরাঘ্ুখ হইবেন না। | 
রর শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 
শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্্নাথ দাস ঘোষ এম্‌ ডি, এম্‌ এস্‌সি, এফ জেড এস 


মহাশয়ের মন্তব্যঃ 
আমি আমার টি পরত মহাশয়ের প্রবন্ধচী পাঠ করিলাম । 


১। সাহিত্য-পরিষৎ-প্জিকা, পৃঃ ২৪৮--২৩, ১৩১৩। 
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তাহার সহিত ইতিপূর্বে এই বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। আমার যাহা বজব্য, 
তাহা নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম । l 

আমি [০1০5এর প্রতিশব্দ দিয়াছি “আস্থিক”। হেমবাবু ও শব্দটীর মৌলিক 
অর্থ ধরিয়া “পূর্ণাস্থিক” নামের পক্ষপাতী । আমি বলি, যদি ছোট কথায় কাজ হয়, তবে 
রড় কথার দরকার কি? আর এমন কিছু মানে নাই যে, ঠিক ইংরাজি শব্দটার অবিকল 
প্রতিরূপ গ্রহণ করিতেই হইবে। অনেক সময়ে স্থবিধামত একটু পরিবর্তন করিলে আরও 
ভুল দেখায়--শ্রুতিমধুর হয়, অথচ অর্থের কিছু বিপর্যয় ঘটে না। হেমবাবু আরও আপত্তি 
করিতেছেন যে, গণ অর্থাৎ £০০৮3এর বাঙ্গালা পরিভাষা হওয়া উচিত 'নয়। ইহা বে 
বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার কর! চলিবে না, সে বিষয়ে হার সহিত আমার একমত। তবে 
আমি মনে করি যে, অনেক ভাষায় যেমন সাধারণের পাঠ্য প্রাকৃতিক ইতিহাসে £০৪এর 
দেশীয় নাম ব্যবহার আছে, আমাদের বাঙ্গালা ভাষায়ও সেইরূপ £৩০৪৪এর নাম গঠিত 
হওয়! উচিত ; সেই জন্তই আমি গণের প্রতিশব্দ গঠন করিয়াছি। আমার প্রবন্ধটী বিজ্ঞান- 
সম্মত হইলেও সাধারণের জন্তও লিখিত। 


প্রীএকেন্দ্রনাথ রা ঘোষ - 


. ফরিদপুর-কোটালিপাঁড়ার গ্রাম্য শব্দ * 

বহুদিন পূর্ব হইতেই বাঙ্গাল! দেশের গ্রাম্য শব্দগুলি সংগ্রহ করিবার একটা চেষ্টা 
ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে লক্ষিত হুইয়া আসিতেছে । তবে সকলেই যে, এই সংগ্রহের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এমন বলা বায় না । কেহ কেহ 
আমোদ উপভোগের অন্ত-_বদ্ধুবান্ধবের নিকট হইতে তারিফ লইবার আশায় এরূপ সংগ্রহ 
করিয়া গিয়াছেন, এরূপ ছুই একটা দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। কলিকাতা বাগবাজ্জারে 
গঙ্গা ও মহারাষ্ট্রধাতের সঙ্গমস্থলে বিদেশী নৌকার কুত আদায়ের আফিসের একজন কর্মচারী 
পূর্ববঙ্গের নানাস্থানের মাঝ্িদিগের ব্যবহৃত শব্দ লইয়া সুন্দর সুন্দর ছড়া রচনা করিয়াছিলেন; 
তাহার নিজ মুখেই একদিন আমি কতকগুলি ছড়া শুনিয়াছিলাম-তাহার নিকট হইতে 
সেগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু ছূর্তাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়। উঠে নাই। নৌকার 
আফিসে সুদীৰ্ঘকাল কর্ম্ম করিয়া যিনি নানাদেশের মাঝিদের ভাষা সম্যক্‌ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, 
শুদ্ধ আমোদের জন্ত রচিত হইলেও তাঁহার এই ছড়াগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাষাতত্বা- 
লোচীর নিকট একটা বড় নম্পদ্‌ হইবে । আর একজনের কথা জানি। তিনি সংস্কৃত বাঙ্গাল 
মিশাইয়| বড় সুন্দর সুন্দর শ্লোক বচন! করিয়া সাধারণের তৃপ্তি জন্নাইতেন। তিনি 
একবার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ লইয়া সংস্কৃতভাযায় হেমচন্্রের ‘দেশীনামমালা”র অন্থকরণে 
একখানি অভিধানের মত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এ গ্রন্থও সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছি। 

এইরূপ শব্দসংগ্রহ বাঙ্গালাদেশে আর কেহ কোথায়ও করিয়াছেন কি না, জানি না। 

২. যৃতগ্ুলি শবসংগ্রহ এষাবৎ পরিষৎ-পত্রিকায় মুক্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ক্ষণজন্বা ; 
পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচ্র বিষ্যাসাগরের কৃত সংগ্রহই সর্বপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। উহা সাহিত্য- !! 
পরিষৎ-পত্রিকার ৮ম বর্ষে মুনিত হুইয়াছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক শব্দসংগ্রহের চেষ্টা 1 
সেই প্রথম। তাহার পর হইতে বহু ব্যক্তি কর্তৃক বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বহু শব্দ সংগৃহীত 
হইয়াছে । পরিষৎ-পঞ্জিকার যে যে খণ্ডে যে যে জেলার শব্দসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, 
ভবিষ্যৎসংগ্রাহকদিগের সুবিধার জন্ত তাহার একটা বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। বরিশাল 
(নম খণ্ড), ময়মনসিংহ ( ১২শ খণ্ড, [ টাঙ্গাইল ]. ১৯শ খণ্ড ), রঙ্গপুর ( ১২শ খণ্ড), মালদহ 
( ১৪শ ও ১৮শ খণ্ড ), পাবনা (১৪শ খণ্ড), যশোহর (১৫শ খণ্ড), ঢাকা (১৬শ খণ্ড), নদীয়া ও 
চব্বিশ পরগণা (১৬শ খণ্ড ও ১৯শ খণ্ড), বগুড়া (১৯শ খণ্ড), মুরসিদাবাদ [ জঙ্গীপুর ২২শ] 
(পর ।কাদি] ৩৩শ ও ৩৪শ খণ্ড) বীরভূম (৩৪শ খণ্ড)। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে 
যে, সর্বসদেত ১০টী জেল-র শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে, এখনও অধিকাংশ জেলারই শব্দ সংগৃহীত 
হয় নাই। . 

* ১৩৩৪1২৮এ চৈত্র নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
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পরিষদের কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব করিয়াছেন,_ষে কয়টা জেলার শব্ধ সংগৃহীত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাদিগকেই সাজাইয়া গুছাইয়া একত্র সঙ্গিবিষ্ট করিতে হইবে তাহাতে 
রাঙ্গালার গ্রাম্য শব্ধাডিধানের মূল পত্তন হইবে, সন্দেহ নাই। তবে একপ এবখানি 
“সর্বা্সথদ্দর অভিধান প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল সাধারণভাবে জেলাগুলির্‌, শব্ধ সংগ্রহ 
করিলেই যথেষ্ট হইবে না--প্রত্যেক মহকুমার -সম্ভবপর হইলে প্রত্যেক পরগণার শব্দ 
" সন্বলন করিতে হইবে। ইহাতে অনেক লোকের, অনেক সময়ের এবং অনেক অর্থের 
প্রয়োজন হইবে, সন্দেহ নাই। ইংরাজী ভাষার Dialectic Dictionary প্রস্তত করিতে 
* সম্পাদক.Profess0৮ Wri৪hকে শুধু শব্দ সংগ্রহ করিবার জন্য এক সহশ্র লোকের সাহায্য 
লইতে হইযাছিল। এই বিশাল গ্রস্থেব মালমসলা সংগ্রহ করিতে পঁচিশ বৎসরের নিরস্তর 
পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছল। এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তিন সহসজ্রের অধিক শব্বসংগ্রহ- 
গ্রন্থ আলোচনা করিতে হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেস্টেই স্থাপিত English 
Dialectic Society ৮০ খণ্ড শব্দসংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 

তবে সেরূপ সর্ববাঙ্গম্থন্দর অভিধান বাঙ্গালা দেশ ' হইতে কোনও দিন প্রকাশিত 
হওয়া সম্ভবপর হউক আর ন! হউক, বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার লোকের কর্তব্য, স্ব স্ব জেলার 
গ্রাম্য শবগুলিকে সংগ্রহ করা। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রাম্য 
শব্গুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। স্বতরাং এখন হইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়! 
পরিষৎপত্রিকায় মুন্িত করিগ্বা রাখিলে বাঙ্গালা ভাষাবিজ্ঞানের নীলাজাররীতিরঃ 
যথেষ্ট সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই। 

এই উদ্দেশ্যেই আমি ফরিদপুরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত কোটালিপাড়াব কতকগুলি 
গ্রাম্য শবদ সংগ্রহ করিয়াছি । কোটাল্লিপাড়া ফরিদপুর ও বরিশাল জেলাব সীমাস্থলে অবস্থিত । 
সুতরাং এখানকার চলিত ভাষায় ছুই জেলারই শব্দ অল্পবিস্তর মিশ্রিত হইয়! গিয়াছে । কেহ 
যেন এরূপ মনে না করেন যে, এই সংগ্রহে যে সকল শব্দ সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা কেবল 
কোটালিপাড়ায় গ্রচলিত-_স্থানাস্তরে সেগুলি সম্পুর্ণ অন্তত বা অগ্রচলিত। অবশ্য সেরূপ 
শব্দও ষে ইহার মধ্যে নাই, তাহা! বলা চলে না । তবে ইহার অনেক শব্দই অন্ত অন্য জেলায় 
একই আকারে--একই অর্থে অথবা একটু ভিন্ন আকারে এবং ভিন্ন অর্থে প্রচলিত 
আছে। এ কথা ঠিক যে, শব্দগুলি প্রায় সকলই আধুনিক সাহিত্যে অপ্রচলিত। সাহিত্যে 
অপ্রচলিত অথচ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় চলিত শব্দগুলি বিভিন্ন জেলার সংগ্রহে সংগৃহীত 
হইলে এক একটা শব্দের ব্যাপকতা বুঝা যাইবে । তাই আমি সে শব্দগুলি ত্যাগ 
করিনাই। 

গত ২৩ বৎসর যাবৎ আমি এই সংগ্রহকার্ধ্ে ব্যাপৃত ছিলাম। যে সকল শব্দ 
কেবলমাত্র চাষাত্রেণীর মধ্যে প্রচলিত, সেগুলি এখন পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি 
নাই। আমার বর্তমান সংগ্রহ ভন্রসম্প্রদায়ের ভাষার উপরই প্রতিষ্ঠিত । এই কারণে 5iঃ 


৩৪ 


২৬২ __ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ £খ সংখ্য 
, George Grierson এর B2har Peasant Life গ্রস্থে অবলঘ্িত শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করা 
এখানে সম্ভবপর হয় নাই। তবে উহা হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি, সন্দেহ নাই। 
ভবিষ্যতে চাষাশ্রেণীব শব সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহার গ্রন্থের প্রণালীই অবলম্বন 
করিব। * . 


এই শব্দ সংগ্রহ করিতে যাইয়া কতকগুলি বিষয়ে আমাকে বিশেষ অস্থবিধা ভোগ - 
করিতে হইয়াছে। আমার মনে হয়, সকল শব্দসংগ্রাহককেই এই জাতীয় অস্থবিধ্ব ভোগ 
করিতে হয়। ভাষাত্ত্বাগোচীদিগের আলোচনার জন্ত তাঁহাদের কতকগুলির আভাস 
দিতেছি। বাঙ্গালা বর্ণমালার সাহায্যে প্রত্যেক শব্বের (বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের ) প্রকৃত 
উচ্চারণ নির্দেশ করা একরপ অসম্ভব । পূর্ববঙ্গের অনস্তরার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া সাধারণতঃ 
ধাতুব পর 91, যোগ করিয়া নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে ফরিদপুবের উচ্চারণ প্রকাশিত 
হয় না। ‘দেখ! ধাতু হইতে অনন্তরার্থে অলমাপিক। ক্রিয়ার উচ্চারণ ক্রুত উচ্চারিত. “দেইথ থা” 
এইরূপ ! ফলভঃ, বর্ণমালার লাহায্যে ইহা প্রকাশিত করা দুরূহ ৷ তাহ! ছাড়া, পূর্ধববঙ্গে বগের 
চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ একটু নূতন রকমের--সাধাবণতঃ তৃতীষ বর্ণের ছারা তাহা সুচিত হয়। 
তাহা ভূল। উহার উচ্চারণ তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের মাঝামাঝি । ফরিদপুরে-শুধু ফরিদপুরে 
কেন, সমস্ত পূর্ববঙ্গে-চবর্গের উচ্চারণস্থান তালু নহে--দন্তমূল। এই উচ্চারণ 
নির্দেশ করিবার কোনও নিয়ম বঙ্গীয় বর্ণমালায় কর! গহয় নাই। হকারের উচ্চারণে 
উম্ম বা a5চirati০৷ অতি অল্প। তবে 831786070 একেবারে নাই, ইহাও নহে। 
স্থতরাং অকারের দ্বারা ইহা নির্দিষ্ট হইতে পারে না। তাহার পর, হ্ুত্য দীর্ঘ, ন ৭, 
শ ষস, য জ প্রভৃতির মধ্যে কোন্টাকে কোথায় প্রয়োগ কর! উচিত, তাহা শব্দের 
পূর্বরূপ না জানিলে টিক করতে পার! যায় না। স্থতরাং এরূপ স্থলে বানান বহু শব্দেই 
সন্দিন্ধ থাকিয়া যায়; শব্দের পূর্বরূপ আলোচনা করিয়া এই বানান ঠিক করিতে হইবে । 
প্রচলিত বাঙ্গাল! সাহিত্যেও বানানের এইরূপ গোলমাল যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়_ইহার 
একটা বিধিব্যবস্থা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ জাতীয় শব্দসংগ্রহের আর একটী গুরুতর 
সমস্তা -গ্রতিশব ঠিক করা। আমি অনেক স্থলেই কলিকাতা অঞ্চলের ভাষার সাহায্যে 
শব্গুলির অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

অনেক প্রচলিত শন উচ্চারণজন্ত অল্পবিস্তর পরিবর্তনের ফলে একটু নৃতন আকার 
ধাবণ করিয়া বিভিন্ন জেলায় ব্যবহৃত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। পরিবর্তন খুব বেশী না 
হইলে আমি সে সকল শব্ধ প্রীয়শঃ গ্রহণ করি নাই। 

আমার সংগ্রহ সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে বলিজে পারি না - নিত্য নৃতন শব্দ চোখে পড়ে। 
তবে যতগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইলে ভবিষ্যৎ সংগ্রহের স্থবিধা হইবে 

মনে করিয়াই এগুলি প্রকাশ করিতেছি। 


সন ১৬০] .  * ফরিদপুর কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ... ২৬৩. 


এই প্রসঙ্গে ফরিদপুর অঞ্চলের ভাষার ছুই একটা বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু 

আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই বিশেষত্বগুলি 

গুীরের ভাবার বেল্ট অনেক স্থলেই শুধু ফরিদপুরেই যে সীমাবদ্ধ, তাহ! নহে; পূর্ববঙ্গের 
অন্তান্ত স্থানেও উহা! দেখিতে পাওয়া যায়। 

চবর্গের, বর্গের চতুর্থ বর্ণের, হকারের এবং অনস্তরার্থ অসমাপিকা ক্রিয়ার উচ্চারণগত 
" বৈশিষ্ট্য ইতঃপূৰ্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলিও উল্লেখযোগ্য৷ 

*(১) পশ্চিমবঙ্গে যেরূপ অনেক স্থলে অনুনাসিকের আধিক্য দেখিতে পাওয়া 
যায়, পূর্ববঙ্গে সেরূপ দেখ! যায় না; পক্ষান্তরে অধিকাংশ স্থলে অনুনাসিকের প্রয়োগ না 
করায় পূর্বববঙ্গীয়কে পশ্চিমবন্গীয়ের নিকট হাস্তাম্পদ হইতে হয় । যথা,__পাচ পয়সার বাঁশের 
বাশী ফু দিলে বাজে*_-পশ্চিমবঙ্গ ; ‘পাচ পয়সার বাশের বাঁশী ফু দিলে বাজে,-_পূর্বাবল । 

(২) সমগ্র স্পর্শবর্ণেব টিন ূর্ববন্ে স্পর্শের শৈথিল্য অন্ৃভৃত হয়-_পশ্চিমবঙ্গে 
কিন্তু স্পর্শ বেশ দৃঢ়। 

(৩) পশ্চিমবঙ্গে ভত্রলোকের মধ্যে ব্যবহৃত বহু শব্দের ন স্থানে পূর্বববর্গে ভন্র- 
লোকের মধ্যে লকারের প্রয়োগ হয়। আবার ইতরশ্রেনীর লোকের মধ্যে নিয়ম ঠিক 
উল্টা । এইরূপ স্থলে পশ্চিমবঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে ন ব্যবহৃত - হয়। যথা-_নেওয়া 
(পশ্চিম__-ভত্র ), লওয়া ( পূর্ব-ভক্র ), নন (পূৰ্ব -ইতর ), লিয়েছে (পশ্চিম--ইতর )। 
নেবু (পশ্চিম )-_লেমু (পূৰ্ব )'; মুচি (পশ্চিম )--লুচি (পূর্ব); াঙটা (পশ্চিম 9 
ল্যাঙঠা ( পূৰ্ব্ব); ্াড়া ( পশ্চিম') )=লাড়া (পূর্ব )। 

(৪) কর্শ্মকারক পূর্বববঙ্গে সাধাবণতঃ ‘রে’ প্রত্যয় দ্বারা সুচিত হ্য়। যথা 
আমারে, তোমারে ইত্যাদি । 

(৫) - সম্বন্ধ পদের বন্থবচন ‘গো’ [ হিন্দি--কো, পশ্চিমবঙ্গ--র, দের, দিগের ] এই 
প্রত্যয় দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। যথা--রামগো, শ্যামগো, তোমাগো, আমাগো ইত্যাদি । দুইটা 
সম্বন্ধ প্রত্যয়ের একত্র গ্রয়োগও দেখা যায়। যথা--রামেরগো, শ্যামেরগে, তোমারগো, 
আমারগো, মোরগো [ সংক্ষেপে মোগো ] ইত্যাদি । | 

সর্বনাম শব্বের সমন্ধ পদে নিয় প্রয়োগগুলি দেখা যায়,.-এনার (ইহার 9 তেনাঁর, 
- ভান্‌ (ভাহার )। ওনার ও (ওর) ইত্যাদি । 


ক্স 
খাটাল__মেজে। ওটা উঠিবার স্ৃততিকানিশ্মিভ পাদপীঠ। 
হাইতনা-_দাওয়া। - এ ওটাচালা--ঘরের সম্মুখে চালবিশিষ্ট ছোট 
পাছছুআর-_খিড়কির দরজ!। বেড়াশুক বারান্দা । 


[অঃ নাচছ্যার (পশ্চিমবঙ্গ)= রধ্যান্বার) পোতা-উচ্চ ভিত্তি । 


২৬৪ ' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৪ [ চৰ্খমত্যা 
ডোআ--ভিত্তির পার্ম্ব। গোচৈ-ধুচুনি। 
রুআঁ- চাঁলৈন-- চালুনি । 
বাগা- . সেইজ [€শধ্যা ]--বিছানা। 
ছোন--খড় ৷. ঘোনা--মশারি। 
গৃহের প্রকার-ভেদ--- চকি--তক্তপোষ। 
জুইতের ঘর (চকির) খুড়া _পা। 
'আটচাঁলা-. - চঙ্কি__ছোট ঘটা। 
'দোঁচালা-- কাকৈ--চিকুণী | 
'তেচালা__ কোলা - বড় জাল! । 
' চৌচালা-_ মাঠী-_কাল রঙেব প্রকাণ্ড জালা । 
'লাকারী পিছা_ঝাটা। 
মগ্ডপ--চণ্তীমণ্ডণ । ত্যানা- শ্থাক্রা। 
উপৈর-ঘরের মধ্যে জিনিষ-পত্র রাখিবার  কোলবালিশ_পাশবালিশ। 
মাচা। ঝারী -গাড় । 
কার-ঘরের চালের নীচে বাঁশের তৈয়ারী ছালা--থ’লে, বস্তা। 
জিনিষপত্র রাখার স্থান । ধৃপতি-ধুজচি। 
পাঁটাতন--এ তক্তার তৈয়ারী। - তাওয়া--আশ্বন. রাখিবার মাটির . পাজ্র- 
আড়--কাপড় প্রভৃতি রাখিবার অন্ত গৃহমধ্যে  বিশেষ। 
"টানান বাশ । পোচ--ঘর নিকাইবার ন্যাকরা। 
আড়া__গৃহের সহিত চাল দৃঢ় সংস করিবার আর্সী - আয়না । 
জন্য বীধা বাশ। বস্থানি_ পুটুলি। 
ঠ্যাঙ্গা--খিল। কৌট্কা--আকৃশি । 
হ্স্সা খাব.রা, খুলী, চরাটা--সরাজাতীষ। . 
খোঁলট ] রন { চড়উয়া_-ভাত। 
গিরটী ঘর--বাসগৃহ। না (বি)--ওয়াড়। 
ছায়লা, ছাবরা--সম্পূর্ণরূপে যে গৃহ নির্শিত | 
হয় নাই; চালা ঘর। ওসার (বিপ)_চওড়া। 
ঘেরের) আন্ধু--ঝুল। ছোরাণী-চাবি। 
জোত-কোন কিছু টানাইয়া রাখিবার 
আবাজ্ন্বীন্যপত্র *্দড়ি। 
ভোল--বড় গভীর ঝ'কাজাতীয়। খাদা-পাথরের বড় বাটা। 
আগৈল--ঝাকা। খালী [<স্থালী ]_পান্র। 


ফরিদপুর-কোটাজিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ ২৬৫ 


দেরী যাওয়া-এক হাড়ীর ভাতের অর্ধেক 
সিদ্ধ হওয়া এবং অৰ্দ্ধেক অসিদ্ধ থাকা। 

কস | b ছেইমারা- মাছ প্রভৃতি ভাজিয়! রাখা । 

থস্তা* ]--সাৰল । খীদ্যজ্রহ্য * 

পৌমশাক পন্রিচ্ছদ ছড়ম_মুড়ি। 

একপাঁটা-চাঁদর [ভ্ঃ-দোপট্রা বা দোপটা- পিষ্টক_ 







* বিহারী ]। চিতৈ_- 

পেরোন জামা । হাড় ইয়া 

জেব--পকেট। : পাটিসাবডা_ 

কোছা-কাছা। চুষি 

গুী-কোছা। -. হলুয়া দলুআ__ 

আউট--কাপড়ের পাড়। খুদের জাউ-_খুদের তৈয়ারী ফেন! ভাত। 

আওবাখা বা আঙরাযা_জামা। জী উট । 

বৌল--শুক্তাঁনি। 

রিতা. লর!--চচ্চড়ি। 

তামী_তামরুণড। উফ্রা-_গুড়মিশ্রিত খৈ। 

খোলাদেবস্থান [ যথা--শীতলাখোলা,  লোব্মাজিমা_ভাত খাইবার উপকরণ। 

নিশাইখোলা]। পানা--সরবৎ [ যথা-বেয়ালপানা, মিছরী- 

ন্বান্সা্বন্প পানা, চিনিপানা ]। | 

ওর্সা-_রাম্নাঘর | পুরা-খিলি [ যথা পানের পুর! ]। 

আখা--উনান। ইচা--চিংড়ি মাছ । 

ঝিক-উনানের উচ্চ পার্ম্ব। ৯ ভাজাপোরা--খৈ, মুড়ি প্রভৃতি । 


পৈথ্না-_হাড়ি রাখিবার মৃত্তিকা-নির্শ্িত  মোউল্খাযে থৈ সম্পূর্ণ ফোটে নাই। 
ভ্রব্যবিশেষ। 


পাটা--শিল। সন্বহ্ধরোধ্ক শব্দ . 
পুতা- নোড়া। বৌয়া্িনি-_-ছোট ভ্রাতার স্ত্রী [বছআদিন__ 
চল্লা--কাঠ। নৃতন্‌ বধূ-_বিহারী]। ঠা 
পাতিল--হাড়ি। রি কোদা-খোকা। 
দোআখী-_একনঙ্গে ছুই উনান। পোলা- ছেলে । 
হাইন্শাল [<* হাড়িশালা ()--হাড়, শিল কুদী-খুকী ৷. 

( ময্নমনসিংহ )] হেঁশেল। নস্থ-খোকু৷। 


বাওলি--বেড়ী। | দুছু--খুড়া, কাকা । - 


৬ 


. ঠাকুরজামাই-ননদপতি। 

সতমা-বিমাতা। 

সংছাওয়াল-_সতীনের পুত্র । 

ঠাকুরকন্তা--ঠাকুর্ঝি 

পুতি--কাকা। 

খুড়া * । . 

উহুস্বাচ্ি 

নিতা-_ নিমন্ত্রণ। 

জোকার--উলুধ্বনি। 

মুখচন্দ্ৰিক--শুভৰ্ৃষ্টি । 

দধিমঙ্গল--বিবাহাদির দিন প্রাভঃকালে দধি 
প্রভৃতি ভক্ষণ করা। 

আরোঙ - বাচ । 

উঠানী [ উখানিকা ]--মতুড় যে দিন শেষ 
হয়, সেই দিনের কার্য্যালী | 

নারিকেল ভাঙ্গা--গারে হলুদের অস্থর্ূপ। 

প্যাচনা-রগ ; বিবাহাদিভে গায়ে দেওয়! 
হ্য়। 

বৌপুচ্ছা [€বধ্পৃচ্ছ! ? ]--বিবাহের পর 
প্রথম বধূকে স্বামীর বাতীতে অভিনন্দন 
করিয়া লওয়া । 

ঘটবাজী-_তুবড়ী। 

বয়ানী_মন্সার গান। 

থেউর--শারদীয়া পূজার সমন প্রতিমার সন্মুখে 
মুমলমানগণ যে গান কবে । 


প্রাম্য দেবদেবী ও শ্ৰতাদি 
মাঘমণ্ডল | 
{ -্বালিকাদিবগর ব্রতবিশেষ । 
যমপুথৈর 
চুডীর বত -সূর্ধ্যপুজজাত্মক ব্রতবিশেষ। 
চাক্রী-স্র্ধ্যোপাসনার প্রবারভেদ। 
ক্ষ্যাত্তরের বত্ত-[ ক্ষে্রনাথ শিব ]1 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 










বুড়া ঠাকুর--শিব। 

আকুলাই 

খাড়াকুলাই [শখ 

অসময় নারায়ণী বিশেষ। 

হালা__কাণ্তিক, পৃজায় ব্যবহৃত এক 
নানা শস্যের চারা । ৯ 

ভুল উড়ান--কাণ্িকপুজার দিন খড়ের" 
মুণ্ডি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আগুন 
ধরাইয়া বাটীব বাহির করিয়া দেওয়া । 


ন্ললেহ 
ঘেটি_-মাথা। 
গোর-_ গৌর । 
গুড়মুড়া_ গোড়ালি । 
কেত্ব,লি-_বগল। 
ঘিলু_ মস্তিষ্কু। 
ক্যাতর-_-পিচুটা ৷ 
চোপা--(নিন্দাব্যঙক ) মুখ। 
€ চক্ষের ) পিছি-চক্ষের লোম.। 
থোত্মা--চিবুক। 
পাসর--কৌক। 
রগ-_-শিরা। 
নীলদারা-_মেরুদণ্ড। 
ভ্যানা-হাত। 
ছুধ-স্তন, মাই। 
আলাজি-__ আল্জিভ। 


ল্লোগাচ্ছি 
ব্যামো_রোগ। | 
ভাবা-_-শিশুদের নিউমোনিযা। 
মাসীপিসী- শিশুদের হাঁম। 
লুন্তী- হাম । 


ন ১৩৩৪ ] bd 


1 চর্মরোগ বিশেষ। 
খী কুনী। 
থখরান-_চোখ ওঠা ৷ . 
জ্বর খুব বেশী জবব। . 
{কি-_হেঁচকী ৷ j 

এ হাই [| | 
রসা--দাতের গোড়া ফোঁলা। 
টা- খোসা ( খোমের )। 
-ব্যথা। 

রামালঙ্গী__নারাঙ্গা । 


গাছপালা, ফলমুল 


'না- ছড়া [ এক ফ্যানা কলা ]। রি 


নবাগুন- বড় বেগুন। 

লৈ বাগুন_ ছোট বেগুন। , 
লাউ, [কাঠাল--ঢাকা ]। 

_ছোলা। 

বা-পাতিনেবু। 

ট[€বদরী ]- কুল। 

| [€গুবাক ]--শুপারী । 

চি-_নারিকেলের মালা। 

চ-_লঙ্কা। 

1-.পেঁপে। 
নতালা--তাঁলশীস । 
ক্চু--জলজাত ছোট কচু। - 
খি-দোপাটি। 

পেয়ারা। 
ধ্রকাশ_কুষ্ণকলি ফুল। 
'॥-পাট। | 
গগ-বেতগাছের শাস। 
চাসি- বেতের খোলা 


ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ 


বেখৈল--বেতফল । 
চালকুমরা--স'চি কুমড়া | - 
আনাজী কলা--কাচকলা। 
আনাজ--তরকারী।, রর 
হ্যালোম্চা-- হিংচে । 
আঁম্সরৎ.-আমের পল্পব। 
ডাউগ্গা--ডগ! । 
যজ্জডুমৈর--যজডুমুর | 


বড়া বাশ-- 
} বাঁশের প্রকারভেদ। 
তন্রাবাশ- 


২৬৭ 


€ বাশের ) করালি--বাশের গোড়া হইতে 


বহিরগত নূতন বাশ। 


পাতা । 
চোক্লা--খোসা। 
বৌল-_মুকুল। 
হালি--গুচ্ছ [ এক হালি মূলা ]। 
ভূচরা-কাঠালের পরিত্যক্ত অংশ্‌। 
ছের্ফল [এ€শ্রীফল ]--বেল। 
জামির-_নেবুবিশেষ। 


-» - ৰাইল্‌-শুপারী ভাল প্রভৃতির খোলা সমেত 


করা-কচি ফল [আমের করা, শসার 


করা ]। 
ছোবা-ছোবড়া। 
বাকৃতর্কারী--ওল। 
ক্গীরৈ-_শসাজাতীয় ফলবিশেষ । 
চিল্থা- কলাপাতার টুক্র! 
বৃক্ষের গ্রকার-ভেদ-- 

হিজল-_ 

বয়না" 


বিছা [< বৃশ্চিক]--শোয়াপোকা। 
ভাউআআ ব্যাঙ--একজাভীয় ব্যাঙ. ৷ 
আধার--পাখীর খাস্ত। | 
দাইরৃআ'--বেম্রীজাতীয়। 
বাজকুরাল-স্বাঁজ। 


— 
রী 


২৬৮ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এ [ধ্বংশ 
বইয়া - ভুতুম--পক্ষিবিশেষ ৷ Uy 
ies তন রি 
ব = rs 

*  ভাইট্‌ রমণীসম্প্রদায়ে প্রচলিত শী: ! 

বোগ--মড়া গাছের গোড়া বাঁ- কাণ্ড হইতে গতর -শরীর। 2 

যে নৃতন গাছ বাহির হয়, তাহা। ভাতার-_ স্বামী । ke ছি 
লগগী [লঘী]--প্রশ্বাব * | রী i 
ল্সীব্জত্ভ্ ফল দেখা 1 ধতুমতী হওয়া 

তযলাচোরা-_মার্সোলা। পুনবব দেখা i 

উরাস-_ছারপোকা। ফল্না_ অমুক। Rr 

ওল্লা--ডেয়ো পিঁপড়ে। - ব্রারী--বিধবা। এ 

কোটতৈর [<কবুতর]--পায়রা। এ -ঠারুরকন্তা-ঠাকুরবি। {চা 

বল্লা--বোল তা [দ্ঃ--ব্ল্লাশাক]। - ‘হাদে-হাবে। 

জুনী--জোনাকি। জিভূতপান-_ ছেলৈ পিলে। নদ. 

জাতি সাপ-_-গোখ রো সাপ। কুমী--কুঁড়ে অলি) Hs } | 

গুইল--গোসাপ । (ছুধ) আউট্রান-_জাল দেওয়া । "=" + 

উড় চুঙাঁ--উচ্চিঙ ডী, জ্ই চিঙডী। আইরত--এড়েয় পাওয়া। Sh 

ম্যার।_ভেড়া 1 ক্রি স্ৰী বিশোেষণাদি রী ্ 
পকৃথী--পাখী। ক্যাম্বায়--কিরূপে। নাঃ 
পাখ। [পক্ষ] ডানা য্যাপ্ধায়-_-যেরূপে। . এপি 

কায়া কাক। আ্যাম্বায়--এরূপে। + এ 

পাতিশিয়াল-- ত্যান্বায়-:সেরূপে। এ 

ফৈউচকা]-_পক্ষিবিশেষ। . আউ--ছি ছি। রর জ্যা 

উগানি-:পোকাবিশেষ। আচঙ্কা,. আচক্কা-_হঠাৎ [হিন্দী--অচানক" * 

চ্যালা--বিদ্ধা । হ্যাদে [<হদ্দী-প্রাঃ_হ্যারে। এ 

লগে--সঙ্গে [[্রঃ-_ লগে সঙ্গে] । ৮743 

তমাইত, তমৈ _পধ্যস্ত [তক-_হিদ্দীট-. 15 

গোরে--নিকটে 1 সাহা ত 

এপিলে-এ রকমে । * ' - কর ৯ 

“নেদিলে -দে রকমে। 8.৮ 
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* পশ্চিসা পণ্িতগণ 'লটী শঙষা' প্রেতাব) ও গবা শঙ্কা” সংস্কৃতে এই ছুইটী কথ! প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 
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এ 
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৭__আবদ্রার [আখুটা--কষ্চদাসেব ফ্যাক্না-_ আবদার । 
এম্‌] । ধোঁমেকা--দ্াবড়ি ৷" 


৫ 


'ল--যে রকমে। খাইট.দাগ। . , 
পিলে- কোন্‌ রকমে। . মাদ্বরি-গৌরব। 
কৈলাম-কিস্ত [যাব কৈলে, যাব ঠোস-_-ফোস্কা। 
লাম] ছাতকুরা-_ছাতা। | ৮ 
তাহা হইলে। ঢক-- রকম। 
‘-*খন [যাব খ্যানেস্প্যাবখ/ন] | হাউস--সখ। 
£র-"এক টানে । সৌর-_চীৎকার [সোরগোল = গোলমাল 
কইর্আ--চট ক'রে। পশ্চিমবজ]। 
[যাই মোনে, খাই মোনে]_ শান--পাথর । | 
1চ্ছি, থাচ্ছি] ৷ প্যাচাল, প্যানা--বাজে কথা [ দ্ৰঃ--প্যাচাল 
৷ (জুয়ান)-_খুব বড় পালোয়ান । পেটা--বাজে কথা বলা ]। 
-তড়। সাউগাবী-_সাধুতা । 
) উদানে--উদ্বিত হইলে, বেশী হইলে। রাগ-_তীব্রতা [ষখ।-'রৌন্রের রাগ] । 
অন্যুকল্পণ্ণ শন্দ দক্‌--তীক্ষতা [যথা--চুণের দক] ৷ 
ন্‌ করা। | লোকুতা-_লৌকিকতা[নৌকতা-_পশ্চিমবগ] । 
. করা--ঘুরিয়া বেড়ান । | ভরঙ __-ঢঙ,। 
I করা । e রাও-জবাব। 
মাকৃখি--গোলমাল, বগড়া ৷ রত২-শক্তি। 
করা--শিরু শিরু করা। ' দ্বলা--তাল, পিণ্ড [যথা-_-এক দলা ভাত] 1 
ম্যান্‌ করা-- অস্পষ্ট কথা বল!। গৌণ--দেরী । 
গ আমতা করা। তান্া--হাঙ্গাম, ঝামেলা । 
1 যাওয়া-_ভার্গিয়া যাওয়া [হাঁড়ি ওক--উকি। 
ফাট.ছে]। খরা--রোন্র ( বর্ষার বিপরীত )। 
[| ব্যালোঁকিল, বিল্‌। কেয়াস__আন্মাজ, অঙ্থমান। | 
শিলৰ ব্িশ্েেম্্য ,  ছিদ্বাত_কষ্ট। 
-টিল। অলবড্ড--আগোছালো। 
-দেমাক। দেউলা-_দেয়াল!। 
এঙ্লিত। 5 থারাজিল্খী-_বিছ্যুৎ। 
-রকম। | উছাট-_হোচট। 
শরা--হাঁড়িকাঠ। চার-_সীকো। 
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দোমৌক--দম। 

চাটাম_নিজ্ের গৌরবস্থচক অত্যুক্তি। 
'ভর--ভয়। 

শিদ্লী-চল্তাওলা । 

ফাইট-__ফুর্হৃৎ। 


দিশা 


ছিরিক্ক- 
জোত্ব ভুত ৷ 
হাবি জাবি__বাজে জিনিষ। 


হরি? 1 
পাটখরি-_প্যাকাটি। 
, স্তালা--পান!। 
বিরুদ--ঝগড়া। 
ভাপ--উত্তাপ। 
হাই-_ এ। 
টান্ঠা--ঝঞ্চাট। 
ডিলা-_টিল। 
কের্দারি-ওস্তাদি। 
জায়--তালিক! ! 
আব.খোরাকী-__বিনাখোবাকী | 


ফ্দি | 
খণ্ড । 
হয 
লেইথ--শ্রেণী। 
ব্যাস্কম-_-তফাৎ। 
ফারাগ--তফাঘ্, দুর । 
ভজ্বঘট--গোলমাল ৷ 
নাত- শৃম্খলা । 

রা খরচ- পথখরচ | 
পেরি-কাদা। 


* গাও. ন্দী। 


, আউল--বিশৃঙ্খলতা। 





ব্যানাতি- পণ্যন্রব্য । 
ব্যাতাপি--বেতেব কঞ্চি। 
দেওই--মেঘ। 
আইর্স_-পয়। ' 8 | 
টুনি--কঞ্চি। এ 
চটা--বাখারি । 

কিরা-শূপথ। হী 
হদ-_গর্ভ। bed 
হাইঙ্গা--লতানে গাছের জন্ত মাচা। 
ঠ্যাকার--ডঙ,। 
আদীর--আস্তাকুড়। 
ছ্যামবা-_ছোক্ড়া। 
পশনকখা--রূপকথা। ,- 
তবপথ--তটপথ (ভ্রঃ_কৃষ্ণকীর্তভন )। ' 


দারা--[€দস্ত€ডাও্ড ] দণ্ডবৎ নিম্পন্দ 
[ ধঁধা--দারা দিছে]। | 


রঃ তা ও 


(ধোপার) পুইন--ভাটি। 
পাঁট-_ধোপা যাহার উপর কাপড় কাঁচে । 
নিশির--শিশিব। 

ঠাল--ভাল ৷ 

কাইজ আ--বগড়। 

বাস্না--ন্সেহ, ভালবাসা । 


'ছোবা- (নারিকেলের ) ছোবড়া। + 


উজাগার--জাগরণ। i 
উদ্ধার--ধার ৷ র্‌ এ 
টরি--কুন্কে। itm 
সবিক--অংশীদার । ডী 
ব্যানা--মাটির প্রতিমা তৈয়ার করার *$ 
খড়ের তৈয়ারীঠুমুঠি। A 


পেছোন্দাব [< Passenger]-—আরোহঁ 
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দ্বার-- নৌকার আরোহী, নৌকারোহিণীর কুকৃ__উচ্চ ক্রন্দন। 


সাথী। 
-_ভালা প্রভৃতি বুনাইবার কঞ্চি। 
য-খুণগার। 
এপস । 
পোম্-গরম। 
র-ন্মাছাড় । 
ঘআ--নিবর্থক। 


1-আবরণ [যথা_ কৌট কাব মুখটী] 


ডি--ছিপি। 
1গা-জল টানের সময় । 
ালি--কাকর। 


ট--মণ্ডল [০০এ৫ ইং]। [সোনার কোট 
- লইড়আ চইড় আ৷ ভইর্আ ওঠ] । 


৷ জেল)--অন্ুকূল জেল)। 


ন-_ধার [যথা--খালের উত্তর কোল]। 


ছার--গরু বাধিবার দড়ি। 
[াই--ছুতার। 

গলি-তুর্পুন্‌। 
তার--নাপিতের যন্ত্রাদি । 
র-গালাগালিতে ব্যবহৃত । 
শব) ফ্যার--_পাযাণ। 

ন! বিনামূল্যে । 

ন! পয়সা-_-সিকি পয়সা। 

|ইন্‌, মারুকিচ _Mortgage | 
রি--হাতল। 


পর [এপ্রহর€পহর]--প্রহব [এক ফব 


বেলা, পরখানেক রাত্তির]। 
দর-_জলকাদা। 
মু--অনিষ্ট। - 
দিন--অন্ত দিন । 


ব্যাপারী--ব্যবসাদীর ৷ 
সাধ্য- শক্তি! 
ছত্তি (ওজন) রা কাঁচি খ গু 


সুড়িপ্রস্ডন্তি ভাঁজ 
ভাজিবার সরঞ্জাম 
তানের 
ছাপনা_ 
বাসৈল-__ 
চালৈন-_চালুনি। 
পোছা-ঝাড়া ৷ 
খোলা--ভাঁজিবার পান্র। 


পুক্তরিণী 
ধাপ-_পানা। 
পুথৈর, পুহৈব--পুকুর 1 
ব্যার-ডোবা। 
জান, জান্াল--পু্করিণী ও 
সংযোগস্থান। 
কুয়াতী--যাহার! মাটি কাটে। 
বিয়াতী--যাহার! মাটি তোলে । 
ওরা--মাটি উঠাইবার ডালা। 
চাঁন্ববাস 
(ধান) দাওয়া--কাটা। 
কাচি-_কান্তে। 
হাল [সংস্কৃত হল]--লাঙ্গল। 
খন্দ-শম্কোৎপতি । 
খন্দের সম্য—harvest time | 
নৌক্াবিনস্্রকষ 
ডবা--নৌকার খোল। 


৭১ 


থালেব ' 


গোলৈ-_ন্বৌকার অগ্র ও পশ্চাত্ভাগ । 


চরাট- গোলৈর ধারের পাটাতন! 


২৭২ 
, খেচী--জলসেচনের পাত্র । + - ++ 
পারা দেওয়া--নৌকা. নোঙ্গর করা 
কচি--নৌক! বাধিরার , সময় যে বংশখণ্ড 
মাটিতে পু'তিয়া উহার সহিত নৌকা 
বাধা হয়।, ডর 
চালি--নোকার উপর ব্রসিরার .বংশনির্টিত 
আসন। - 
, বাচারি-_-ছিপ নৌকা জাতীয় । 
ভেক্কী 
ঢেকীর বিভিন্ন অংশ ' 
কাত লা-- 
আর্পোলা-_ 
মোনা 
গুলা-_ 
লোট--" 
উতৈল [€উছখল-_সংস্কৃত)]'। 
পার দেওয়া--পা দিয়া ঢেকী চালান । 
আলান-. কত সময় ধান গ্রভৃতি 


ওছান_ নাড়িয়া ওছাইয়! দেওষ।। 


মাচ শুন! 
মাছ ধরিবার সরঞ্জাম-- 


চ্যাওরা = 
ছয়ৈব-_ [বপন | 
কোচ--লোঁহনি্শ্মিত অগ্রভাগবিশিষ্ট। . 


কলু--এঁ, লৌহ অগ্রভাগ । 
আাওরা-- 


[ ৪র্ঘ সং. 
জিয়ানী- জেলে। 
বিশেষণ 

আটাশ-_আশ্চর্যযান্থিত। রঃ 
নোয়া-নৃতন। 
ড্যাব রা--উল্টা। 
ম্যালা_.অনেক। " 
ম্যালা--খোলা, যাত্ৰা করা। 
সাজো-_টাট্‌কা। ১ 
চিকুন--সরু । It 
ভাঠো--শক্ত। যাও 
ভ্যাবরাঁ উল্টা । র্‌ 
খাউব আ--গভীর | দিস 
লুপ্ত-_জীর্ণ। * প নি 
বহট--প্রকাশ। | : 
বাতি-পাক্মু। 8 
থাকুলা - ঠ 
শোঁলৈ- ছোট [যথা--শোলৈ ইন্দুর, শোটীল 

বাপ্তন] । hd 
দোকোর--দ্বিপুণ। ৮ এটি 
চোআ1--পরিষৃত। | IF 
ওড়োম্বা--বেহিসাবী, অসাবধান | = 
পেঙঠী--রোগাঁ, হাঙলা। 7 
আনাঠা-অদ্ভুত। EL. 
ত্যারা-_বাঁকা। A, 
অব.ভর (দণ্ড)--নিরর্৫ঘক। 
কাঙঠী-কপণ। 
বারাস্ইয়া [<বারমাসিয়া। 1 ক 
ধুরুস- মোটা | '' | 
বীগুনব্যাচা, তেতৈলব্যাঁচা- জা 

বিকৃত মুখ । 


চশমখোর- নিষ্ঠুর । 





ষে বাজে তর্ক করে। 
অভিমানী । 

ধূর্ত। 

-একগুয়ে। 

-_লম্ব।। 

নোংরা! । 

না-খোলা। 

_দ্বিগুণ। 

র [ডাগর-_পশ্চিমবঙ্গ ]--বড় । 
নাছিব_-মনঃপৃত । 
নৃতামুখা--যে মিন্‌ মিন করে। 
স্থ [< তটস্থ ?]- সত্বর, ব্যস্ত। 
|_-অল্প। 
ল-কচি। . 
ন্দ! - বোকা! । 
শশুপ্ত-_অনাছিট। 
কাঠা (বকা)__খুব বেশী। 
উল্আ--ঠাগা। 
ষ্টা--বাসি। 
1-আঁটা। 
উন্থা-নৃতন I 
দ-বোকা। 
টআ-_অনিমন্ত্রিত, লোভী । 


বাক--সকল । 
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* ফরিদপুর-কাটালিপাড়ার গ্রাম্য-শব্দ ' ' ২৭৩. 


বিচ রান--খোজা [যথাবিচারিআী- -.. 


চত্তীদাসের কৃষ্ণকীর্তন] । ''- 
খির দেওয়া [<স্থির]--দাড়ান | 
হাপুর দেওয়া--হামাগুড়ি দেওয়া! 
খা্টজান- চুল্কান। 


বোরা--ডুবিয়! যাওয়া। 


উগ.লান--উপড়ান। ও চ 


ঘোনান-_সমীপবর্তী হওয়া | 

বরাত দেওমা-ভার দেওয়া, ওয়াদ! করা । 

ছানা-_ঁটা। | 

চিখরান-চেঁচান। 

খ্যাদান-তাড়ান। ' 

ভ্যাঙান--ভিওচী কাটা । 

তালাস করা - খোঁজা। 

ক্যাথরাঁন--কাতরভাবে গমন । 

ঘোণড রান--পৌগোৌ করা । 

(টাকা) লাগান--সুদে খাটান। 

ল্যাচকা-দেওয়া- পা ভাঙ্গিয়া পড়া । 

সাব.ডাইয়' ধরা-_সাপটিয়া ধরা ( পুরাণ 
বাঙ্গাল )। 

হ্যালান দেওয়া--ঠেস দেওয়া ৷. 

হোক্রান-_-খোঁড়া ২৪ পরগণা)। শিশুদিগ্র 
স্বাস্থ্যাদির প্রশংসা করা । 

পদান--প্রশংসা কর! । 

বাইল্‌ দেওয়া-_বারবার যাওয়া আসা। 

ফিকৃকা' মারা-_ছুড়িয়া মাবা]। 

টালান--বিরক্ত করা । | 

বারান--নৃতন জিনিস প্রথম ব্যবহার করা। 


J ল্যাব রান--ধেব ডে যাওয়া । 


শুলান--ট্রাটীন । 
কোপা--পৌতা। 


I 


২৭৪, 

কোপান [যথা--মাটি ভোপান]-_কাটী.। 

ত্যানান--সে ভিয়ে বাওয়]। 

মুল্লা খাওয়া--মুখ খুব ড়ে-পড়া। 

উদ্ভূত হওয়া-“উপু হওয়া 2 

চুবি দেওয়া_উঁকি মারা। 

প্যান! প্টো--বাজে বকা । । 

বলা-ৃদ্ধি পাওয়া। [মাইআভী বল্তী 

, রোখের]। 

পর দেওয়া--পাহারা দেওনা। 

আল্গান-উ'চু করা । , 

উগলান--উপড়ান। 

কৌবলান--প্রতিশ্রতি দেওয়া, চুক্তি করা। 

ব্যাপার করা--ব্যবল! করা. লাভ কর! । 

তোল! উঠান--বাজাব হইতে জমিদারের 
প্রাপ্য আদায় করা। | 

সদয় করা--কেনা। 

আলান--পচিয! ওঠা । 

টোকান--কুড়ান। 






গাবান--বর্ধার শেষে জল পচিয়া যাও 
মাছ ভাসিয়া ওঠা ৷ 
খাইট আ--কাষঠধণ্ড। 
লড়ান-_দৌড়ান। 
চ্যাতান--ধ্যাপান। - 
বিচ.লান, উগ'লান-_উপ'ড়ান। 
আত্তান- আবৃত্তি কবা । 
উবলান-_খোলা। , 
(মূখ) ভ্যাট কান-(মুখ) বিকৃত করা। 
পাকাইযা পরা-_ঘুরিয়া পড়া। 
পাতন দেওয়া গোপনে কাহারও কথ! 
শোন।। ল্‌ 
ত্যারান-বার বার অমুরোধ কর]। 
ছ্যাওয়ান [ছেদন করা]- খণ্ড করা। .. 
পাছড়ান--বলির পাঠ! -হাডিকাঠে - চাপিয় 
ধবা। 


~ 


. তয়! পাচা কররী_-তর্ক করা, দ্বিধা করা। 


শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 





